সোষদেব ভর ডি 


জ্বকুজ্াভ্লল্ল্ি--ভলনাগ্লজ্জর 
চতুর্থ খগ্ড 


সুখবন্ধ £ ডঃ ক্ষ্ণগোপাল গোক্বামী 
অনুবাদক হ শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস 





আঁকাডেমিক পাবলিশার্স: 
৫এ ভবানী দত্ত লেন 2 কলিকাতা-৭৩ 


মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র 


[71001816155 ০21 1১12010- ৮১101700100 011৬1006117 11)0191) 19170611906 
2া)0 11051900106 :-912905  89118-1055৬65101)1761)0 0 1২651901791 
[.817509859--11)5 [001091917 101106 ০1 [116 ০০০1. 1895 79691) [909591016 
(1)170051) 5010৬01001010 160951৮0৫ 0010 1116 0০0৬1. 01 ৬/55 739175291.”” 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে স্থলভ মূল্যে মুদ্রিত 


আআকাডোমক পাবাঁলশার্স, ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাত।-৭০০০৭৩-এর পক্ষে 

শ্রীবমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রাণ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এস্‌, 

আযনটুল আ্যাণ্ড কোং. প্রাঃ. লিঃ. ৯১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ 
হইতে মুদ্রুত । 


সোদোরোপম আভন্নহদয় সুহং 
শ্রীপবিত্র কুমার বস্থকে 
যাহার উৎসাহে এই গ্রন্থের অনুবাদকর্ের ভার গ্রহণ কার। 


প্রকাশকের নিবেদন 


'কথাসারংসাগর"এর যে তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্বয়ং গ্রন্থকারই 
ভূমিকান্বগূপ তার বন্তব্য নিবেদন করেছেন, গ্রন্থপ্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েই প্রকাশকের 
কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে । কিন্তু গ্রন্থকার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের কালে ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন, ত.ই অত্ান্ত বেদনার্ত হৃদয়ে আমাকে বর্তমান খণ্ডের ভূমিকান্বর্প 
কয়েকটি কথ৷ লিখতে হচ্ছে । 

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন যে গ্রন্থখান পাচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে । 
বস্তুত গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণুলাপি তিনি আমাদের হাতে অনেকাঁদন আগেই তুলে 
[দয়োছলেন । নান৷ প্রাতকুলতার জন্য আমর৷ সাধ্যমত চেষ্টা করেও লেখকের 
জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারিনি-এ মর্মপাঁড়। আমাদের প্রতানয়ত 
[রুষ্ট করছে। 

গ্রন্থকারের অবর্তমানে বর্তমান চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল, পণ্ম থখের কাজও শুরু 
হয়েছে । সবচেয়ে বড় কথা পাঠকসমাজে গ্রন্থথানি যোগ্য সমাদর লাভ করেছে। 
বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপারচয় লিখে দিয়েছেন কাঁলকাত। বিশ্বাবদযালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 
প্রধান অধাপক ডন্টর কৃষগোপাল গোস্বামী মহাশয় । তার এই শ্রম স্বীকারের জন্য 
আমর! তার কাছে আস্তারক কৃতজ্ঞ । ইতি- 


বিনীত 
প্রকাশক 


মুখবন্ধা 


ভারতীয় সং্কাতর গোঁরবোজ্জল এীতহ্যের ক্ষেত্রে কথাসাহত্যের একট। বিশিষ্ট 
মর্যাদা আছে । গস্প শনিবার জন্য মানুষের আকর্ষণ চিরকালের উহা তাহার 
সহজাত প্রবৃত্ত । এই আগ্রহের ফলেই প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে কথা- 
সাঁহত্যের উত্তব হইয়াছে । ইহার প্রসারক্পে প্রধানতঃ তিনটি প্রয়োজনের গুরুত্ব 
উল্লেখযোগ্য ৷ অবসরযাপন, চিন্তীবনোদন এবং শিশুগণের শিক্ষাদান । শিশু- 
শিক্ষার বাহনর্পে গল্প বাঁলবার ভঙ্গী ও শৈলীও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। 
পশ.পক্ষী। ও দৈত্যদানার জগংসংসারে মানুষের মত আঁভজ্ঞতার প্রাতফলন 
শিশুর কম্পনাপ্রবণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। শিশুকাল হইতেই মানুষ 
প্রকৃতি ও সমাজের পারবেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তাই শিশুশিক্ষার 
পুরোধাবৃন্দ একাঁদকে মানুষ এবং অন্যদিকে প্রকৃতি পরিবেশের পশহপক্ষী লইয় 
তাহাদের উপর মানুষের ভাবরাজ আরোপ কারয়া কত সহজ ও সুন্দরভাবে 
অর্থ ও নীতশাস্ত্রের উপদেশগুলকে গল্পের আঁঙ্গকের মধ্যে চুম্বকাকারে গ্রাথত 
কারয়াছেন। বালক-বালিকার কল্পনারাজ্যে এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে একটা 
মায়ার আকর্ষণ আছে। উপকথার রহস্/ঘন পারবেশ শিশুর মনে অপূর্ব পুলক 
জাগায়-_তাহারা আনন্দে বিভোর হয় । 

কিন্তু ভারতবর্ষের গম্পসাহত্যে শিশুচিন্ত কেন, গ্রামবাসী ও নগরবাসী সকল 
বয়সের মানুষের মধ্যেও গল্পলোলুপ অনুভুতশীল আগ্রহী চিত্ত চির-জাগর্ক 
আছে। যক্ষ-রক্ষঃ গন্ধবকি্রের রোমাণ্কর কাহিনী, রাজরাজড়ার দ্বিথ্থজয় ও 
বিস্ময়কর আভযান, রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিচিত্র প্রেমের কাহিনী উচ্চাবচ 
সমাজের বড় ছোট ভালমন্দ সকল শ্রেণীর মানুষের বিচিন্র ঘটনার আখ্যান ও উপাখ্যান 
অজস্র সন্তারে গল্পসাহত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে । আমাদের কণমক্লাস্ত, সম্তপ্ত 
ও 'বিড়ান্বত জীবনযান্রায় সেগুলির মধ্যে প্লিষ্ধ শান্তর প্রলেপ খুশজয়। পাই। 
কথারসে প্রাণমন ভাঁরয়া উঠে-_কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল জাগে । 

সেইসব গল্প বালবার আঙ্গক ও 'বাশষ্ট ভঙ্গী আমাদের চিন্তীবনোদনের 
আগ্রহটিকে যুগে যুগে নিত্য উদ্বোধিত করে । বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতেও 
আমরা উর্বশী-পুর্রবার এবং আরও কত সহজপ্রাণের অকীন্রম ভাবরসের কাঁহনা 
বারবার শ্ানয়নাছ। ভাস, কালদাস প্রভাতি শিস্পী কাববৃন্দের প্রাতভার যাদু- 
স্পর্শে সেগুলি নিত্য নৃতন হইয়। উগিয়াছে। 


(0৮০ ) 


গণ্পসাহিত্যের এতিহ্য পরম্পরায় বহুশুত নাম গুণাঢ্যের 'বৃহতকথা' । মহাকাঁব 
কাঁলদাস “মেঘদূত' গীঁতকাব্যে অবাস্ত জনপদের উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবুদ্ধগণের 
প্রীত যে সংকেত করিয়াছেন, গুশাঢোর 'বৃহৎকথা”র কথাবস্থুতে তাহার পারচয় 
সুবাদিত। অনেকেই মনে করেন, ভাস, শৃদ্রক, সুবন্ধ, বাণভদ্ প্রভৃতি “বৃহৎকথা, 
হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । অবান্তরাজ্যের প্রদ্যোত মহাসেনের কনয। 
বাসবদত্ত। উদয়নের প্রধানা মহিষী। বাসবদত্তা ও উদয়নকে কেন্দ্র কাঁরয়া যে 
নাটকীয় ঘটনার আখ্যান রচিত হইয়াছে, প্রদ্যোত মহাসেনেরও যে বিস্ময়কর 
উপাখ্যান আছে, 'আবশ্যক-কথানকে'ও তাহার সংকেত আছে । রাজ। প্রদেযাত 
'বাস্বসারের রাজত্বকালে রাজগৃহ আক্রমণ করেন এবং তক্ষশীলার রাজা প:্ষ্ষরশারীর 
বরুদ্ধেও আভিযান করেন । উদয়নের 'দিশ্িজয় 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত কথা- 
সারংসাগরের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ । গণ্পের কাঠামোর মধ্যে কপ্পনা ও 
কিংবদস্তীর মিশ্রণ থাকিলেও ইহা সত্য যে উদয়নকথার এীতহাসকতা সম্পূর্ণ 
উপেক্ষণীয় নহে । অধ্যাপক 611 1.800916 তাহার 558১5 2170 1119 
3111)81-190172*য় এই আলোচনায় অনেক আলোকপাত কারয়াছেন। প্রখ্যাত 
অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও “৮১০91101০21 চ1510179 ০1 /৯110161)0 [17019 
পুস্তকে এই তথ্য প্রাতাষ্ঠত কারয়াছেন। উদয়নকথার প্রাচীনতা ও চমংকারিতা 
সুবাদিত। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'য় সেই সকল কাহনী যে সংকন্সিত হইয়াছিল, 
এবং উহা হইতেই কোনো কোনে। কাব যে উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়৷ নানাবর্ণের 
ও নানাগন্ধের কাব্যপুশ্প উপহার দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

প্রাচান ভারতের কাব ও কাব্/মীমাংসকগণ 'বৃহৎকথা'র প্রা অশেষ শ্রদ্ধ। 
জানাইয়াছেন । দণ্ডী তশহার কাব্যাদর্শে বাঁলয়াছেন-_-ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ূতার্থাং 
বৃহকথাম্ব” । সুবন্ধুর ডীন্তও লক্ষণীয়__'বৃহৎকথালম্বিরক-সাল-ভর্জিকা নবহৈঃ' 
(বাসবদন্তা )। বাণভট্ট বলিয়াছেন--“সমুদ্দীপতকন্দর্প। কৃতগোঁরী প্রসাধন। হরলীলেব 
নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ।' ( হর্ষচারত ) 

কাঁব গোবরধধন রামায়ণ, মহাভারত ও বৃহতকথার কাঁববৃন্দকে একই সঙ্গে 
প্রণাম জানাইয়াছেন এবং স্বয়ং ব্যাসদেবই যে গুণাঢারুপে অবতীর্ণ এই বিশ্বাসও 
তিনি ব্যস্ত করিয়াছেন । 

দুঃখের বিষয় গুণাত্যের জীবন-ইতিহাসও পৈশাচী ভাষায় 'লাখত। তাহার 
বিরাট গল্পসাহিত্যের সপ্তার রূপকথার মতই রহস্জালে আবৃত এবং কালক্রমে 
'বৃহত্কথা” নামমান্ে পর্যবাঁসত । গুণাট্য যে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় ব৷ চতুর্থ শতকে 
বর্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে মতভেদ থাঁকিলেও উহা৷ স্বীকার্ষ বাঁলয়া মনে হয়। 
কালক্রমে 'বৃহৎকথা, অবলম্বনে সংঙ্কৃত ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ রচিত হয় । নেপালের 
বুদ্ধস্বামীর (বা বুধন্বামীর ) “বৃহৎকথ-শ্লোকসংগ্রহ”, কাশ্মীরের অনস্তের সভাকাঁব 
ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী” এবং কাশ্মীরের ব্রাঙ্ছণ সোমদেবের 'কথাসারৎসাগর' । 
ইহাদের মতে প্রাতষ্ঠানপুরে গুণাত্যের জন্ম হয়। প্রাতষ্ঠানপুরের রাজা ছিলেন 
অন্ধ-বংশীয় হাল সাতবাহন (শালিবাহন )। সাতবাহনের কাল সম্পর্কে মতভেদ 
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আছে বাঁলয়াই গুণান্যের কাল সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যার না। ছ€610॥ অবশ্য 
গুণাঢোের কাল পণ্চম শতাব্দীর পরবতাঁ নহে, এই সিদ্ধান্ত করেন ॥ 

গুণাত্য প্রণীত 'বৃহৎকথা'র তৃতীয় প্রাচীন সংকলন 'কথাসাঁরংসাগর” ১০৭০ 
খীষ্টাব্দে কাম্মীরে অনস্তরাজার রাজত্বকালে রাঁচিত হয়। বাণভদট্ের পুন্র সোমদেব 
ভট্ট অনস্তের রাজ্মহিষী বিদৃষী সূর্যব্তীর চিন্তাবনোদনের জন্য তাহারই অনুপ্রেরণায় 
অষ্টাদশ লম্বকে বিরাট “বৃহংকথা'র সংস্কৃত ভাবায় এক নাতিদীর্ঘ, নাতিস্ব্প 
সংকলন রচনা করেন । “বৃহৎকথা সম্বন্ধে তাহার আঁডমত যে এইসব কাহনী 
কিংবদন্তী পরুল্পরায় মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল ; গুণাঢ্য ইহা পৈশাচী 
ভাষায় গ্রাথত করেন । এইসব গস্প কাঁহনী বহুকাল ধাঁরয়া যে জনমানসের 
চিত্ত আকৃষ্ট কারত এবং কতকগুলি যে প্রেমোপাখ্যানের সামগ্রী হইয়া উঠে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কাদম্বরী কথাকাব্যে বাণভট্ট চন্দ্রাপাঁড় ও কাদম্বরীর প্রেমের 
কাহনী লিখতে গিয়া তাহার রচনাকে “আতিদ্বয়ী কথা” বাঁলয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। কেহ কেহ মনে করেন গুণাট্যের “বৃহৎকথা এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এই 
দুই কথাবস্তুর গোঁরব অতিকম কাঁরয়া তান তশহার কথাকাব্য লাখয়াছেন । 
অবশ্য বাণওট্র অপ্ব কাঁবপ্রাতভায়, বর্ণনার নৈপুণ্যে ও বাগাবস্তারের অসামান্য 
দক্ষতায় অলঙ্কারমাগত যে কাদস্বরী-কথা উপহার 'দিয়াছেন গদ্যকাবোর ইতিহাসে 
তাহা। সতাই অপূর্ব । 

কিন্তু “বৃহৎকথা' অবলম্বনে সরল, সাবলীল ও নিরাড়ম্বর ভাষায় রচিত তৃতীয় 
সংকলন সোমদেবের “কথাসারৎসাগর; সত্যই সদর্ক। শত শত কথার নদী 
উদ্বোলত তরঙ্গমালার 'হল্পোলে একন্রত হইয়া যথার্থই সাগরের ব্যাপ্ত ও 
গভীরতার মধ্য পরাপ্তি লাভ করিয়াছে । লম্বক ও তরঙ্গমালায় বিভাগের 
রীতিও গ্রন্থটির সেই তাৎপর্যই সৃচিত করে। সমুদ্রের বেলাভামি থাকে । কাব 
হয়তো সেই বাঞ্জনায় বেলা নামী এক স্ত্রী ও বাঁণকের কথাবস্তু 'বন্যাস 
কারয়াছেন। অবশ্য 'কথাসারংসাগরে' তরঙ্গ্রে সাবেশই সঙ্গত কারণে সমাঁধক 
_সংখ্যায় ১২৪। প্রায় বাইশ হাজার শ্লোকে গ্রন্থটি রাঁচিত। ইহার কলেবর 
শ্লোক সংখ্যার পারপ্রেক্ষিতে রামায়ণেরই মত প্রায় তুল্যকক্ষ । ইহাতে উদয়ন- 
বাসবদন্তার ও নরবাহনদন্ত এবং মদনমণ্ডকার রোমাণ্কর কাহিনী প্রধান । কিন্তু 
উহাদের ছনচ্ছায়ায় আরও কতশত কাহিনী আসিয়া ভিড় কাঁরয়াছে। মোট 
প্রায় নয়শত কাহনীর মধ্যে বেতাল পণ্টাবংশাঁত' 'পণ্তন্ত্র' ও "বৌদ্ধ জাতকের 
বহ্‌ কাঁহনীও ইহার অস্তভুন্ত । 

ভারতবর্ষের গল্পসাহতোর বৈভব ও বোচন্র্যের মধ্যে জনাপ্রয়তার যে 
আকর্ষণ আছে, উহাই তাহাকে দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়৷ শাশ্বত গোঁরবের 
প্রাতষ্ঠ। দিয়াছে । খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতক হইতে মারন্ত কাঁরয়া দশম শতকের মধ্যেই 
ভারতের প্রাতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষতঃ ইরাণ, আরবে এবং মধা এশিয়ায় 'পণ্তন্ত্র, 
ণহতোপদেশ' ও 'জাতকে'র প্রধান আখ্যায়কাগুদীল বিশেষ প্রভাব বস্তার করে। 
সেখান হইতে গল্পগুলি পশ্চিম ইউরোপে প্রসারলাভ করে । কিছু কিছু প্রেম 
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কাহনীও ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইরাণী ভাষায় গৃহীত হয়। ইন্দোচীনে ও 
কম্ুজ অগুলে কোন্বোডিয়ায়) গুণাট্ের প্রাত শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় | 'কথাসারং- 
সাগরে'র আদর্শে বিরাচিত ইরারণ্ণীয় ও আরবীয় গস্পকথার সমাহার 'হাজার ও 
এক রজনীর কাহিনী” একটি বহু সমাদৃত গ্রন্থ । ভারতবষের উপাঁচত গস্প 
সাহিত্য নানাভাবে বিশ্বের গম্পসাহিতোর দিগস্তকে উহারই আলোকদুযাতিতে 
উজ্জ্বল করিয়াছে । 

কিছুকাল পূর্বে 0.৮ নু. 705%1799 'কথাসারংসাগরের" ইংরাজী অনুবাদ 
লাঁখয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় আভজ্ঞ জনমণ্ডলীর কাছে '“কথাসারৎসাগরের' 
সেই অনুবাদে উহার রয্রাজর পাঁরচয় তান তুলিয়া ধাঁরয়াছেন। তাহার 
এই মহৎ কাধ বিশ্ববাসীর মুগ্ধ আভনন্দন লাভ করে। জার্মান ভাষাতেও 
কথাসারংসাগরের অনুবাদ হইয়াছে । কিন্তু পাঁরতাপের বিষয় দীর্ঘকাল যাবং 
ভারতীয় ভাষায় ইহার কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। উনাঁবংশ শতকের 
শেষ দিক হইতে আজ প্ম্ত মানত কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও, বা 
বাংল৷ ভাষায় গ্রন্থটির আংশক অনুবাদ হইলেও বাংলায় সম্পূর্ণ অনুবাদ এ যাবৎ 
প্রকাশিত হয় নাই । এই সুমহং কর্তব্য পালনের ভার লইয়াছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীহীরেন্দ্রলাল 
বিশ্বাস মহাশয় । এ পর্যস্ত তিন খণ্ডে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বমান 
খণ্টি চতুর্থ । আর এক খঞ্ড শুধু মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে । তখহার অনুবাদের 
ভাষ।৷ মৃলগত ভাবটিকে অব্যাহত রাঁথয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্য উহাকে 
স্চ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল কাঁরয্লা তু'লিয়াছে । সদর্থক অনুবাদ যথার্থ শি্পকর্ম। 
সেই শস্পকর্মে তান একাধারে পাগুত্য ও সাহাত্যকের কাতন্ব আভব্যন্ত 
কারয়াছেন। দীর্ঘকাল ভারতীয় রেল বভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসান থাকিয়৷ 
কর্ম হইতে অবসর লইবার ,সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে তান এই বিরাট অনুবাদ- 
কমের উদ্যোগপর্বের সূচনা করিলেন, উহা ভাবিয়। 'বাস্মত হইতে হয়। 
একান্তক নিষ্ঠা ও নিরলস সাধন৷ না থাকলে এইরূপ দুর্লভ কৃতিত্ব সম্ভবপর 
নহে । বাঙ্গালী কথারসাঁপপাসু পাঠকবৃন্দের পক্ষ হইতে তশহাকে আমার 
আঁভনন্দন জানাই । করম ক্লাস্ত জীবনের অপরাহ বেলায় শ্রীযুস্ত বিশ্বাস মহাশয় 
দেহের অস্বান্ত সত্বেও 'কথাসারৎসাগরের' অমৃততীর্ঘে অবগাহন কাঁরিয়া মূল/বান 
ররর আহরণে দুলভ প্রষর কারয়াছেন, এবং বাঙ্গালী পাঠকসমাজে উহা যে পান্র 
ভাঁরয়। দান কাঁরয়াছেন, ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই তশহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই । 

তান আমাকে তাহার চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদের মুখবন্ধ রচনার ভার দিয়াছেন । 
ইহার পূরে প্রাথতযশাঃ ববিদ্বদ্বরেণ্য প্রখ্যাত পাণতত আচার্য ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্ 
মজুমদার, জাতীয় অধ্য।গক উতর শ্রীসুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রান্তন ভাগ্ডারকর 
অধ্যাপক ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় পর পর তিন খণ্ডের যে সুচান্তত 
মুখবন্ধ যোজনা কারয়াছেন, তাহার পরে আর কিছু নতুন কথা বাঁলবার সুযোগ 
আমার নাই-পত্যই আমার মুখবন্ধের অবন্থাই হইয়াছে । তথাপি শ্রীযুন্ত বিশ্বাস 
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মহাশয়ের আস্তারক অনুরোধে পূর্বসূরীদের পথপরিক্রমাতেই আমার এই মুখবন্ধ 
রচন৷ সমাপ্ত কারলাম। মূল)বান অনুবাদ কার্ষে বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত দুই 
একবার মাঝে মাঝে আমি যে আলোচন। কার, তিনি তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের 
নিবেদন প্রসঙ্গে আমার প্রাতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কাঁরয়াছেন। তান আমাকে 
এইভাবে যে গোরব দান কাঁরয়াছেন, তজ্জন্য আমিও তাহার নিকটে [চিরবাধিত। 
আমার অযোগ্যত৷ সত্ত্বেও এই মুখবন্ধ প্রসঙ্গে তাহার সুমহং অনুবাদকর্মের জয়- 
গোঁরব ঘোষণার যে অমূল্য সুযোগ আমি পাইলাম, তাহাতে আমিও নিজেকে 
ধনা ও কৃতার্থ বোধ কারিতেছি। 


১শীরুঞ্লেপশাল- শোস্বামী- 


সূচীপত্র 


ভূমিক। 
বেলা লম্বক 


প্রথম তরঙ্গ 
গজ এবং অশ্বাদগের প্রাতদ্বান্িতার কাহনী 
বাঁণক এবং তাহার পত্রী বেলার কাহনা 


শশাঙ্কবতী লম্বক 
প্রথম রঙ্গ 
গজরুপে রূপাস্তারত শৃগালের কাহনী 
রামদণ্ড এলং তাহার দুষ্টা ভার্ধার কাহিনী 
দ্বিতীয় তরল 
মুগাঙ্কদত্ত কথা 
নৃপাতি ভদ্রবাহু এবং তাহার প্রাজ্জ মন্ত্রীর কাহিনী 
পুক্ষরাক্ষ-ীবনয়বতীর কথ৷ 
বিনয়বতীর জনম্মকাহনী 
প্বজন্মে পুষ্করাক্ষ এবং বিনয়বতীর কীতকাহনী 
লাবণামঞ্জরীর কাহিনী 
তৃতীয় তরঙ্গ 
শ্ুতাধর কাহনী 
রাজকুমার হইতো 'বযুস্ত হইবার পর বিমলবু'দ্ধর বৃত্তান্ত 
চতুর্ধ তরঙ্গ 
মৃগাঙ্কদত্ত এবং প্রতীহারের আভযান বৃত্তাস্ত 
রাজকুমার-সঙ্গ বিচ্যুত হইবার পর ভীমপরাক্রমের আভযান কাহিনী 
কমলাকর-হংসাবলী কথা 
ভীমপরাক্রমের আভযান বৃত্তান্ত 
পঞ্চম তরজ 
রাজকুম।রের সঙ্গচ্যাতির পর গুণাকরের অভিযান কাঁহনী 
রাজ! বিনীতমাঁত-_বযান পরে সাধু হইয়াছিলেন, ঠাহার বস্তাস্ত 
পৃত বরাহের কাহিনী 
দেবভীত কথা 


১৩--১৭ 
১৪ 
১৫ 
১৮-২৯ 
১৮ 
২০ 
৬ 
২৩ 
২৫ 
২৭ 
৩০-৩৮ 
৩১ 
৩৫ 
৩৯--৫৭ 
৪০ 
৪২ 
৪৩ 
&৪ 
৫৮৮২ 
৫৮ 
৫৯ 
৬৫ 
90 


দানবীর ইন্দুপ্রভের কাহনী 

শুকরাজ কর্তৃক নীতিধর্মে শিক্ষিত শুকের কাহিনী 
ক্ষমাশীল শুভনয় মুনির বৃত্তান্ত 

ধৈর্যশীল ব্রাহ্মণ যুবকের কাহিনী 

মলয়মালী কথা 

চন্রগুপ্ত-বিজয়ী চৌরের কাহিনী 


বন্ঠ তরঙ্গ - 

রাজপুন্রের সঙ্গচ্যুত হইবার পর 'বাঁচন্রকর্মের আভযান কাঁহনী 
শ্রীদর্শনের কাহনী | 

সোৌদামিনীর বত্তাস্ত 

ভূনন্দন-কথা 


সপ্তম হরঙ্গ 
ভীমভটের কাহনী 
অক্ষক্ষপণকের কাহনী 


অষ্টম তরঙ্গ (বেতাল পঞফ্বিংশিত ) 

'বিক্রমকেশরীর কাহিনী 

বেতাল পণ্টাবংশাতক৷ 

প্রথম বেতাল 

পিতার মন্ত্রীপুন্রের সহায়তায় ভার্ষাপ্রাপ্ত রাজপুত্রের কাহনী 
নবম তর (দ্বিতীয় বেতাল) 

মৃত। রমণীর প্রাণদানকারী 'দ্বিজযুবকন্রয়ের কাহিনী 

দশম তরজ (তৃতীয় বেতাল ) 

নৃপাতি এবং বুদ্ধিমান পাক্ষিদ্বয়ের কাহিনী 

সাঁরকা-কাঁথত কাহিনী 

শক বার্ণত বৃত্তান্ত 

একাদশ রঙ্গ (চতুর্ধঘ বেভাল ) 

বারবর কথা 

সবাদশ তরল (পঞ্চম বেতাল) 

সোমপ্রভা এবং তাহার প্রণয়ীতয়ের কাহনী 

ভ্রয়োদশ রঙ্গ (ষষ্ঠ বেভাল ) 

ভ্রাতা এবং পাঁতর মন্তক 'বাঁনময়কারিণী রমণীর কাহনী 


9০ 
৭২ 
৭৩ 
৭8 
৭৫ 
৭৭ 


৮৩--১০৮ 
৮৩ 
৮৪ 
৮৫ 
৮৭ 


১০৯--১২৭ 
১১০ 
১১৭ 


১২৮--১৩৯ 
৯২২৮ 
১২৯ 


১৩১ 


১৪০--১৪৭ 
১৪০ 
১৪৩---১৪৮ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫ 


১৪৯১---১৬৬ 
১৪৯ 
১৬৬---১৬৮ 
১৬ 
১৫৯ ১৬২ 
১৬৯ 


চতুর্দশ তরঙ্গ (সপ্তম বেভাল) 
আশ্রম্নপ্রার্থীকে জলদেবীর সাঁহত 'ববাহপ্রদাত৷ নৃপাতর কাহিনী 


পঞফদশ তরজ (অষ্টম বেতাল) 
বিলাসী প.রুষত্রয়ের কাহনী 


ষোড়শ তরঙ্গ (নবম বেতাল) 

অনঙ্গরাত এবং তাহার প্রেমিক চতুষ্টয়ের কাহিনী 

সপ্তদশ তরঙ্গ (দশম বেতাল) 

মদনসেন। এবং তাহার অবিমৃশ/কারিতার কাহিনী 

অগ্াদশ তরঙ্গ ( একাদশ বেতাল ) 

নৃপাঁত ধমণ্ধবঙ্জ এবং তাহার আভমাননী পত্রীনয়ের কাহিনী 
উনবিংশ রঙ (দ্বাদশ বেতাল) 

নৃপাঁত যশঃকেত তাহার বিদ্যাধরী ভারা এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাহনী 
বিংশ তর (ত্রয়োদশ বেতাল ) 

পৃৰে পত্ধীহার। এবং পরে জীবনহার। হারিস্বামীর কাহনী 
একবিংশ তরজ ( চতুর্দশ বেতাল) 

চৌরের প্রাত প্রেমাসন্ত। বাণকদু!হতার কাহনী 

দ্বাবিংশ তরঙ্গ (পঞ্চদশ বেতাল) 

মায়াগু!ীলক। কাহনা 

ত্রয়োবিংধশ তরজ ( ষোড়শ বেভাল ) 

জীমৃতবাহনের কথ। 

চতুবিংশ তরঙ্গ ( সপ্তদশ বেভাল) 

উন্মাদনী কথ। 

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ (অষ্টাদশ বেভাল) 

মায়াবল প্রাপ্তিতে অসমর্থ দ্বিজের কাহনী 

ষড়ৰিংশ তরঙ্গ ( একো নবিংশ বেতাল ) 

চৌরপুত্রের কাহনী 

সপ্তবিংশ তরজ (বিংশ বেতাল) 

নৃপাতর প্রাণরক্ষার্থ প্রাণদাত৷ দ্বিজ বালকের কাহনা 
অষ্টাবিংশ তরজ € একবিংশ বেভাল ) 

অনঙ্গমঞ্জরী তৎ পাঁত মাণবমণ এবং 'দ্বিজ কমলাকরের কাঁহনী 


পৃষ্ঠা 


১৬৩--১৬৮ 
১৬৩ 


১৬৯--১৭১ 
১৬৯ 


১৭২--১৭৩ 
১৭২ 
১৭৪-_-১৭৭ 
১৭৪ 
১৭৮--১৮০ 
১৭৮ 
১৮১--১৮৯ 
১৮১ 
১৯০--১৯৩ 
১৯০ 


১৯১৪--১৯৭ 
১৯৪ 
১৯৮--২০৩ 
১৯৮ 
২০৮--২১৪ 
২০৪ 
২১৫--২১৮ 
২১ 
২১৯--২২৩ 
২১৯ 
২২২৪---২২৯১ 
২৪ 
২৩০--২৩৭ 
২৩০ 


২৩৮--২৪২ 
২৩৮ 


(১) 


একোনত্রিংশ তরঙ্গ (দ্বাবিংশ বেভাল ) 
[সিংহ পুনরুজ্ৰীবিতকারী শ্রাহ্ষমণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কাহনী 


বিংশ তরঙ্গ (ত্রয়োবিংশ বেতাল ) 
আঁদতে বিলাপপরায়ণ এবং পরে নৃতাপরায়ণ তপন্কার কাহনী 


একতিংশ তরঙ্গ ( চতুধিংশ বেতাল ) 
কন্যাপারিণয়কারী 'পিত। এবং মাতৃপারণয়কারী পুত্রের কাঁহনী 


স্বাত্রিংশ তরজ (পঞ্চবিংশ বেতাল ) 
ভয়জ্িংশ তরঙ্গ 


চতুজ্িংশ তর 
সুন্দরসেন-মন্দারবতী কথ। 


পঞ্চত্রিংশ তরল 
যট.ত্রিংশ রঙ্গ 
নির্ঘস্ট 


পৃষ্ঠা 


২৪৩--২৪৫ 
২৪৩ 


২৪৬--২৪৮ 
২৪৬ 


২৪৯--২৫২ 
২৪৯ 


২৫৩-৮২৫৬ 
২৫৬৭---২৬০ 


২৬১--২৮০ 
২৬৩ 


২৮১--২৮৮ 
২৮১৯১--০০১ 
৩০২--৩০৮ 


একাদশ লম্বক 


চলা 


এই কথামত প্রাচীনকালে শিব এবং পাবতণর 
প্রণয়রূপ মন্দার পৰবতের আলোড়নের ফলে হরমুখ- 
সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল । যাহারা এই 
অমৃত কাঁহনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে 
তাহাদের সকল বঘু নাশ হইয়া এঁম্ব্য লাভ হয় 
এবং ভূতলে জাবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ 
লাভ করে। 


প্রথন তরঙ্গ 


সর্বাসাম্ধপ্রদায়ক, দঃখার্ণবন্তরাণকারী, সবশীবঘাবনাশক গজানন দেবকে 
নমস্কার কার । 


এইরূপে নরবাহনদত্ত শাল্তযশঃকে প্রাঞ্ধ হইল । তাহাকে ছাড়াও 
তাহার রত্বগ্রভাদি অন্যান্য পত্বী' এবং মুখ্য মাহষী মদনমণ্খুকা ছিল এবং 


তাহাদের ও বয়সাদিগের সাঁহত সে কৌশাদ্বীতে পিতৃসকাশে সৃথে বাস 
কাঁরতে লাগিল । 


গজ একং অশ্বগের প্রতিদ্বন্দ্িতার কাহিনী 


একাঁদন যখন নরবাহনদত্ত উদ্যানে ছিল, দুই রাজপনত্র-ভ্রাতা বিদেশ হইতে 
আগমনপূর্বক আঁচরাৎ তাহার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরল। সে তাঁহাদগকে 
সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরলে তাহারা তাহাকে প্রণাম কাঁরল এবং উহাদের মধ্যে 
একজন বাল, “আমরা বৈশাখনগরণীর মহিপাতির সন্তান । আমাদের ভিন্ন 
ণভন্ন মাতা । আমার নাম রুচিরদেব এবং আমার এই ভাতার নাম পোল্রুক । 
আমার এক দ্রুতগামিনী হস্তিনী আছে এবং উহার দুইটি অম্ব আছে। 
আমাদের দুইজনের মধ্যে উহাদের সম্বন্ধে কলহ উপস্থিত হইয়াছে । আম 
বালতোছ যে আমার করিণী সবাঁপেক্ষা বেগশাঁলনী কল্তু পোল্ুক 
বালতেছে যে তাহার উভয় ঘোটকই অ'ধকতর বেগবান ' আমি সম্মত 
হইয়াছি যে প্রাতম্বান্দিতায় আম যণ্দ পরাজিত হই তবে আম আমার 
কারণ উহাকে প্রদান কাঁরব এবং পোন্রক যাঁদ পরাজত হয় তবে সে তাহার 
অশ্ব্বয় আমাকে প্রদান কারবে। উহাদের পারম্পারক বেগ সম্বন্ধে 
চার কারতে আপাঁন ব্যতাত আর কোন উপয্যস্ত বান্ত নাই । অতএব 
প্রভো, মণ্গৃহে আগমনপূর্বক উহাদের পরাক্ষা করুন । আপান কঙ্পতরু- 
স্বর্‌প, সকলের অনুরোধই রক্ষা কারিয়া থাকেন। আমরা বহুদূর হইতে 
এই বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করিতে আগমন করিয়াছি, আপান সম্মত 
হউন ।, রাুঁচরদেবের নিকট হইতে এই নিমন্তণ প্রাপ্ত হইয়া সে করিণ? 
এষং অন্বাঁদগকে দর্শন কারবার 'নাঁমত্ত উৎপ্‌ক হইয়া সৌজন্যবশতঃ জ্বীরত 
হইল । ভ্রাতাদগের "বারা আনীত বেগবান অন্বকর্তৃক বাহিত রথে সে 
বৈণাখনগরণতে আগমন কারল। সেই নগরীতে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ 


৪ কথাসারংসাগর 


পুরস্তগণ নেন্ত্রপল্লব উধের্ব উৎক্ষিগ্তুপূরবক তাহার সম্বম্ধে এই কথা 
বাঁলতে লাগিল, “হীন কে? হীন কফি ভস্ম হইতে সঞ্জাত রাতাঁবহখন 
কামদেবঃ অথবা আকাশে সপ্তরমান কলব্কহধন দ্বতীয় শশশ ? বিধাতা 
ইহাকে তরুণীদগের হদয় সমূলে উৎপাটন কারবার "নামত মনুষ্যাকাতি 
কামশররূণে সৃন্টি কারয়াছেন । অতঃপর যুবরাজ পূর্বকালণন ব্যান্তীদগের 
দ্বারা প্রাত্ঠিত কামদেবের মান্দর দর্শন কাঁরয়া তথায় প্রবেশপূর্বক 
পরমানন্দদায়ক দেবতার অচ্না কারয়া পথশ্রাম্তি অপনোদনার্থ কিয়ংকাল 
বশ্রাম কারল। অতঃপর মাঁন্দর সাল্নকউস্থ রুঁচরদেবের গ্‌হে বম্ধুভাবে 
প্রবেশ কাঁরয়া তাহার অগ্রে অগ্রে গমন কাঁরয়া সম্মাঁনত হইল ॥ তাহার 
আগমনে উল্লাসত বহু উত্তম ঘোটক এবং হস্তীপহণ" উত্তম রাজপ্রাসাদ 
দর্শন কাঁরয়া বংসরাজপুত্র হযম্বিত হইল । তথায় রুচরদেব নানাপ্রকারে 
আঁতাঁথ সংকার কারিল এবং নরবাহনদত্ত রুচিরদেবের অদ্ভুত সৌন্দর্য শান, 
ভাঁগনীর সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল॥। তাহার মন এবং নেত্র উহার সোন্দর্ষে 
এতই আঁভভ্‌্ত হহইয়াছল যে সে প্রবাসবাসের বেদনা এবং স্বজন বিরহের 
কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল । সেই কন্যাও যেন প্রফুল্লনীলোৎপল আয়ত 
চক্ষুস্বরূপ মাল্যানিক্ষেপ দ্বারা স্বয়ম্বর কার্য সম্পাঁদত কাঁরল । তাহার 
নাম ছিল নরেন্দ্রসেনা এবং নরবাহনদত্ত তাহার কথা এত চিন্তা কাঁরতে 
লাগল যে 'নদ্রাদেবী অথবা অন্যান্য রমণীবৃন্দ তাহাকে জয় কাঁরতে সমর্থ 
হইল না॥ €(১-২৩) * 

পরদবস পোন্রক বায়ুবেগশবঈল অশ্বদ্ঝয়কে আনয়ন করিল কিন্তু 
চালনায় আঁভিজ্ঞ রুচিরদেব স্বয়ং কারণীপৃন্ঠে আরোহণ করিয়া স্বাঁয় 
কৌশলবত্তা এবং কাঁরণশর সহজাত বেগবত্তায় উহাঁদগ্কে দৌড়ে পরাস্ত 
কারল। রূুচিরদেৰ এ অন্বরত্বদ্বরকে পরাজিত কাঁরলে বৎসরাজতনয় 
প্রাসাদাভান্তরে প্রবেশ কাঁরল এবং সেই মূহূতে'ই তাহার পিতার 'নকট 
হইতে একজন দূত আগমনকরতঃ রাজকুমারের পদতলে প্রণত হইয়া বলিল, 
“আপনার অনুচরগণের 'নকট হইতে আপনার এই স্থানে আগমনবার্ত শ্রবণ 
কারিয়া বসরাজ আমাকে আপনার 'নিকট এই বাতসিহ প্রেরণ করিয়াছেন £ 
“আমাকে না বাঁলয়া, তুমি উদ্যান হইতে এত দ্‌রদেশে প্রস্থান কাঁরয্লাছ কেন 2 
তোমার দর্শনের ?নামত্ত আণম অধৈর্য হইয়াছি, সৃতরাং তুম তোমার ক্রীড়া 
পরিত্যাগ কাঁরয়া সত্বর. আমার নিকট প্রত্যাবর্তন কর । দতপ্রমুখাৎ 
পতার আদেশ শ্রবণ কারয়া 'প্রয়তমালাভে কতসংকল্প নরবাহনদত্তের হদয় 
দোলায়মান হইল । 


প্রথম তরল গে 


সেই মুহতর্তে জনৈক বাঁণক হল্টাচতে দুর হইতে প্রণাঁতপূর্বক 
রাজকুমারকে এই বাঁলয়া প্রশংসা কাঁরতে লাগল, “পু*্পশায়কাঁবহাঁন 
কদ্দর্পদেবের জয় হউক । ভাবী 'বদযাধর রাজচকুবতর্ঁর জয় হউক । 
বাল্যবয়সে আপাঁন রুপ মনোহারী ছিলেন, এখন বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে 
শন্রুদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন না 'ি 2 দেবতারা নিশ্চয়ই স্বর্গে 
আধিম্ঠিত বাঁলজয়শ 'বফুর ন্যায় আপনাকে প্রত্যক্ষ কারবেন 1 এইর্‌প 
বাক্যাদর দ্বারা সেই মহাবাঁণক রাজপনূত্রের স্তুতিবাদ কাঁরলে তৎকর্তৃক 
সম্মানিত এবং পূন্ট হইয়া স্বীয় জীবনবৃত্তান্ত বাঁলতে লাগল ॥ (২৪-৩৫) 


বণিক এবং তাহার পত্রী বেলার কাঁহনী 


পৃথিবীর শরোভূষণ লম্পা নামক নগরীতে কুসুমসার নামক বাঁণক বাস 
কারত। হে বংসেশ নন্দন, আম সেই ধর্মে আঁধাঙ্ঠত বাঁণকের 
1শবারাধনার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত একমাত্র পুত্র ॥। একদা বন্ধাদগের সাহত 
দেবঘান্তা দশ'ন কাঁরতে গমন কাঁরয়া দোঁখতে পাইলাম যে ধনীব্যান্তগণ 
দারদ্রদগকে দান কাঁরতেছে । উহা দর্শন কাঁরয়া 'পতার বহু ধন থাকা 
সত্বেও আমি দান কারবার 'ধনামত্ত অর্থ উপাজন কাঁরতে আভলাষাী 
হইলাম । বাঁণপজ্যাথথ বহুরত্বসহ সমুদ্র লগ্ঘনপূর্বক দেশান্তরে গমন 
কারবার 'নামত্ত আম অর্ণবপোতে যাল্তা কাঁরলে অনুকূল বায়ভরে কাঁতপয় 
পদবসের মধোই সেই ম্বীপে উপনীত হইলাম । তথায় নৃপাত আমাকে 
অজ্ঞাতনামা বহুমূল্য রত্বব্যবসায়শ দৌখয়া ধনলোভে আমাকে বন্দী কাঁরয়া 
কারাগারে 'নক্ষেপ করিল । তথায় প্রেতসদ্‌শ ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত এবং 
তৃফাত” দুস্কীতকারীদগের সাঁহত সেই নরকসদৃশ কারাগারে অবস্থানকালে 
মদীয় কুলাভজ্ঞ সেই নগরীর আধবাপী মহশধর নামক মহাবাঁণক আমার কথা 
ভপাঁতকে বাঁলল, প্প্রভো ! এই বান্ত লম্পা নগরবাসী এক মহাবাঁণকের 
শীানদেষি পুত্র । উহাকে কারাগারে বন্দী রাখা আপনার উচিত হয় নাই । 
সে আমার সম্বন্ধে এইরূপ বাঁললে নৃপাঁত আমাকে কারাগৃহ হইতে মস্ত 
কাঁরয়া তৎসমীপে সসম্মানে আহবান করিয়াছিলেন । এইরমূপে রাজানহগ্রহে 
এবং সেই বাঁণকের সহায়তায় আম তথায় উত্তম ব্যবসায়ে রত 
রাহলাম । ( ৩৬-৪৭) 

একদা বসম্তোংসবে এক উদ্যানে আম শখর নামক বাঁণকের 
পরমাসংন্দরী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া সেই কন্দপণদর্প সমুদ্রের লহরাীর 


৬ কথাসবরিংসাগর 


ন্যায় কন্যার রূপে মুখ্ধ হইয়া তাহার পারচয় জ্ঞাত হইয়া তাহার 'পতার 
নিকট গমনকরতঃ উহার পাণিপ্রা্ী হইলাম । তাহার পিতা ক্ষণকাল চিন্তা 
কাঁরয়া অবশেষে আমাকে বলিল, “আমি স্বয়ং তোমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান 
কাঁরতে পার না। ইহার কারণ আছে । ধকম্তু আমি উহাকে 'সংহলদ্বীপে 
উহার মাতামহের নিকট প্রেরণ কারব। তুমি তথায় গমন কাঁররা পুনরায় 
উহার পাপিপ্রার্থনা কর। আমি এইরপ বাতাসহ উহাকে তথায় প্রেরণ 
কারব যে তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হইবে ।॥ শিখর যথাবাধ 
সম্মানপ্রদর্শনপূরবক আমাকে আমার গৃহে প্রেরণ কাঁরল । পরাদবস সে 
এঁ কুমারীকে অর্ণববানে আরোহণ করাইয়া সানুচর সমহুদ্রপারে গিসংহলদ্বীপে 
প্রেরণ করিল । 

আ'ম ধখন সৌৎসুক্যে তথায় গমন কাঁরতে উদ্যত হইলাম তখন আম 
যথায় অবস্থান কাঁরতোছলাম তথায় বশ্রপাতের ন্যায় এই বাতাঁ রাটয়া 
গেল “যে অরণ্ণবপোতে শিখরদুহতা যাল্লা কাঁরয়াছিল তাহা উন্মন্ত সমূদ্রে 
নমান্জিত হইয়াছে--একজনও জশীবত নাই ॥ এই বাত্তীশ্রবণে আমার 
ধৈষের বাধ ভখ্ন হইল এবং আমি অর্ণবপোতের নিমিত্ত 'বিষাদসাগরে 
নমাঞ্জত হইলাম । বয়োজোম্ঠগণ প্রবোধদান করা সত্বেও আম আমার 
সম্পাত্ত এবং উচ্চাঁভলাষ জলাঞ্জল 'দয়া সত্য 'নদ্ধারনার্থ সেই ছ্বীপে গমন 
করতে কতসংকল্প হইলাম । তখন নৃপাভর 'প্রয়পান্ত হইয়া বহ-প্রকার 
ধনরত্বাদিসহ সমুদ্রুবক্ষে অর্ণবযানে আরোহণপূর্বেক যাত্রা কারলাম ॥ সমদ্দ্র- 
যাত্রাকালে একাঁট মেঘ বিরাট দসাহর ন্যায় আঁবভ্ত হইয়া আমার উপর 
শায়কের ন্যায় তাক্ষু বারধারা বর্ষণ কাঁরতে লাগল । সহাগত প্রাতকূল 
বাত্যা দুদশ্তি বাধর নায় ইতস্ততঃ 'নাক্ষপ্ত করিয়া আমার পোতকে ভখ্ন 
করিল £ আমার অনুচরেরা আমার বিত্তরাজিসহ সমুদের কুক্ষিগত হইলে 
আম স্বয়ং সমৃদ্রুবারতে পাঁতত হইয়া একখণ্ড কান্ঠফলক ধত কাঁরলাম 
মনে হইল বিধাতা যেন তাহার একখাণন হস্ত আমার দিকে প্রসারত কারা 
পদয়াছেন এবং উহার সাহায্যে বায়ু দ্বারা ধীরে ধীরে চালিত হইয়া আম 
সমুদ্র পুদীলনে উপ্পাস্থত হইল'ম । বাধর বরৃদ্ধে আভযোগ কাঁরতে 
কারতে আম আণতকন্টে তরে আরোহণ কাঁরয়া একট 'বজনস্থানে তণরে 
ণনাক্ষপ্ত স্বণ দৈলৎ প্রাঞ্ধ হইলাম । আম নিকটস্থ একট গ্রামে উহা 
ধিক্রয় কাঁরয়া 'বিকয়লব্ধ অথে খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকণয় দ্ুব্যাদির সাহত 
দুইপ্রস্থ পরিচ্ছদ ক্রয় কাঁরযা ক্রমে ক্রমে সমবূদ্র নিমত্জনজানত ক্লাসম্তি কথপিং 
অপ(নোদন কাঁরলাম । (৪৮-৬৪) 


প্রথম তরঙ্গ ণূ 


পথ আমার অজ্ঞাত 'ছিল। আম "প্রয়াবরহে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে 
করিতে দেখিতে পাইলাম যে সম.দ্রতরদেশ বালকানামত শিবাঁলিঙ্গ দ্বারা 
পর্ণ এবং মুনিকন্যারা বিচরণ কাঁরতেছে । তথায় একস্থানে বনবাসনশর 
বেশে সাঁষ্জত হওয়া সত্বেও এক কন্যাকে আম 'শবার্চনায় রত দোখতে 
পাইলাম । আমি চিন্তা কাঁরতে লাগলাম, “এই কন্যার সাহত আমার 
প্রয়তমার সৌসাদৃশ্য বতমান । হীন ক আমারই "প্রর়তমা ? উহাকে 
এইস্থানে প্রাপ্ত হইবার মত এতবড় সৌভাগ্য আমার 'কি হইতে পারে 2 
আমার চিত্তে যখন এইরূপ ভাবনার উদয় হইতোছল তখন আমার 
দাক্ষিণনয়ন বারংবার সানন্দে স্পান্দিত হইয়া যেন বাঁলতোছিল £ হইনি আমার 
প্রয়তমা ব্যতীত আর কেহ নহেন। আ'ম তাহাকে বাঁললাম, “সৃন্দার, 
তোমার ত প্রাসাদে বাস করা উচিত । তুমি এই বনবাসেকেন? সে 
কোনই প্রত্যুত্তর কাঁরল না এবং আম খাষশাপ ভয়ে লতাগল্মের অন্তরালে 
অবস্থানপর্বক তাহাকে অতৃ্চ নয়নে অবলোকন কাঁরতে লাগলাম । 
অর্চনান্তে পে সেই স্থান হইতে প্রস্থান কারল এবং গমনকালে যেন কোন 
[কিছুর বিষয় চিম্তা করিয়া মুহ্‌ম্হ 'ফারয়া আমার দিকে সপ্রেম দশট 
নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিল । সে দ্টি বাহ্ভতা হইলে সমস্ত দিওঅপ্ডল 
অন্ধকারে আবৃত হইল এবং আমার অবস্থা 'নশাকালের চক্রবাকের ন্যায় 
হইল । ( ৬৫-৭২) 

তখন আম দোখতে পাইলাম আঁচান্তিতভাবে মতঙ্গম্যানকন্যা যমুনা 
তথায় অকস্মাৎ আ'ঁবভূতা হইলেন । তান অকের ন্যায় দশখীপ্তমতা, 
আবাল্য ব্রক্ষচাঁরণী, তপঃদেহধারণণ, 'দব্যদ:ম্টসম্পল্লা এবং মাত'মতাঁ 
ধৃ'তর ন্যায় শুভাননা 'ছিলেন। তান আমাকে বাঁললেন, “চন্দ্রসার, 
ধৈধধারণপূর্কক শ্রবণ. কর, অন্য এক দ্বীপে শিখর সামে এক মহাবাঁণক 
আছে । তাহার একাঁট সন্দরী কন্যার জন্ম হইলে 'জনরক্ষিত নামক 
ধদিবাদৃঘ্টিসম্পন্ন তাহার এক প্রব্রাজক 'মন্র তাহাকে বাঁলয়াছিলেন, “এই 
কন্যাকে কঙ্দাচ তুম স্বহস্তে সম্প্রদান কাঁরবে না, কারণ উহার অন্য একজন 
মাতা বর্তমান আছেন । ধর্মের 'বাঁধই এইপ্রকার বে তুমি উহাকে সম্প্রদান 
কারলে তোমার পাপ হইবে |” প্রব্লাজক এই কথা বলাতে কন্যা যৌবনপ্রাঞ্ 
হইয়া বিবাহযোগ্যা হইলে তুমি যখন উহার পাণপ্রার্থনা কীরয়াছিলে তখন 
বাঁণক উহার মাতামহকর্তক তোমার সাঁহঁ উহার 'বিবাহ 'দবার নিমিত্ত 
উহাকে মাতামহের নিকট সমুদ্রপথে সিংহলদ্বীপে প্রেরণ কাঁরয়াছিল। 
িম্তু অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়াতে সে সমদ্রজলে পাঁতত হইয়াছিল। কিন্তু 


৮ কথাসারৎসাগর 


উহার ভাগ্যে মৃত্যু ছিল না বালয়া একটি 'বিরাট ভীর্ম বাঁণকসুতাকে 
দৈববশে সমব্দ্রুতটে নিক্ষেপ কাঁরয়াছিল। তৎকালে আমার পিতা খাবি মতঙ্গ 
সশিষ্য তথায় স্নানার্থ গমন কাঁরয়া উহাকে মৃতকঙ্প অবস্থায় দোখতে 
পাইয়াছিলেন ॥ উহাকে আম্বাস প্রদান কারয়া আমার দয়ালু 'পতা 
তাহার আশ্রমে উহাকে আনয়ন করিয়া আমার হস্তে প্রদানকরতঃ বাঁললেন, 
“মনে, তুমি এই কন্যাকে লালন-পালন কাঁরবে । উহাকে সমদদ্রুতটে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বাঁলয়া আঁখিলমূনি জনাপ্রয়া এই কন্যার নাম 
রাখিয়াছিলেন 'বেলা”। যদও আম সংসারত্যাগী আজন্ম ব্রক্ষচাঁরণণ 
৩থাপি অপত্স্নেহবশে আমার হৃদয় আলোড়িত হয় । নবযৌবনশোভনশ 
আববাহুতা এই কন্যাকে দেখিয়া, হে চন্দ্রপার, উহার 'দিকে বারংবার 
দৃদ্টিপাত কাঁরয়া আম ববষাদগ্রস্তা হই। আঁধকম্তু, সে পূুর্বজন্মে 
তোমার পত্বী ছিল । সুতরাং বৎস, তুমি, এইস্থানে আগমন কাঁরয়াছ, 
ধ্যানবলে অবগত হইয়া আম তোমার দর্শনলাভের নামত্ত হেথায় আগমন 
করিয়াছি । আমার পশ্চাদানুসরণকরতঃ বেলাকে বিবাহ কর।॥। আম 
তাহাকে তোম।র হস্তে সম্প্রদান কারব । তোমরা উভয়ে ষে কষ্ট স্বীকার 
কাঁরয়াছ তাহা এখন সৃখফলপ্রস্‌ হউক ॥ ( ৭৬-৮৭) 

বারিবহশন জলদের ন্যায় সেই তাপসাকশ্পা রমণশ তাঁহার বাক্যম্বারা 
আমাকে জানান্দত কারয়া তাহার 'পতা মহাষ" মতঙ্গমনির আশ্রমে আনয়ন 
কারলেন এবং তাঁহার অনুরোধে মতঙ্গমুীন মনোরাজ্যসম্পাঞ্খিবৎ মাারতমতা 
বেলাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিলেন । যখন বেলার সাহত সুথে বাস 
কাঁরভোঁছলাম তখন একদিন তড়াগে তাহার সাঁহত জলব্রীড়ায় মত্ত হইয়া ছলাম। 
মতঙ্গমীন তথায় স্নানাথ আগমন কাঁরলে আমরা তাঁহাকে দোখতে না পাইয়া 
তাহার গানে দৈবাৎ জল নক্ষেপ কাঁরলে তান 'বরস্ত হইয়া আমাকে এবং 
আমার পত্বীকে এই আভশাপ প্রদান কাঁরলেন, “রে পাপী দন্পাত, তোরা 
ণবষংন্ত হইব | তখন বেলা 'বলাপ কারতে কাঁরতে তাঁহার পাদল্না হইয়া 
শাপম্ান্তর কাল 'নির্পণ কাঁরতে প্রার্থনা কারলে 'তাঁন 'কিযরংকাল চিন্তা 
কারয়া শাপম্যীস্তর কাল সম্বন্ধে আমাকে বালিলেন, “যখন বিদ্যাধরাঁদগের 
ভাবী রাজচক্রবতর” নরবাহনদত্ত বেগবত করিণী দ্বারা বেগবান অশ্বচ্বয়কে 
পরাজিত কাঁরবে তখন তুম দূর হইতে উহা দর্শন কাঁরলে তোমার শাপ- 
মস্ত হইবে এবং তুমি তোমার পত্বীর সাহত পহুনার্মলত হইবে ।* খাঁষ 
মতঙ্গ এই কথা বাঁলয়া স্নান ও অন্যান্য কর্মাদ সমাপন কাঁরয়া বিষ মাণ্দর 
দশনার্থ ব্যোমপথে শ্বেতম্বীপে গমন কাঁরলেন। তখন যমুনা আমাকে 


প্রথম তর ৪) 


এবং আমার পত্বীকে বাঁলল, 'বালচাপল্যবশতঃ প্রাপ্ত শিবপদচ্যুত মূল্যবান 
রত্বাবত, বহৃপ্‌বে জনৈক বিদ্যাধর কর্তৃক আহত একথণ্ড পাদুকা আম 
তোমাপদিগকে প্রদান করিতেছি ।' অতঃপর যমনাও শ্বেতদ্বীপে প্রচ্হান 
কারলেন। তখন 'প্রয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া পত্বী হইতে 'বিষ্ন্ত হইবার ভয়ে, 
বনবাসে 'বিরন্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে আমার আঁভলাষ হইল । 
সবদেশমথে যাল্লা কারয়া যখন পত্ধীকে একাঁট বাণিজাপোতে স্থাঁপত কাঁরিয়া 
আমি স্বয়ং উহাতে আরোহণ কাঁরতে উদ্যত হইতোঁছলাম তখন ম্ানর 
আভশাপের সাহত য্যান্ত কারয়াই যেন বায়ৃভরে পোত'টি দূরে নীত হইল । 
অর্ণবযান যখন আমার চক্ষুর সম্মুখেই আমার ভাষাকে লইয়া প্রস্হান কাঁরিল 
তখন অমি 'বহবল হইয়া পাঁড়লে ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়াই যেন মুচ্ছা আমার 'ভিত্তর 
প্রবেশ কাঁরয়া আমার চেতনা অপহরণ কারল । তখন একজন ম্বানবর 
আমাকে তথায় মাঁচ্ছত দেখিয়া অনুকম্পাভরে আমাকে সত্বর তাহার আশ্রমে 
লইয়া গেলেন ॥। (৮৮-১০৩) তৎকর্তৃক পূন্ট হইক্লা আম আমার বৃত্তাম্ত 
তাহাকে স্ীললে আঁভশাপের 'নামত্ত আমার এই দশা হইয়াছে এবং অভিশাপ 
মুস্ত্র হইব জ্ঞাত হইয়া আমাকে ধৈর্যধারণ কাঁরতে উপদেশ 'দলেন । অতঃপর 
আম সমুদ্রে ?িমাঁন্জত অর্ণবপোত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত এক উত্তম বাঁণক বম্ধ্যর 
সাহত পত্বব অন্বেষণাথ যান্রা কীরলাম । শাপম্যান্তর আশার উপর 'নভ'র 
কাঁরয়া বহুদিবস বহুদেশ ভ্রমণ কাঁরয়া অবশেষে বৈশাখী নগরীতে আগমন- 
পূর্বক শ্রবণ কারলাম যে উচ্চ বংসরাজকুলোম্ভব আপাঁন হেথায় আগমন 
কাঁরয়াছেন । হস্তিন? দ্বারা বেগবান অশ্বদ্বয়কে আপনি পরাজিত করিয়াছেন, 
দূর হইতে তাহা দর্শন করাতে আম শাপমনুন্ত হইয়াঁছ এবং আমার তত 
উৎফলল্ল হইয়াছে । আঁবলম্বে আম দোঁখতে পাইলাম ষে প্রিয়তণা বেলা 
উত্তম বাঁণিকাঁদগের দ্বারা তাহাদের পোতে আনাতা হইয়া আমার 'দকে 
আগমন কাঁরতেছে । যমুনাকর্তৃক প্রদত্ত রত্বে ভাঁষত আপনার কপায় 
দবরহসাগর উত্তরণ হইয়া বেলার সাঁহত পুনামমীলত হইয়া হে বংসরাজপনন্, 
আমি আপনাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ হেথায় অ.গমন কারয়াছি । এখন সানন্দে 
আমি পতীর সাঁহত স্বদেশে প্রত্যাবত'ন কাঁরিব ।” 

সেই সাধু বাঁণক চন্দ্রুসার চাঁরতাথ হইয়া রাজপদন্রের সমীপে স্বীয় 
বৃত্ান্ত বণ'না কাঁরিয়া তাহার পদে প্রণত হইয়া প্রস্হান কাঁরলে র্াঁচরদেব 
তাহার আ'তাঁথর মাহাত্মা দশ'নে আধকতর হণ্ট হইল । আঁত'থিসংকারছলে 
হস্তিনী এবং অ*্বদ্বয় সাহত স্বীয় ভাঁগনীকে সৌন্দ্ীভিভ্ত রাজ পত্রের 
হস্তে সমর্পণ কাঁরল ॥ সে রাজপনুন্রের উপযবস্ত সংপান্রী ?ছিল এবং রদচরদেব 


১০ কথাসারংসাগর 


বহ্‌কালাবধ তাহাকে রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিতে কতসংকঃপ হইয়াছল। 
নববাহনদত্ত তখন রূচিরদেবের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূ্বক নববধ্‌, 
হঞ্তিনী এবং অধ্বদ্বয় সহিত কৌশাম্বী নগরাঁতে প্রত্যাবর্তনপূ্বক পিতার 
হৃদয়ে আনন্দ প্রদান কারয়া প্রধানা মাহষী মদননঞ্ুকা প্রমুখ অন্যান্য 
পত্বীদিগের সহিত সুখে বাস কারতে লাগিল । (১০৪-১১৫) 


ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারংসাগরের বেলা লগ্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত 
শ্লোক সংখ্যা-১১৫ 

ক্লমিক শ্লোক সংখ্যা-১২৯১৩ 

ইতি বেলা নামক একাদশ লদ্বক সমাপ্ত । 


দ্বাদশ লম্বক 


শশাঙ্কবতাঁ 


এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পাব্তাীঁর 
প্রণয়রপ মন্দার পবতের আলোড়নের ফলে হরমুখ- 
সমূদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছল। যাহারা এই 
অমৃতকাহনণ পান করে, মহাদেবের প্রসাদে 
তাহাদের সকল 'বঘহনাশ হইয়া এ*ব্য লাভ হয় 
এবং ভূতলে জশীবতাবস্হায় তাহারা উচ্চ অমরপদ 
লাভ করে। 


িঘ-বিধবংসজানত জ্হাঁপত কীঁতিস্ত্ভ যেরূপ অক্ষরম্বারা আবৃত থাকে 
ক্লীড়াচ্ছলে উাঁখত গণেশদেবের শুণ্ডও তদু'প অনবরত ক্লীড়ারত ভ্রমরদ্বারা 
আচ্ছাঁদত থাকে । 'তিনি তোমাঁদগকে রক্ষা করূন। 

রাগদ্বেষবাজত হওয়া সত্বেও নব নব অদ্ভুত রাগসমূহের রচনাচতুর 
দশবকে আমরা নমস্কার কার । পৃম্পদ্বারা 'নার্মত হওয়া সত্বেও কামদেবের 
শায়কসমূহ হস্তেধৃত বস্তা শস্লসমূহের ধার নন্ট কাঁরয়া গবজয়ণ হয় । 

বংসরাজপূত্ নরবাহনদত্ত ভার্ধরি পর ভারা লাভ কাঁরয়া কৌশাম্বীতে 
অবস্হান করিতে লাগল । রুফ যের্প রাক্িণীকে ভালবাসতেন বহু- 
সংখ্যক পত্বী থাকা সব্বেও প্রধানা মাহষী মদনমণ্লুকাকে সে প্রাণাপেক্ষা 
ভালবাঃসত ॥ এক রজনাঁতে সে স্বখ্নে দেখিল যে জনৈকা 'দিব্য রমণণ 
আগমনপূর্বক তাহাকে হরণ করিয়াছে । জাগ্রত হইয়া সে দোখতে পাইল 
যে সে একটি মহাশৈলের সানুদেশে ছায়াতরুসমান্বত চ্হানে তাক্ষ্যমাঁণ 
নার্মত শিলাতলে উপাঁবষ্ট হইয়া রাঁহয়াছে । পাঁথবীকে মোহত কারবার 
ণনামত্ত কামদেব যেরূপ ওষাঁধ বাবহার করেন সেই রমণও তন্রূপ তাহার 
পারবে অবস্হানপূর্বক রজনী হওয়া সত্বেও বনদেশ আলোকিত কাঁরয়াছে। 
রাজকুমার মনে কাঁরল যে রমণী তাহাকে তথায় আনয়ন কাঁরয়া লম্জাবশতঃ 
স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ কারতেছে না। সুতরাং তাহাকে পরীক্ষা কারবার নামত 
গনদ্রার ছল কাঁরয়া এ অবস্হাতেই যেন কথা বাঁলতেছে এইরূপে সেই ধূর্ত 
রাজপুত্র বাঁলতে লাগল, শীপ্রয়ে মদনমণ্চকাকে, আমি কোথায় ? আইস, 
আমাকে আ'লঙ্গন কর ॥, ইহা শ্রবণ কারয়া সে রাজপনুত্রের কঙ্পনামত সমস্ত 
লজ্জা 'িসজর্নপ্রদথানপূর্বক পত্বীরুপে তাহাকে আলিঙ্গন কারল । অতঃপর 
চক্ষু উন্মীলনপূর্বক পত্বীরপী তাহাকে দর্শন কাঁরয়া রাজপুত্র বাঁলল, 
“তোমার কত ব্যার্থ 1 এবং সহাস্যে তাহার কণ্ঠাঁলঙ্গন কারল । তখন সে 
সমস্ত লব্জা ত্যাগ কািয়া তাহার প্ররুতর:প ধারণ করিয়া বাঁলল, “আর্য পত্র, 
এই কুমারী স্বরংবরা হইয়াছে, ইহাকে গ্রহণ করুন।* সে এই কথা বালিলে 
রাজকুমার তাহাকে গাম্ধর্বমতে বিবাহ কারল ! 

পরাদবস প্রাতঃকালে মৌৎসুক্যে তাহার কুলপা'রিচয়াদ সুকৌশলে জ্ঞাত 
হইবার নিমত্ত সে তাহাকে বালল, "প্রয়ে, তোমাকে একটি অপূব' গল্প 
বালব, শ্রবণ কর ৪ 


৯৪ কথাসারিৎসাগ্গর 
গজরুপে রূপাস্তারত শুগালের কাঁহনী 


কোনও তপোবনে ধ্যানবলে অলোকিকশান্তসম্পন্ন ত্রদ্ধাসাদ্ধ নামক মুন বাস 
কাঁরত । (১-১৬) তাহার আশ্রম সমীপস্থ গুহাতে একটি বৃদ্ধা শৃগালশ 
বাস কারত ॥ দহার্দনে বহহকালযাবৎ খাদ্য প্রাপ্ত না হওয়াতে এ শ্গালশ 
খাদ্যান্বেষণে বাহর্গত হইলে হষ্তিনীবরহে একটি হস্ত উহাকে 
বধ কাঁরতে ধাঁবত হইল এবং মান তদ্দশশনে দয়ালু হইয়া যাদুবলে 
উভয়কে সন্তুষ্ট কারবার 'নামত্ত শালীকে কাঁরণশতে রূপান্তারত 
কারলেন। তখন হাস্তনশীকে দেখিয়া হস্ত 'বিগতক্রোধ হইয়া উহার 
প্রত অনরন্ত হইল ॥। এইরূপে সে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিত্কাত লাভ 
করল । হাস্তনীতে রূুপাম্তারত শুগালশর সাঁহত অরণ্যে বিচরণ 
কাঁরতে কাঁরতে সে গঙ্জপদ্ম আনয়ন কারবার 'নামত্ত একাঁট শরৎপত্কাকুল 
সরোবরে প্রবেশ কারলে তথায় পঙ্কে 'নিমাঙ্জত হইল এবং বজ্জাঘাতে 
গছনপক্ষ পরবতের ন্যায় তথায় অচল হইয়া রাহল। হুস্তনীতে 
রূপান্তারত শৃগালী উহা দর্শন কাঁরয়া তম্মৃহতে অন্য একটি 
গ্রাজের পশ্চাদনুসরণ কাঁরতে লাগিল । তখন সেই গজের প্‌বসাঙগনণ 
পাঁতর অন্বেষণে ঘটনাচক্রে তথায় আগমন কারয়া পাঁতকে এ পঞ্চে 
নিমান্জত দেখিয়া পাঁতর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সরোবরপণ্কে 
প্রবেশ কাঁরল । 


তম্মুহনর্তে মুনি ব্রন্দাসম্ধ সাশষ্য তথায় সমাগত হইয়া এঁ গ্রজযুগলকে 
দোঁখয়া করুণাদ্বত হইলেন এবং তংপ্রোরত শাল্তপ্রাপ্ত হইয়া তাহার 'শষ্যগণ 
পুরুষ এবং স্ত্রী গজদ্বয়কে কদর্মমুন্ত করিল । অতঃপর মান প্রস্থান 
কাঁরলে 'বিরহমনন্ত এবং মৃত্যু হইতে 'নিক্কাঁতপ্রাঞ্ হস্তী দম্পতণ ঘথেচ্ছ বিচরণ 
কাঁরতে লাগিল । 


সুতরাং প্রিয়ে, দেখা বাইতেছে যে উত্তমকুলোদ্ভব জম্তুও পাত 'ফিংবা 
মল বিপদে পাঁতিত হইলে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করে । কিন্তু চপল- 
স্বভাব নাঁচকুলোচ্ভবগণের হৃদয়ে স্নেহ কিংবা অনুরূপ উচ্চবাত্তর উদয় 
হয় না॥ 


বংসরাজতনর এই কথা বাঁললে সেই 'দবাঙ্গনা তাহাকে বাঁলল, 'এইর্‌প 
যে ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই কাহিনী বাঁলবার আপনার প্ররূত 
উদ্দেশ্য কি, আধ পবন, মাম তাহা অবগত আছ । প্রাতদানস্বরপ আমার 
একটি আখ্যাঁয়কা শ্রবণ করুন £--(১৭-৩২)। | 


প্রথম তরঙ্গ ১৫ 
রামদন্ত এবং তাহার দুষ্টা ভার্যার কাহিনী 


কানাকুষ্জে ন্পাত বাহুশান্ত কর্তৃক সম্মানিত শত প্রাণের অধাশ্বর শরদত্ত 
নামক এক উত্তম ব্রাহ্মণ বাস কারত। তাহার বসুমতা নাম্ন সাধহী পত্র 
ছিল এবং তাহার গভে“ রামদত্ত নামক এক ভব্য পন্রের জন্ম হইল । পিিতৃ- 
প্রয় রামদত্ত সবশীবদ্যা পারঙ্গম হইয়া আঁবলদ্বে শাশপ্রভা নাম্নী রমণণকে 
বিবাহ কারল। কালক্রমে তাহার পিতা স্বর্গে গমন করিলে এবং মাতাও 
তাহার অনুসরণ কারলে পুত্র ভার্যর সাহত গাহস্থ্য ধর্ম অবলম্বন কাঁরল । 
তাহার অজ্বাতে তাহার পত্বী স্বেচ্ছাচরিণী হইল এবং দৈবাৎ ডাকিনশমন্ত্ 
আয়ত্ত কারল । 

একদা ব্রাহ্মণ সকম্ধাবারে রাজার কার্ধে 'নযনন্ত থাকলে তাহার 'পতৃব্য 
আগ্মনকরতঃ গোপনে তাহাকে বলিল, “বৎস, আমাদের কুলে কলমক 'লিপ্ত 
হইয়াছে, কারণ আমি তোমার ভাষাকে তোমার মাহষপালকের সংসগে 
দোঁখয়াঁছ । রামদত্ত স্কম্ধাবারে পতৃব্যকে রাঁখয়া একমান্র খড়গকে সঙ্গী 
কারয়া স্বগহে প্রত্যাবতনপূর্ক পত্পোদ্যানে লাক্কায়ত রাহল ॥ রজনাীতে 
মাহষপালক সমাগত হইলে নানাপ্রকার ভোজাদ্রব্যাদি হস্তে তাহার পত্বী 
সৌৎসুকচিত্তে তাহার উপপাতির সাঁহত 'মালত হইল । ভোজনান্তে সে 
উপপা'তর সাহত শয়ন কাঁরতে গমন করলে উদাত খড়গহচ্তে রামদত্ত তাহাদের 
1দকে অগ্রসর হইয়া চিৎকার কাঁরয়া বলিল, “রে পাপাত্মাগণ, তোরা কোথায় 
গমন কাঁরতোছিস্‌ £* সে এই কথা বাঁললে তাহার পত্বী উতখত হইয়া 
“রে মূ, প্রস্থান কর'--এই কথা বাঁলয়া তাহার মুখে একমৃন্টি ধূলি 
শানক্ষেপ কাঁরলে রামদত্ত মনুষ্য হইতে একট মাহষে রুপান্ত রত হইল । 
1কম্তু তাহার পূর্বের কথা স্মরণে রাহল ॥ তখন তাহার দ:ষ্টা ভার্ধা তাহাকে 
মাহষপালের ভিতর 'নক্ষেপ কাঁরলে সে মাহষপালক দ্বারা লগুড়াহত হইতে 
লাগিল । (৩৩-৪৬) সেই ক্লুরা রমণী তাহাকে অসহায় জন্তুরূপে রুপাম্তাঁরত 
অবস্থায় কোন মাহষার্থা' বাঁণকের 'নিকট বিব্য় করিল । মহিষভাব প্রাপ্ত 
হইয়া সে অত্যন্ত পাঁড়ত বোধ কাঁরতোছল এবং বাঁণক উহার পৃষ্ঠে ভার 
আরোপন কাঁরয়া উহাকে গঙ্গাতশরস্থ একটি গ্রামে লইয়া গেল.। রামদত্ত 
গচপ্তা কাঁরতে লাগল, “পরস্পর কক্ষাভাম্তরে ভুজগীর প্রবেশের ন্যায় অতাঁব 
দৃশ্চারন্রা ভার্যা কোন 'বশ্বাসশীল পুরুষেক্স গৃহে প্রবেশ কারয়া কদাচ 
তাহার ধনামত্ত কোন সমৃম্ধি আনয়ন করে না। যখন 'বমর্ষচত্তে সে এই 
প্রকার চিন্তায় নিম্ন ছিল তখন তাহার চক্ষু হইতে বার 'নগণত হইতে 


৬ কথাসারংসাগর 


লাগল ॥। ভারবহনজানত ক্লান্তিতে সে অস্থিচর্মসার হইয়াছিল এবং এই 
অবস্থাতে জনৈকা যোগন তাহার সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল॥ যাদুবলে সে 
যোঁগিনী সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রপূতবাঁর তাহার উপর 'নক্ষেপ 
কাঁরলে সে মাহযত্ব হইতে মান্তল।ভ কাঁরল ॥ মনুষ্যারাত প্রাঞ্চ হইলে তান 
তাহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক তাহার কুমার কন্যা কাম্তিমতকে তাহার 
হস্তে সম্প্রদান কাঁরলেন । রামদত্তকে 'কয়ৎ পারমাণ মন্ত্রপত সর্ধপ 
প্রদান কাঁরয়া বাঁললেন, “তোমার প্রথমা স্ত্রীর গায়ে এই সর্ষপ নিক্ষেপ 
করয়া তাহাকে বড়বায় পাঁরণত কারও ।১ অতঃপর রামদত্ত তাহার নব- 
পণরণীতা পতবী এবং সষ'পসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ মাহষপালককে বধ 
কারয়া পূর্ব পত্বীকে সর্ধপ "বারা ঘোটকণতে পারবার্তত কাঁরল এবং তাহাকে 
অশ*বশালায় বন্ধন করিয়া রাখল । প্রাতিশোধ গ্রহণস্পৃহায় সে প্রত্াহ ভোজন 
কারবার পূর্বে উহাকে সপ্চবার লগুড়াঘাত কাঁরত । (৪৭-৬৬) 

কান্তমতীসহ সে যখন এইরূপে তথায় বাস কারতোছিল তখন একজন 
আতাঁথ তাহার গৃহে উপাস্থত হইল । আঁতাঁথ আহাষ গ্রহণে উদ্যত হইলে 
রামদত্ের স্মরণ হইল যে সেদিন তাহার দষ্টা পত্বীকে লগড়াঘাত করা হয় 
নাই। তখন ভোজন না করিয়া সে অকস্মাৎ গাল্লোখানপ্‌ব্ক গৃহ হইতে 
বাহর্গত হইল । অতঃপর তাহার বড়বায় রূপাম্তারত পত্বীকে 'নরূপিত 
সঞ্ধ লগুড়াথাতের পর তাহার মন স্বাস্থর হইল এবং সে ভোজন সমাধা 
কাঁরল ॥। তখন আতাঁথ 'রিপ্মিত হইয়া, ভোজন ত্যাগ কারয়া সে কোথায় 
স্বারংগাঁতিতে গমন কাঁরয়াছিল, সৌৎসুক্যে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত 
বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আতাঁথর নিকট ীববৃত কাঁরলে তাহার আঁতাঁথ তাহাকে 
বাঁলল, “এই দুবার প্রাতশোধ গ্রহণের ক প্রয়োজন আছে ? 'যাঁন তোমাকে 
জন্তু অবস্থা হইতে প্রথমে মস্ত কারক্াছলেন তোমার সেই *বশ্রমাতার 
দানকট আবেদন কাঁরয়া সুফল প্রাপ্ত হও ॥ আঁতাঁথর এই উপদেশ গ্রহণ 
কারয়া পরাঁদবস প্রাতঃকালে সে তাহাকে যথাঁবাধ বিদায় প্রদান করিল । 
(৬৭-৬৩) 

অতঃপর তাহার যোঁগন? ম্বশ্রমাতা আঁচরে তাহার সাহত সাক্ষাৎ করতে 
আগমন কাঁরলে সে বারংবার তাহার নিকট বর প্রার্থনা কারতে লাগিল । 
সেই যোগেশবরী তাহাকে এবং তাহার পত্বীকে যথাঁবাধ কালসংকার্ষণন 
[িদ্যায় দশীক্ষত কারিলে রামদত্ত শ্রীপবতে গমন কারয়া সেই মন্ত প্রান্ত 
হইল ॥। উহা দৃশ্যমানরূপে উপাস্থিত হইয়া তাহাকে একটি উত্তম খড়গ 
প্রদান কারল । সফলকার় রামদত্ত খড়গ প্রাপ্ত হইয়া ভারা কাঁম্তমতগসহ 


প্রথম তরঙ্গ ৬৭ 


উত্তম বদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইল । তখন যাদুমন্তবলে সে মলয় পর্বতে 
রজতক্‌ট নামক সমৃদ্ধশালী নগরণ 'নিমা্ণ কারল। তথায় সেই বিদ্যাধরাধি- 
পাঁতর রাজ্ঞীর গর্ভে সুলক্ষণা কন্যা লোলতলোচনার জন্ম হইল । তাহার 
জন্মমাত্ই আকাশবাণী হইল যেসে 'বিদ্যাধরাদগের ভাব রাজচক্রবতাঁর 
পত্বী হইবে। 

আর্ধপূল্, আমাকেই সেই লোলিতলোচনা বাঁলয়া জানবে । 'বদ্যাবলে 
আ'ম সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তোমার প্রতি প্রেমাসন্ত হইয়া তোমাকে 
আমার আবাসস্থল মলয় পর্বতে আনয়ন কাঁরয়াছি । 

এইর্‌পে সে তাহার কাহন? বণনা কাঁরলে নরবাহনদত্ত অতিশয় প্রত 
হইয়া তাহার নববধ্‌ সেই বিদ্যাধরীর প্রাতি আঁতিশয় সম্মান প্রদশ“ন কারল। 
সে তথায় অবস্থান কাঁরতে থাকিলে সপাষ্দ বংসরাজ রত্বপ্রভা এবং নরবাহন- 
দত্তের অন্যান্য পত্বীদিগের অলৌকিক বিদ্যাবলে এই সত্য বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়াছিল । (৬৪-৭৩) 


ইতি মহাকাঁব সোমদেব ভর 'বিরচিত 

কথাসারৎসাগরের শশাঙকবতা ল্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোকসংখা-৭৩ 

ক্লুমক শ্লোক সংখ্যা» ১২, ৯৮৬ । 


দ্বিতীয় তর 


নববধ ললিতলোচনাকে প্রাপ্ত হইয়া, বসম্তের প্রথম সমাগমে বনাণ্তে 
পৃম্পিততরুসমান্বঘত সেই মলয় পর্বতে নরবাহনদন্ত তাহার সাঁহত বিহার 
কারতে লাগল । 

একাট লতাকুঞ্জে তাহার প্রিয়তমা পৃঞ্পচয়ন করিতে কারতে ঘন গহন 
বনে তাহার দূম্টি বহভূ্ত হইল । নরবাহনদত্ত ভ্রমণ কাঁরতে করিতে স্বচ্ছ 
বাঁরপর্ণ একাঁট তড়াগ দোখতে পাইল । তাহার তটদেশে পৃম্পরাজি পাঁতিত 
হওয়ায় মনে হইল যেন আকাশ তারকাপূর্ণ হইয়াছে । 

সে চিন্তা করিল, “পুষ্পচয়নরতা প্রিয়তমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত আম এই 
স্হানেই অপেক্ষা কারব । বরং ইতোমধ্যে এই স্হানে স্নান সমাপন করিয়া 
ইহার তীরদেশে কিয়ংকাল 'বিশ্রাম কার ।' তথায় স্নানান্তে দেবাচনা কারিয়া 
চন্দন বৃক্ষচ্ছায়াতলে একটি শিলার উপর সে অবচ্হান কারল। রাজহংসী'দগ্ের 
গত, আমবল্পরীস্হিতা কোকিলাগণের সুমধুর সঙ্গগত এবং হারিণণদগের 
নয়ন প্রিয়তমা মদনমণ্চকার সাঁহত সাদশ্যবশতঃ তাহার কথা নরবাহনদত্ের 
স্মাতপথে উাদত হওয়ামান্র তাহার হদরে কামান প্রজ্জলিত হইল এবং সে 
উহার সন্তাপে মাচ্ছ্ত হইয়া পড়ল । সেই মুহূর্তে তথায় স্নানাথ 
গপশঙ্গজট নামক ম্ানপহঙ্গবের আবভবি হইল । রাজকুমারকে এই অবস্হায় 
দর্শন করিয়া তান 'প্রিয়াস্পশতুল্য শীতল চন্দনবারি 'সণ্ঘন করাতে তাহার 
চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং সে ম্ানর পদে প্রণত হইল । 'দিবাদন্টিসম্পন্ন 
মুনি তাহাকে বলিলেন, 'বংস মনোরথাঁসাম্ধর 'নামত্ত ধৈধের প্রয়োজন 
আছে । এ গণ থাকলেই সমস্ত বক্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহা অনুধাবন 
করিবার 'নামত্ত তুম আমার আশ্রমে আগমনপূর্বক, বাদ পূর্বে শ্রবণ না 
কাঁরয়া থাক, তবে মৃগাৎ্কদত্তের কাঁহনী শ্রবণ কাঁরবে ॥ এই কথা বাঁলয়া 
স্নান সমাপনকরতঃ রাজকুমারকে স্বায় আশ্রমে আনয়ন কাঁরয়া স্বর আঁহ্ুক- 
কাষধ্দি সমাপন কারলেন। 'পিশঙ্গজট ফলম্বারা আঁতাথসংকার কাঁরয়া স্বয়ং 
ফল ভোজনামন্তে মগাত্কদত্তের কাঁহনী বলিতে আরম্ভ করিলেন £-(১-১৪) 


মৃগাঞ্কদত্ত কথা 


ন্রিভূবনাবিশ্রুত অযোধ্যানগরীতে পুরাকালে অমরদত্ত নামক নরপাঁতি বাস 
কারত। স্বাহা যেরূপ বাহুর সাঁহত সর্বদাষৃন্ত, তাহার দশীগ্চণালিনী 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৯ 


সুরতগ্রভা নাম্নী পত্বীও তাহার প্রত নিতা অনুরন্ত ছিল। সেই পত্বীর 
গভে তাহার স্বায় কোদণ্ডের ন্যায় কোটগুণে আনত মৃগাত্কদত্ত নামক 
পুন্লের জন্ম হইয়াছিল । 

সেই তরুণ রাজপহ্ত্রের নিজের দশজন সাঁচব 'ছিল- প্রচণ্ডশান্ত, স্হূলবাহহ, 
1বক্রমকেশরণ, দ্‌ঢ়মহষ্টি, মেঘবল, ভীমপরাক্রম, বিমলব্াদ্ধ, ব্যাপ্রসেন, গুণাকর 
এবং দশমজন বাঁচন্নকথ । তাহারা সকলেই উচ্চকুলোদ্ভব, তরুণ বা, 
সাহপী, জ্ঞানী এবং প্রভুর 'হতৈষী ছিল । মৃগান্কদত্ত তাহাদের সাহত 
পতৃগৃহে সুখে বাস করিত, কিন্তু তাহার কোন পত্বী ছিল না। 

একাঁদন তাহার মন্ত্রী ভীমপরাক্রম তাহাকে গোপনে বাঁলল, 'রাজপন্তর, 
অবধান করুন, রান্রে অমার ভাগ্যে কি ঘাঁটয়াছিল । আম কল্য রজনীতে 
প্রাসাদোপার 'নাদ্রত হইলে স্বঙ্নে দোখলাম যে একট বজ্নখ ভয়ৎকর 1সংহ 
আমাকে আরুমণ কাঁরতেছে । ছহারকাহস্তে আম উঠখিত হইলে সিংহ 
পলায়ন কার লাগল এবং আমি দ্রতবেগে তাহার পশ্চাম্ধাবন কাঁরয়া ছিলাম । 
সে একট নদ উত্তরণপূব্ক তাহার দীর্ঘজহবা আমার "দকে বাহগত 
কারলে আমি উহা ছনীরকাদ্বারা ছেদন করিয়াছিলাম । ইহা সেতুর ন্যায় 
সহবস্তৃত থাকায় আম উহার সাহাযো নদ? পার হইয়াছলাম । তখন 1সংহটি 
একাঁট 'বরুতাকাঁত পুরুষ হইয়া আম “সে কে 2 জ্ঞাত হইতে চাহলে সে 
বাঁলল, “আম বেতাল, হে বীর, আম তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছ 1» আম 
তখন তাহাকে বাঁললাম' 'যাঁদ তাহাই হইয়া থাকেন, তবে বলুন, আমার প্রভু 
মৃগ্রাকদত্তের পত্বীকে হইবে ।” আম এই কথা বাললে বেতাল প্রত্যুত্তর 
করিল, 'উত্জীয়নীীতে কম্মসেন নামক নরপাঁত আছে । বিধাতার *শবণ্যাধার- 
স্বরূপ, সৌন্দে অপ্সরা 'বানাণ্দতা তাহার এক দহতা আছে । তাহার 
নাম শশাৎকবতাী এবং সে তাহার জায়া হইবে । তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া 
মৃগ্াকদত্ত নিখিল পৃথবীর অধাশ্বর হইবে ॥” এই কথা বাঁলয়া বেতাল 
অচ্তধন কারলে আন গৃহে প্রত্যাবত'ন করিলাম । প্রভো, রজনশতে আমার 
ভাগ্যে ইহাই ঘণটয়াছল ॥ (১৬-৩২) 

ভমপরাক্রমের নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া মগাম্কদত্ত তাহার সমস্ত 
সাঁচবাদগকে তাহা জ্ঞাত কাঁরয়া বাঁলল, “আমিও স্বশ্নে কি প্রত্যক্ষ 
কারয়াছিলাম, শ্রবণ কর । আমার মনে হইল আমরা সকলে একটি অরণ্যে 
প্রবেশ কাঁরয়া ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে তৃফার্ত হইয়া আতকন্টে একটি জলাশয়ের 
নিকট উপনধত হইয়া বারপান কাঁরতে উদ্যত হইলে পঞ্চজন সশস্ত পৃরু্ষ 
উখত হইয়া আম।দিগকে বারণ কাঁরলে উহাঁদগকে হত্যা কারয়া তৃফায় কাতর 


২০ কথাসারৎসাগর 


হইয়া পুনরায় জলপান কাঁরতে উদ্যত হইলে সেই মন্যষ্যগণ অথবা জল 
পিছুই দোখতে পাইলাম না। যখন আমরা এইপ্রকার কচচ্ছুদশা প্রাপ্ত 
হইলাম তখন অকস্মাৎ চম্দ্রমৌঁলি মহাদেব বষভারোহাণে তথায় আগমন 
কারলেন ॥ আমরা তাঁহার স্তু'তগান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার দক্ষিণ নেত্র 
হইতে একাঁবন্দু অশ্রু পাঁতত হইয়া সমহদ্রের আকার ধারণ কাঁরুল এবং আ'ম 
উহা হইতে এক মনস্তাহার গ্রহণ করিয়া আমার কণ্ঠদেশে ধারণ কাঁরলাম এবং 
একা রন্তরাঞ্জত নরকপালের সাহায্যে এ সমুদ্র পান কাঁরলাম । তৎক্ষণাৎ 
জাগ্রত হইয়া দেখলাম যে 'নশা অবসান হইয়াছে 1, 

স্বণ্নে দম্ট এই অদ্ভূত কাঁহনী মৃগাণ্কদত্ত বণনা কারলে অন্যানা 
সচবেরা আনান্দত হইল, কম্তু 'বিমলব্ীদ্ধ বাঁলল, “দেব, আপাঁন অত্যন্ত 
সৌভাগ্যশালণ, শিব আপনাকে অনঃগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন । মস্তাহার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এবং সমহদ্র পান কাঁরয়াছেন বাঁলয়া আপনি নিশ্চয়ই শশাদকবতাঁকে 
প্রাপ্ত হইয়া 'নাখল বসুন্ধরা শাসন কাঁরবেন। কিন্তু স্বপ্নের অন্যানা 
অংশদ্বারা আপনার অজ্পাঁবস্তর দুভগ্যিও সূচিত হইতেছে ॥, বমলবহদ্ধ 
এই কথা বালে মনগরাত্কদত্ত পুনরায় তাহার সচিবাঁদগকে বাঁলল, বয্পস্য 
ভঙঈমপরাক্রম কর্তৃক বেতালকাঁথত মত যাঁদও আমার স্বন সফল হইবে 
তথাঁপ বলদহগ্াভিমানী কর্মসেনের নিকট হইতে প্রজ্ঞাবলে তাহার দহতা 
শশাৎকবতীকে লাভ কাঁরতে হইবে ॥ প্রজ্ঞাবলই সমস্ত কার্যসাধনের মযখ্য 
উপায় ॥ ইহার প্রর্মীণস্বরূপ আমি একাঁট কাহনী বলতেছি, শ্রবণ কর ২-- 
(৩৩-৪৬) 


নৃপাতি ভদ্রবাহু এবং তাহার প্রাজ্জমন্্রীর কাঁহনী 


মগধদেশে ভদ্রবাহ্‌ নামক এক নরপাতি বাস কারত । তাহার মন্ত্রগহপ্ত নামক 
বৃদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ছিল । একদিন রাজা স্বেচ্ছাপূরক সেই 
মন্ত্রপকে বাঁলল, 'বারনসী-রাজধর্মগোপের ন্রিভুবনসুন্দরী অনঙ্গলশলানাম্নী 
দুহতা আছে । বহু বীর তাহাকে াববাহ করিতে ইচ্ছা কাঁরলে শশুতাবশতঃ 
রাজা আমার হস্তে তাহাকে সম্পুদ্রন করে নাই । তাহার ভদ্র্দম্ত নামক 

0 ঃ হার কন্যাকে প্রাপ্ত না হইয়া 






ব।, রাজা এই কথা 
মনে করেন 'বক্রম 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ২১ 


বারাই সর্বকাষ" সাধন করা যায়, ব্াখবলের ণক কোন স্হান নাই £ আপাঁন 
পচন্তা পারত্যাগগ করুন ॥ আমি আমার প্রজ্ঞাবলে এই কার্য সাধন কারব ।, 

পরাঁদবস মহাত্রীাতকের বেশে মন্ত্রী পণ্চশতজন অনুচরকে 1শষ্বেশে 
সাঁজ্জত কাঁরয়া তাহাদের সাঁহত বারাণসণ যান্না কারল।॥ চতুর্দিক হইতে 
সেই সন্াসীকে জনগণ দর্শন কারতে আগমন কাঁরলে তাহারা তাহাদিগকে 
বালল যে তান অলোৌকক শান্তর আধকারী । একদা রজনশতে যখন সে 
কাণসাঁদ্ধর উপায় 'নধরিণাথ ইতস্ততঃ গবচরণ করিতে ছিল, তখন দূর হইতে 
দেখিতে পাইলাম যে হাস্তিপালকের পত্বী গৃহ পারত্যাগপূর্বক 'তনচারজন 
প্রহরীবেন্টিত হইয়া সভয়ে কোনদিকে গমন কারতেছে ॥ সে তখন মনে মনে 
[চন্তা কাঁরল, “এই রমণশ 'নশ্চয়ই হত হইয়া কোথাও গমন কাঁরতেছে । দেখা 
যাউক, সে কোথায় গমন করে ।, সে সানুচর তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল 
এবং দূর হইতে সে কোন: গৃহে প্রবেশ কাঁরল তাহা দশ'ন করিয়া 'িনজাবাসে 
প্রত্যাবতন কারল । পরাদবস হস্তিপালক যখন তাহার সমস্ত 'বিত্তসহ 
পলাতক পত্ু।ঞ ইতস্ততঃ অন্বেষণ কাঁরতোছল, তখন মন্ত্রী তাহার 
অন-চরাদগত্ক উহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার 'নামত্ত প্রেরণ কাঁরল ॥। তাহারা 
দোঁখল যে ভাযকে প্রাপ্ত না হইয়া সে সদ্য 'বিষভক্ষণ কাঁরয়াছে । যেন 
অনুকম্পাবশতঃ করা হইতেছে এইরূপ ছল কিয়া তাহারা তাহাদের 'বদ্যাবলে 
এঁ বিষের 'ক্য়া প্রাতরোধ কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, “আমাদের গুরুর 'নিকট 
আগমন কর, তান সবণ্জ্ঞ জ্ঞানী ॥ এই কথা বাঁলয়া তাহারা হাস্তপালককে 
মন্তীর 'নকট আনয়ন কাঁরলে সে তাহার চরণপ্রান্তে লুশ্ঠিত হইল এবং 
ব্রত কজেপে উপশো ভিত মন্ত্রীকে তাহার পত্বীর বারা জিজ্ঞাসা করল । মন্ত্রী 
ণকয়ংকাল ধ্যানের ছল কাঁরয়া পরপুরুষকর্তৃক সেই রমণন রাত্রকালে যে 
আনত হইয়াছল,যাহাতে তাহা আ'বত্কত করা বায়, আভজ্ঞানাদ দ্বারা সেই 
স্হানের বর্ণনা কাঁরল। তখন হাস্তপালক পুনরায় তাহাকে প্রণাম কাঁরয়া 
নগররক্ষণীদগের দ্বারা সেই স্হান পাঁরবোণ্টতপুৰঝক যে দ:রাত্মাগ্ণ তাহার 
স্ত্রীকে হরণ কারয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা কাঁরিয়া সালৎকারা পত্বীকে চ্বীয় 
শবস্তসহ পুনরুদ্ধার কারল । (৪৭-৬৫) 

পরাঁদবস সে সেই ভেকধারী পুরুষের 'নকট গমনপূর্বক তাহাকে প্রণাম 
কারয়া আহার করিবার নিমিত্ত নিমন্তণ করিল । মন্ত্রীর কোন গৃহে প্রবেশ 
কারবার ইচ্ছা না থাকায় রাত্রে ভোজন কাঁরবে বলাতে হ'স্তিপালক তাহাকে 
রজনশীতে হস্তিশালায় এনমন্ত্রণ কারল ॥ মন্তবলে একটি বংশদণ্ডের মধ্যে 
একট সর্প লৃক্ায়ত কীঁরয়া সে সানুচর তথায় গমন কারয়া ভোজন কাঁরল । 


২২ কথাসরিংসাগর 


হস্তিপালক প্রস্হান কাঁরলে অন্যেরা যখন সপ্ত হইল সে তখন বংশদণ্ডের 
সাহায্যে ঘুমন্ত হস্তাঁ ভদ্রদশ্তের ক্ণে এঁ সর্পট প্রবেশ করাইয়া সেই রজনী 
তথায় যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে স্বদেশ মগধে প্রস্হান কাঁরল। 
হস্তাটর সর্পঘাতে মৃতুযু হইল । 

নৃপাঁত ধরমগোপের গরবের বস্ত ছম্তীটকে বধ কাঁরয়া প্রাজ্ঞ মন্ত্রশ 
প্রত্যাবর্তন কাঁরলে রাজা ভদ্রবাহ্‌ আতশয় আনাম্দত হইল । সে 
অনঙ্গলীলার পাঁণি প্রার্থনা কাঁরয়া বারাণসীতে দূত প্রেরণ কারল । গজের 
অভাবে দুর্বল নৃপাত অনঙ্গলীলকে তাহার হস্তে সম্প্রদান কারল। 
কখন 'কি কারতে হয়, কালজ্ঞ নৃপাতগণ সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন এবং 
তাহারা বেতসলতার বাত গ্রহণ করে। 

মনত মন্বগুপ্তের বাষ্ধবলে ভূপাঁত ভদ্রবাহ অনঙ্গলণলাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছল । আমও তদ্রুপ বাদ্ধবলে এ ভার্ধাকে প্রাপ্ত হইব । মগাৎকদত্ত 
এই কথা বললে মন্ল” বাঁচত্রকথ তাহাকে বাঁলল, “*বণ্নে যাহা যাহা অঙ্গবকত 
হইয়াছিল, মহাদেবের প্রসাদে আপাঁন সে সমস্ত্ই লাভ কারবেন। দেবতা- 


দগের কপায় কিনা সংসাধত হয় 2 তাহার প্রমাণস্বর্‌প আম যে কাহনখ 
বলিব শ্রবণ করুন £-_ 


পুক্করাক্ষ-বিনয়বতীর কথা 


তক্ষশখলা পুরীতে ভদ্রাক্ষ নামক নরপাঁতি বাস কারত। ( ৬৬-৭৭ ) 
খড়েগাপাঁর একশত অন্টাট শ্বেতপদ্ম স্হাপন কাঁরয়া সে পনুন্রকামনায় প্রতাহ 
লক্ষমীদেবীর উপাসনা কারত । একগদন মৌনী নৃপাঁত অনার সময় মনে 
মনে যখন পদ্মের সংখ্যা গণনা কারতেছিল, তখন একটি পদ্ম কম হইতেছে 
দৌঁখয়া সে খড়েগর উপর হদপদ্ম 'ননকাশিতপূর্ক স্হাপন কাঁরলে দেবী 
তুষ্টা হইয্না ত'হার সার্বভৌম পুত্র লাভ হইবে বাঁলয়া বর প্রদান কারলেন। 
অতঃপর বাজার ক্ষত নিবুময় কাঁরয়া তানি অন্তাহ্ত হইলেন। ঘযথাকালে 
ঝভ্ত ছ্ভ স্বসন্জক্ষনন্তুন্ত পতুক্রত জন্ম হইল ছদস্ডকক গে 
তাহার জণ্ম হওয়ায় তাহার নাম রাখা হইল পুশ্করাক্ষ । কালক্রমে পনর 
যোৌবনপ্রাপ্ত হইপে সেই সবগাহণাম্বিত পন্নকে রাজপদে অভিবিস্ত কারয়া 
ভদ্রাক্ষ স্বয়ং বনে গমন করল । 
রাজত্ব প্রাপ্ত হুইয়া পহদ্করাক্ষ প্রত্যহ শিবপহ্জা কারত এবং এক'দন 
অর্চনাম্তে সেই দেবতার 'নকট ভার্যা প্রার্থনা কাঁরলে আকাশবাণণ শ্রবণ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ২৩ 


কাঁরল, “বৎস, তোমার মনোরথ 'সিম্ধ হইবে ।* মনের আশা সফল হইবার 
আশ্বাসপ্রাপ্তড হইয়া সে অতাঁব তুষ্ট হইল । একাঁদন মৃগয়া দ্বারা চিত্তাবনোদন 
কারবার নিমিত্ত 'হিংস্রজম্তুঅধ্যাষত অরণ্যে প্রবেশ কারয়া দোখত পাইল 
যে একাঁট উল্ট্র একাট সপামখুনকে ভক্ষণ কারতে উদ্যত হইয়াছে । সে 
শোকাক্রাণ্ত হইয়া উন্্রীটকে হত্যা কাঁরলে তৎক্ষণাৎ উদ্ট্রদেহ পারত্যাগপূর্বক 
এক 'বদ্যাধর বাহ্গত হইয়া হৃন্টচত্তে পৃজ্করাক্ষকে বাঁলল, “তুমি আমার 
উপকার সাধন কাঁরয়াছ । এক্ষণে তোমাকে যাহা বালব শ্রবণ কর $-_ 


বিনয়বতীর জন্মকাহিনী 


দেব, রঞ্কুমালীনামা এক পরাক্রান্ত 'বদ্যধর আছে । সৌম্দর্ষীপ্রয়া 

তারাবলী নাচ্নী এক সংন্দরী 'বদ্যাধর রমণণ তাহার প্রেমে আসন্ত হইয়া 

তাহাকে পাঁতরূপে বরণ কারয়াছিল। অন্য কাহাকেও গণনা না কারয়া 

নিজেদের ইচ্ছামত বিবাহ কাঁরয়াছে বালয়া তাহার 'পতা তাহাকে আঁভিশাপ 

প্রদান কাঁরল যে কিয়ংকাল তাহাদিগকে বিরহযাতনা ভোগ করিতে হইবে । 

ইহার পর তারাবলণ-রম্কুমালশ দম্পাঁত ক্রমবার্ধত প্রেমে স্বভামতে বিহার 
কাঁরতে লাগিল । (৭৮-৯২) 

একাঁদন সেই শাপের প্রভাবে বনাম্তরে তাহারা পরস্পরের দর্ন্ট বাঁহভত 
হইয্লা বযুন্ত হইল । তখন তারাবলী পাঁতিকে অন্বেষণ কাঁরতে কারিতে 
পশ্চিম সমুদ্রের অপরতাঁরে অলোৌকিকশান্তসম্পন্ন এক ম্মনিকতক অধাষিত 
একট অরণ্যে উপনীত হইল ॥ তথায় সে সপ্্প একাঁটি বৃহত্খ জম্বুবক্ষ 
দর্শন কাঁরল এবং উহার মধুর ভ্রমরগুঞ্জনে সে যেন আশ্বাস প্রাঞ্ধ হইল । 
তথায় ভঙ্গরূপ ধারণ কাঁরয়া তারাবলণ পুষ্পের মধু পান কাঁরতে আর্চ্ভ 
করিলে অকস্মাৎ বহুকাল বিরহের পর পতির সাক্ষাৎ লাভ করার 
আনন্দ্রাশ্রাতে পুষ্প 'সম্ত করল । জ্যোৎস্না যেরূপ চন্দ্র সাহত 'ম'লত 
হু ভ্ত্ঞ্ জ. ভড্হে ৮উবত্র্থক্ষ ভত্ত্ে অভ্েবধেণে অত পতি 
রহ্কুমালীর সাহত প্যনঃমণালিত হইল । 
তাহার সাঁহত তারাবলণ গহহে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে তাহার অ১:সিন্ত 

জগ্বৃপুৎ্প হইতে একাঁট জদ্বৃফল উৎপন্ন হইণ, এবং কালক্রমে সেই ফলের 
ভতর একট কন্যার জন্ম হইল । একদা ধবাঁজতাসু নামক সেই মান 
ফলমূল আছরণার্থে তথায় বিচরণ কাঁরতে থাকলে সেই জন্বুফলাঁট পর 
হইয়া জন্বুবক্ষ হইতে পাতিত হইয়া ভগন হইল এবং তাহার ভিতর হইতে 


২৪ কথাসারৎসাগর 


এক 'দিব/কন্যা নির্গত হইয়া সসম্ঘমে মূনির পদতলে প্রণত হইল । 
1দব্যদৃষ্টিসম্পল্ন সেই মুন তাহাকে দর্শন কাঁরয়া আচিরে তাহার প্ররুত 
বৃত্তা্ত অবগত হইল এবং 'বস্ময়াম্বিত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে 
আনয়নপর্বক তাহার নাম রাখল 'বনয়বতী । কালক্রমে সে বয়ঃপ্রাঞ্ত 
হইলে আকাশপথে গমন কারবার সময় আম মুনির আশ্রমে সেই 'বিনয়বতণর 
সাক্ষাংলাভ কারলাম । তখন রূপগবে' এবং মদনবানে মোহত হইয়া আম 
তাহার নকট উপস্থত হইয়া তাহার আনচ্ছাসত্বেও তাহাকে বলপূর্বক হরণ 
কাঁরতে উদ্যত হইলে মীন বিজিতাসু তম্মুহর্তে তাহার ক্ুন্দনধবাঁন শ্রবণ 
করিয়া তথায় আগমনপ্‌বক আমাকে আভিশপ্ত কারলেন, “রে রূপগাবত, 
তুই সবাঙ্গে 'নাম্দত উত্ট্রে পারণত হইীব। নংপাঁত প:হ্করাক্ষ কর্তৃক 
নিহত হইলে তোর শাপমান্ত হইবে । কিলম্তু পু্করাক্ষই বনয়বতশর 
স্বামী হইবে |, 

ম্নিকর্তক আভশঞ্চ হইয়া আম পাথবখতে উস্ট্ররুপে জন্মগ্রহণ 
কারয়াঁছল।ম এবং সম্প্রাত তোমার প্রসাদে আমার শাপান্ত হইয়াছে । 
সুতরাং পশ্চিমসমদ্রের অপরতশরে সৃরাঁভমার্ত নামক অরণ্যে গমন করিয়া 
সেই 'দব্যাঙ্গনাকে ভাবরিংপে প্রাপ্ত হও যাহাকে দোঁখয়া লক্ষমীদেবশ 
স্বীয় রুপের গর্ব পারত্যাগ কাঁরবেন ।' দিব্য 'বিদ্যাধর পহ্ন্করাক্ষকে 
এই কথা বাঁলয়া নভোমার্গে প্রস্থান করিল । (৯৩-১১০ ) অতঃপর 
পুদ্করাক্ষ- স্বীয় নগরার্তে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীর রাজ্যভার মন্তীদগের 
উপর অর্পণ করিয়া একাঁট অশ্বে আরোহণপূর্বক একাকী রানে যাত্রা 
করিল । অতঃপর পশ্চিম সমুদ্রের তীরে উপনাত হইয়া সে "চিন্তা কারতে 
লাগিল, 'আমি ক প্রকারে পমুদ্রু উত্তরণ কাঁরব 2 অবশেষে চাণ্ডকাদেবীর 
একাঁট শূন্য মান্দর দর্শনকরতঃ সে তথায় প্রবেশ কাঁরয়া স্নানান্তে দেবার 
অচ্না কারল। কেহ সেখানে একটি বীণা ফেলিয়া গিয়াছিল ॥ সেই 
বীণাঁটকে সাদরে গ্রহণ কাঁরয়া সে ভান্তভরে দেবর উদ্দেশে স্বরাঁচত সঙ্গত 
গান কাঁরয়া তথায় 'নিাদ্রত হইল । দেবী তাহার বাণাবাদনরূপ পুজাদ্বারা 
এতই সন্তুষ্ট হইয়াছলেন যে 'তাঁন স্বার ভতগণকর্তৃক 'না্রিতাবস্থায় 
তাহাকে সমুদ্রের অপরতশীরে লইয়া 'গিয়াছলেন ॥ 

প্রাতঃকালে সমদ্রের অপরতীরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দোখতে পাইল যে 
সে আর চণ্ডিকামান্দরে অবস্থান কারতেছে না, একাঁট অরণ্যে আগমন 
কারয়াছে । সে সাম্চ্ে ডীখত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরিতে কাঁরতে 
একটি আশ্রম দেখিতে পাইল । উহার ফলভারাবনত বৃক্ষ যেন আ'তথ্য- 
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বশতঃ তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়াছে এবং পাক্ষগণ কলকজনে তাহাকে 
অভ্যর্থনা কাঁরতেছে । তথায় প্রবেশ কাঁরয়া সে শিষ্য-পাঁরবেন্টিত এক 
মুনির দশ'ন লাভ কারল। রাজা মুনির সমীপে আগমন করিয়া তাহার 
চরণে প্রণত হইলে সেই 'দব্যদষ্টসম্পন্ন প্রাজ্ঞ মান আঁতথ্য প্রদশ'নপূর্ক 
তাহাকে বাঁলল, 'নপাঁত প্‌হক্করাক্ষ, ষে 'বিনয়বতীর 'নামত্ত তুম হেথায় 
আগমন কাঁরয়াছ সে স্বজ্পকালের 'নামত্ত সামধ আহরণ কারতে গমন 
কাঁরয়াছে । কছুকাল অপেক্ষা কর, অদ্যই তুমি তোমার পূরজন্মের 
ভারষর সাঁহত পাঁরণীত হইবে ॥* তখন পুুত্করাক্ষ মনে মনে বলিতে লাগল, 
'এই ত সেই মান বাজত।স এবং এই অরণাই সেই অরণা ॥ দেবী আমাকে 
সমুদ্রের অপরতটে আনয়ন কাঁরয়াছেন । শীকন্তু মুন যে বাঁলতেছেন 
[বনয়বতী প্‌বর্জন্মে আমার পত্বী ছিল তাহাতে আশ্চফবোধ কাঁরতোঁছ ॥ 
হৃস্টচিত্তে মনকে 1জজ্ঞাসা করল, “হাত্মন, সে পূর্বে ক প্রকারে তখন সে 
আমার পত্বা হইয়াছল, তাহা অমাকে বলুন । তখন মহান বাঁললেন, 
“এই 'বষয়ে তোমার যাঁদ আগ্রহ থাকে তবে আমি যাহা বাঁলতোছ, মনোযোগ- 
পূর্বক তাহা অবধান কর $--€ ১১১-১২৪ ) 


প্বজন্মে পুফ্ষরাক্ষ এবং [বনয়বতীর কীতিকাহনী 


পুরাকালে তাগ্রালাপ্ততে ধমসেন নামক বণক 'ছিল। তাহার 'বিদ্যল্লেখা 
নানী পরমাসুন্দরী ভাষা ছিল । একদা চৌরগণ তাহার "বত্তাপহরণ 
কারয়া তাহাকে শশ্তরদ্বারা আহত করায় সে মৃত্যুবরণ ঝরবার "নামত 
আঁ্নিতে প্রবেশ কারতে উন্যত হইলে দোখতে পাইল যে, আকাশপথে 
হংসাঁমথুন আগমন কাঁরতেছে । এ হংসামথুনের 'দকে দৃণ্টি গনবদ্ধ 
কারয়া তাহারা আঁশ্নপ্রবেশ কাঁরয়া মৃত হইলে পরজণ্মে এ দম্পাত 
হংসামথ.নরপে জন্মগ্রহণ কারল । 

একাঁদন বষাঁকালে যখন তাহারা খজনর বৃক্ষাস্থত নীড়ে অবস্থান 
কারতোছিল তখন প্রবল বাত্যার বৃক্ষাটর মৃুলোৎপাঁটিত হইল এবং তাহারা 
পৃথক হইয়া গেল। পরদিবস প্রতঙ্জন শান্ত হইলে হংস হংসীসম্ধানে 
বাহর্গত হইল কন্তু তাহাকে কোনও জলাশয়ে অথবা আকাশের কোথাও 
দোখতে পাইল না॥। অবশেষে সে প্রেমাত" হইয়া সেই খতুতে হংসাঁদগের 
উপয্দস্ত স্থান মানস সরোবরে অন্য একট হংসার সাক্ষাৎ লাভ কারল। সেই 
হংসণী তাহাকে আহ্বাস দিল যে তাহার হংসণকে সে নিশ্চয়ই তথায় প্রাপ্ত 
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হইবে । তথায় সে তাহার হংসীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাবৃটকাল সেই স্থানে 
অবস্থান কাঁরল এবং অতঃপর হংসীর সাহত বহার কারবার 'নামত্ত 
গারশঙ্গে গমন কাঁরল । তথায় হংসী লৃব্ধক দ্বারা শীনহত হইলে 
( পহস্তকাম্তরে পাঠ-_-সেথায় শরম্বারা এক লব্ধক তাহার "প্রয়াকে হত্যা 
কাঁরলে? ), হংসাঁট ভয়াত* এবং শোকাত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান কাঁরল । 
লুষ্ধক মৃতা হংসীসহ গমন কাঁরতে করিতে দৌখতে পাইল ষে বহু 
সশস্ত বান্ত তাহার দিকে আগমন কাঁরতেছে । হয়ত তাহারা উহার 'নকট 
হইতে পক্ষীীট লইয়া যাইবে এই কথা চিন্তা কাঁরয়া সে ছরিকা দ্বারা তৃণ 
কর্তনকরতঃ পক্ষীটকে উহার দ্বারা আচ্ছাঁদত কাঁরয়া ভাঁমর উপর রাখিয়া 
দল । এ পুরুষগণ প্রস্থান কাঁরলে লংম্থক হংসখাটকে লইবার 'নামত্ত 
প্রত্যাগমন কাঁরল ॥ কিম্তু তাহার কাঁতত সেই তৃণরাণর মধ্যে মৃতসঞ্জশবনশ 
ওষাঁধ থাকায় উহার রসে হংসাঁ পুনজাঁবত হইয্লা ব্যাধের চক্ষুর সমক্ষে 
তৃণরাজ উত্ক্ষিপ্তকরতঃ আকাশে উত্ডখন হইয়া অন্তাহত হইল । ইতোমধ্যে 
ম্‌ঢ় হংসাঁট 'প্রয়াকে এ অবস্থায় দোখয়া শোকাণ চিত্তে এক সরোবরতটে 
হংসয:থের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবিলম্বে জনৈক ধাঁবর 
জালাঁনক্ষেপকরতঃ উহাদের সকলকে আবদ্ধ কাঁরয়া আহার গ্রহণ কাঁরতে 
উপাঁবন্ট হইল । হংসী পাঁতর অন্বেষণে তথার আগমন কাঁরয়া পাঁতকে 
জালবদ্ধ দৌখয়া 'বিষগীচত্তে চতু্দকে দষ্টপাত কাঁরতে লাগিল । সে 
দোথতে পাইল যে কোন এক ব্যস্ত স্নানার্থ অবতরণ কারবার সময় সরোবর 
তারে তাহার বস্লোপার একটি রত্বহার রাখিয়াছে । সেই ব্যান্তর অলক্ষ্যে 
সে তথায় গমনপূৰক কণ্ঠহারটি গ্রহণ করিয়া ধীবরকে দেখাইবার 'নামত্ত 
তাহার সমীপে আকাশপথে ধৰরে ধীরে আগত হইলে সে হংসাীঁটির চণ্ুতে 
রত্বহারাট দর্শন কাঁরয়া পক্ষীসমেত জাল পারত্যাগগ কাঁরয়া লগড়হস্তে 
তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল । হংস হারাঁটিকে দরে এক পবতোপ'র 
ণনক্ষেপ করলে ধশবর উহা প্রাঞ্চীর আশায় পর্বতারোহণে উদ্যত হইল ॥ 
তদ্দর্শনে হংসী তাহার পাত যেথায় জালবম্ধ অবস্থায় ছিল তাহার 
সমণীপস্থ বৃক্ষোপার একাঁট 'নাপ্রুত কাপর চক্ষ্‌ 5%2 "বারা আঘাত 
করিলে শাহ্কত বানর জালোপার পাঁতত হইয়া উহা 'ছিন্নভি্নি করল 
এবং এই প্রকারে সমস্ত হংস শ্হান্ত প্রাপ্ত হইল । তখন হংসদম্পাত 
পুনামণলত হইয়া পরস্পরের বৃত্তাণ্ত বিব্ত কাঁরয়া হন্টচিত্তে যথেচ্ছ 
গিবহার কারতে লাগল । হারটি প্রাপ্ত হইয়া ধীবর পক্ষীগলি লইতে 
আসলে যে ব্যান্তর হার হত হইয্সাছল সে উহা অন্বেষণ কাঁরতে 
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থাকলে ভল্মে ধীবর তাহার নকট যে এ হারট আছে তাহা প্রকাশ করিয়া 
দল । ধাবরের 'নকট হইতে উহা গ্রহণ কারয়া এ ব্যান্ত তাহার খড়গদ্বারা 
উহার দাঁক্ষণহস্ত ছেদন কাঁরল। ছন্তবৎ একটি পচ্মের অন্তরালে আশ্রয় 
গ্রহণ কাঁরয়া এঁ হংপামথুন মধ্যান্ছে সরোবর হইতে উখত হইয্লা আকাশে 
উদ্ডীন হইল ॥ ( ১৩৬-১৫০) 

হংসফৃগল সত্বর 'িবার্চনায়রত নদশর তণরে এক মহানর আবাসস্থলে 
উপনীত হইয়া যখন আকাশপথে গমন কাঁরতেছিল তখন এক ব্যাধের 
শরাঘাতে উভয়ে একল্রে ভূমিতে প'তত হইল এবং যে পদ্মণটকে উহারা ছত্- 
রূপে ব্যবহার করিতেছিল, মৃঁনর অর্চনার সময় উহা 'শিবাঁলঙ্গের মস্তকে 
পাঁতত হইল । তখন ব্যাধ স্বয়ং হংসঁটকে গ্রহণ কাঁরয়া হংসাঁট ম্ানকে 
প্রদান করিলে 'তাঁন উহা শিবকে অপর্ণ করিলেন । 

পুজ্করাক্ষ, তুমি সেই হংস ছিলে এবং শিবাঁলঙ্গের মস্তকে পদ্মটি 
পাতিত হওয়ায় তুমি এখন রাজকলে জন্মগ্রহণ কারয়াছ । হংস*র মাংসে 
শব স্তুত হওয়াতে হংসাঁট এখন 'বিদ্যাধরকৃলে 'বনয়বতীর্‌পে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছে । এই প্রকারেই 'বনয়বতণ পর্বজন্মে তোমার ভাষা ছিল ।- 
মুনি বাঁজতাসু পুদ্করাক্ষকে এই কথা বাঁললে সেই নপাত তাহাকে অপর 
একটি প্রন কাঁরল, “ম্যানবর, অগ্নিতে প্রবেশ কাঁরলে ত বহু পাপের 
প্রায়াশ্চত্ত হয় তবে আমরা কেন পক্ষীজন্ম লাভ কাঁরয়াছলাম 2 মান 
প্রত্যুত্তর করিলেন ঃ8 'মরণ-সময়ে যে প্রাণীর কথা চিন্তা করা যায় জীব 
সেইর:পহই প্রাপ্ত হয়, যথা £-_ 


লাবণ্যমঞ্জ্রীল ন্মাহিনী 


উত্জায়নশ নগরশতে আজন্ম বক্ষচাঁরণণ এক 'নষ্ঠাবতণ ব্রাহ্মণ কুমারী ছিল। 
সে একদা কমলোদয় নামক এক ব্রাহ্মণ যুবকের সংক্ষাংলাভ কাঁরলে তাহার 
হদয় তাহার প্রাত আরুঘ্ট হইল এবং কামানলে দগ্ধ হইলেও সে তাহার 
রহ্ধচারণীর ব্রত ত্যাগ কাঁরল না। গন্ধবতা নদীর তাঁরে গমনপূ্বকি 
প্রয়তমের কথা আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতে কাঁরতে সে এক তীর্থস্থানে 
প্রাণত্যাগ কাঁরল । €১৫১-১৬২ ) আবার সেই একান্ত কামনার ফলে 
আর জন্মে সে একলব্যা নগরাঁতে রূপবতী নাদনী বারবনিতার্‌পে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিল । তাহার ব্রক্ষচারণী ব্রত এবং পণ্যঙতথের প্রভাবে সে 
জাতস্মরা হইয়া চোড়কণ" নামক জপশসল এক ব্রাঙ্ণকে সতত জপ করা 


৮ কথাসারৎসাগর 


হইতে 'নিরত কারবার 'নামত্ত গ্বীয় প্‌বণজন্মরহস্য ববৃত করিয়া বেশ্যা 
হওয়া সত্বেও আন্তিমে তাহার সংকল্প 'সিম্ধ কারয়াছিল | 

সুতরাং রাজন, দোখতে পাইতেছে যে যেরূপ ভাবনা করে সে সেরুপ 
দশা প্রাপ্ত হয়। নৃপাতকে এই কথা বাঁলয়া সে তাহাকে স্নান কারবার 
নমিত 'বিদায় প্রদান কাঁরয়া স্বয়ং মাধ্যাহ্কক্রিয়াদ সম্পাদন কারিল । 

নৃপাঁত পুদ্করাক্ষ বনমধ্য্থ নদীতীরে বিনয়বতীকে পুষ্পচয়নে রত 
দেখিল। তাহার দেহ ভাস্করের ন্যায় দীগ্চমতাঁ দোখিয়া মনে হইল যেন 
অদ্টপূর্ব ঘন বন দর্শন কাঁরতে সে কৌতুকবশতঃ আগমন কারয়াছে । 
সে মনে মনে চিন্তা কারতে লাগল, “হীন কে? 'িবনয়বতী তখন তাহার 
সথীর সাঁহত আলাপ কাঁরতে কাঁরতে বালিতেছিল, “সাঁখ, যে 'বিদ্যাধর 
আমাকে হরণ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়াছিল সে শাপমন্ত হইয়া অদ্য হেথায় 
আগমন করিয়া আমার পাঁতর আগমনবা্তা প্রদান কাঁরয়াছে ।” সখী এই 
কথা শ্রবণ করিয়া মুনকন্যাকে বাঁলল, “ইহা সত্য, কারণ অদ্য প্রাতঃকালে 
মুন বিজতাস তাহার শিষ্য মুঞ্জকেশকে বাঁলতে ছিলেন, “তারাবলী এবং 
রখ্কুমালীকে সত্বর হেথায় আনয়ন কর, কারণ তাহাদের কন্যা বিনরবতাঁর 
সাঁহত অদ্য 'ীনশ্চয়ই পুজ্করাক্ষের ববাহ হইবে ।, মুকেশ গুরুর আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া “আপনার আদেশ পালত হইবে এই কর্থা বাঁলয়া যাল্রা 
করিয়াছিল । সাঁখ, এখন চল আমরা আশ্রমে গমন কার ।” 

সে এই কথা বাললে 'বনয়বতী প্রস্থান কারল । দূর হইতে অলক্ষ্যে 
পুজ্করাক্ষ এই কথোপকথন শ্ররণ কাঁরয়াছিল। কামাশ্ন প্রশমন কারবার 
নামই যেন নদীতে স্নান সমাপনান্তে সে সত্বর 'বাঁজতাসূর আশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন কারল । তথায় আগত তারাবলণ ও রঙ্কুমালণকে প্রণাম কারলে 
তাহারা তাহাকে সম্মানত কাঁরল এবং ম্ানগণ তাহাকে চতুদিকে বেষ্টন 
কারল । তখন বেদ'র উপর "দ্বিতীয় আণ্নদেবের ন্যায় মনুষামতধারণ 
বাঁজতাস্‌ তপঃপ্রভাবে দশীপ্ধমান হইয়া আসীন হইলে রম্কুমালী 
গবনয়বতীকে রাজার হস্তে সম্প্রদান করিয়া তাহাকে নভশ্চারী 'দব্যরথ 
প্রদান কাঁরল। মহার্য বাঁজতাসু তাহাকে এই বর প্রদান কাঁরলেন, 
পবনয়বতীসহ চতুঃসমদ্রবোণ্টত পৃথিবশ শাসন কর ।: 

তখন ম্বানর 'নকট হইতে অন.মাত গ্রহণপূর্বক ভ্‌পাঁত পুদ্করাক্ষ 
নববধূর সাহুত নভশ্চারী 'দিব্রথে আরোহণপূরবক সমুদ্র আতক্রম করিয়া 
সত্বর স্বীয় নগরীতে আগমন কাঁরল। প্রজাদের চক্ষে সে উদীয়মান চন্দ্রের 
ন্যায় দ্ট হইল । 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ২৯ 


অনন্তর নিখিল পথবী জয় কাঁরয্লা সে রথপ্রভাবে সম্রাট পদ প্রাঞ্চ 
হইয়া বহুকাল বিনয়বতাঁসহ গ্বায় রাজধানীতে আনন্দে বাস করিয়াছিল । 

দেবতাঁদগের পা থাকলে দদ্কর কার্যও সাধিত হয়, সুতরাং ন:পাঁত 
নাশ্চম্ত থাকুন যে স্বপ্নে শিব আপনার নিকট যথা অঙ্গীকার করিয়াছেন 
তাহা সুসম্ধ হইবে। 

মৃগ্গাৎকদত্ত তাহার মন্তীর নিকট হইতে এই অদ্ভূত কাহনী শ্রবণ 
কাঁরয়া শশাথ্কবতী-প্রাপ্তর আশায় মন্ধরীদগের সাঁহত উদ্জয়নী নগরীতে 
গমন কারতে রুতসংকল্প হইল। ( ১৬৩-১৮৫ ) 


ইহা মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসারংসাগরের 
শশাংকবতী লদ্বকের 'দ্বতীয় তরঙ্গ সমাধু। 
শ্লোকসংখ্যা--১৮৫ 

ক্লুমক শ্লোকসংখাা--১৩,১৭১ । 


তৃতীয় তর 


বেতালবার্ণত নৃপাঁত কর্মসেন-দহহতা শশাঞ্কবতীকে প্রাপ্ডেচ্ছ হইয়া 
মৃগাঙ্কদত মন্ত্রীদগের সাঁহত পরাষশ"' করিয়া মহাব্রীতকবেশে গোপনে 
গ্বনগরী পারত্যাগপূর্বক উত্জীয়নী গমন কারবার নিমিত্ত কতসংকজ্প হইল । 
কুমার স্বয়ং মন্ত্র ভীমপরাক্রমকে খট্রাঙ্গ নরকপাল ইত্যাঁদ প্রয়োজনীয় দুব্যাদি 
আনতে আদেশ কাঁরল। তাহার পিতার মৃখ্যমন্ত্রী চরমৃখে অবগত হইল 
যে ভীমপরাক্রম স্বগৃহে এ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে । সেই সময় মৃগাৎ্কদত 
তাহার প্রাসাদোপরি হইতে পানরস নিম্নে নিক্ষেপ কাঁরলে দুভগাবশতঃ 
রাজকুমারের অলক্ষ্যে নিম্নে ভ্রমণরত তাহার পিতার মস্তকোপার দৈবাৎ উহা 
পাঁতত হইয়াছিল । মূগাত্কদত্ত এ পানের রস নিক্ষেপ করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে এই অবমাননার নিমিত্ত সে হৃদয়ে ক্োধ পোষণপূর্বক 
নান কারয়াছল । 

পরদিবস ম:গাৎ্কদত্তের পিতা নৃপাতি অমরদত্ত বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত 
হইলে মন্ত্রীর সুযোগ আসল এবং রাজার নিরাপত্তার প্রাতশ্রত প্রদানপূবকি 
দৈবাৎ রোগাক্রান্ত নৃপাঁতকে গোপনে বাঁলল, “দেব, আপনার পুত মুগাঞ্কদত্ত 
ভীমপরাক্রমের গৃহে আপনার বিরুদ্ধে আভষেকাঁদ সম্পাদন কাঁরতেছে এবং 
তাম্নামত্তই আপাঁন পড়ত হইয়াছেন । আমি চরমুখে ইহা অবগত 
হইয়াছি। সকলেই ইহা প্রতাক্ষ কারতে পারে । অতএব আপনার পনশ্রকে 
রাজ্য এবং আপনার পণড়াকে আপনার দেহ হইতে যুগপৎ 'নবাঁসিত করুন ।, 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নৃপাত শাঁংকত হইয়া অনসম্ধানার্থ স্বীয় সেনাপাঁতকে 
ভীমপরারুমের গৃহে প্রেরণ কাঁরলে সে কেশ, নরকপালাদ তথায় প্রাপ্ত হইয়া 
এঁ সমস্ত দ্রব্য রাজাকে প্রদর্শন করাইলে রাজা সক্লোধে সেনাপাঁতকে বাঁলল, 
“আমার এ পতন স্বয়ং রাজত্ব কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
কারতেছে । এই মুহ্‌তে'ই উহার মন্ত্রীদিগের সাহত উহাকে আবলদ্বে রাজা 
হইতে 'নবাসিত কর।* বিশ্বাসশীল নরপাত স্বীয় মন্মীদিগের কুকর্ম 
জানিতে পারে না। সেনাপাঁত মৃগাঞ্কদত্তের নিকট গমনপূ্বক তাহার 
ণনকট রাজার আদেশ ব্যস্ত কাঁরয়া মণ্তীদিগের সাহত তাহাকে নগর হইতে 
নির্বাসত কারল । €১-১৬) 

উদ্দেশ্য ?সম্ধ হওয়ায় মৃগাৎ্কদত্ত পৃলাকতাঁচত্তে গণেশের অর্চনা কারয়া 
সনে মনে 'বিনীতভাবে পিতা মাতার নিকট হইতে 'বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া যাত্রা 


তৃতীয় তরঙ্গ ৩১ 


আরম্ভ করিল । অযোধ্যা নগরী হইতে বহুদূর গমন কাঁরলে তাহার সাঁহত 
ভ্রমণরত প্রচণ্ডশান্ত প্রমূখ দশজন মন্ত্রীকে রাজকুমার বাঁলল, “এইগ্হানে 
শান্তরাক্ষিত নামক 'কিরাতাঁদগের এক মহান: ভৃপত বাস করে । সে ব্রক্ষচারণ, 
পবদ্যার্থ এবং আমার বালাযসূহদ । তাহার পিতা যুদ্ধে বন্দশ হইলে সে স্বায় 
মৃন্তর নামত্ত পনন্তকে প্রাতানীধস্বরূপ বন্দী হইবার 'নামত্ত এই স্হানে 
প্রেরণ করিয়াছিল । পিতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার স্বজনেরা উহার 
1বরুদ্ধে অভ্যুত্থান কাঁরলে মতকুর্তৃক প্রবৃদ্ধ হইয়া আমার পিতা উহাকে সৈন্য- 
বলে উহার 'পতার সংহাসনে আঁধগ্ঠিত করিয়াঁছলেন । বন্ধূগণ, চল 
আমরা তাহার 'নকট গমন কার এবং পরে শশা্কবতশর গনামত্ত আমরা 
উত্জীয়নী নগরখতে গমন কাঁরব 1 

সে এই কথা বাঁললে সমস্ত মন্ত্রীরা একবাক্যে বলিল, “তাহাই হইবে ।, 

£পর মন্তীদগের সাঁহত গমন কারতে কাঁরতে সায়ংকালে সে এক 
মহাটবীতে উপনীত হইল ॥ ইহা বক্ষ এবং বারহীন ছিল, আতকন্টে সে 
একাঁট জলাশয়ের নিকট আগমন করিল । উহার তটদেশে একি শহদ্ক বৃক্ষ 
ছিল । সমন্ধ্যাহ্িক সমাপন কাঁরয়া শ্রান্তিবশতঃ সে জলপানান্তে সেই বৃক্ষের 
অধোদেশে সচিবাদগের সাঁহত 'নিদ্রার্থে গমন কাঁরল । চন্দ্রোন্জবল 'িনশীথে 
সে জাগ্রত হইয়া দোঁখল যে প্রথমে সেই বৃক্ষের বহু পল্লব নির্গত হইল এবং 
পরে রূমে ক্রমে পুষ্প এবং ফল বাহর হইল । উহার পক ফল পাতত 
হইতে থাকিলে সে সঁচবাদগকে আঁবলম্বে জাগ্রত করিয়া এই অগ্ভ্ত দৃশ্য 
দর্শন করাইল । তাহারা 'বিস্ময়ান্বত হইল এবং ক্ষুধাত হওয়ায় ম-গাৎ্কদত্ত 
এবং তাহার সাঁচবগণ এ সংস্বাদ ফল ভক্ষণ কাঁরলে সহসা তাহাদের চক্ষুর 
সমক্ষে এ শহদ্কতরু একট ব্রাহ্মণ যুবকে পারণত হইল ॥ তথ মৃগাতকদত্ত 
তাহাকে প্রশ্ন কারলে সে স্বীয় কাঁহনী গববৃত কাঁরল £-_ 


শুতাধর কাহনী 


অযোধ্যানগরীতে দামীধ নামক জনৈক উত্তম 'দ্বজ বাস কাঁরতেন ॥। (১৭-৩০) 
আমি তাহার পুত্র শ্রুতাঁধ । একদা দুভক্ষ উপস্হিত হইলে 'তাঁন.আমাকে 
লইয়া মৃতকঙ্প হইয়া এইস্হানে আগমন করিয়াছিলেন ৷ হেথায় কেহ তাহাকে 
পণ্চফল প্রদান কাঁরলে ক্ষুধার্ত হওয়া সত্বেও িতন আমাকে 'তনাঁট ফল প্রদান 
কাঁরয়া নিজের জন্য দুইটি ফল রাখলেন । অতঃপর তিনি গ্নানার্থে 
সরোবরে গমন কাঁরলে আম ইত্যবসরে পণ্চাট ফলই ভক্ষণ কারয়া 'নিদ্রার 


৩২ কথাসারংসাগর 


ভান কাঁরয়া রাঁছলাম । স্নানান্তে 'তনি প্রত্যাবর্তনপূরক আমাকে ধৃতের 
ন্যায় 'নিশ্চল কাণ্ঠখস্ডবৎ পাঁড়য়া থাকিতে দেখিয়া আঁভশাপ দিলেন, “তুই এই 
সরোবরের তীরে শুষ্ক তরু হইয়া থাক । জ্যোৎস্নাময়ী নিশখথে তোর পুষ্প 
এবং ফল নির্গত হইবে এবং কোনসময় ফলম্বারা আঁতাঁথসংকার কাঁরলে 
তোর শাপম্যীন্ত হইবে ।, পিতা আমাকে এই প্রকারে আঁভশপ্ত করামা আম 
শুষ্ক বক্ষে পারণত হইয়াছলাম এবং এখন তোমরা আমার ফল ভক্ষণ 
করাতে বহুকাল শাপভোগ করিয়া সম্প্রতি আম শাপমুস্ত হইলাম । 

শ্রুতাঁধ স্বীয় কাহনী বিবৃত কাঁরয়া মৃগাখ্কদর্তকে তাহার বৃত্তান্ত 
শজভ্ঞাসা কাঁরলে সে উহা বর্ণনা কাঁরল । শ্রুতাঁধর কোন আত্মীয়-স্বজন 'ছিল 
না এবং নগাতাবদ্যায় পারদশ+ হওয়ায় সে মৃগাঙ্কদত্তকে অনুরোধ কারয়া 
তাহার কর্মে 'নযুস্ত হইল ॥। এই প্রকারে সেই রজনী যাপন কারয়া 
প্রাতঃকালে শ্রুতাঁধর সাঁহত সসাচব মৃগাঞ্কদত্ত যাল্রা কাঁরয়া ভ্রমণ কাঁরতে 
কাঁরতে কারমশ্ডিত নামক অরণ্যে আগমন কাঁরল । তথার সে দুরারু'তি 
পণলোমশ ব্যান্তর সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া 'বস্ময়াম্বিত হইল । সেই পণ্ব্যান্ত 
অগ্রসর হইয়া তাহাকে সাঁবনয়ে বলিল £ 

“আমরা কাশখনগরণতে গোপালক 'দ্বিজরণপে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলাম । 
(৩১-৪১) দৃক্ষের সময় সেই স্হানের তৃণ অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক হওয়ায় 
আমরা আমাদের গাভীসহ তৃণপূর্ণ এই অরণ্যে আগমন কাঁরয়াছলাম। তথায় 
একাঁট বাপাঁতীরস্হ '্রিফলা বক্ষসমূহ হইতে সতত ফলপতনে এঁ বাপশবাণর 
রসায়নে পাঁরণত হইফ্লাছিল । এই জনশন্য অরণ্যে এ বার এবং ধেনুদুখ্ধ 
পান করিয়া আমাদের পণ্চশতবর্ষ আতবাহত হইয়াছে এবং রাজকুমার, যেরূপ 
দোখতেছ আমরা তদ্রুপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছ । এখন বাধ তোমাঁদগকে 
আমাদের আতাঁথরংপে প্রেরণ কাঁরয়াছেন, অতএব তোমরা আমাদের আশ্রমে 
আগমন কর ।, 

এইপ্রকারে নিমশ্তিত হইয়া মগাঙ্কদত্ত সঙ্গগণসহ তাহাদের সাহত 
তাহাদের আশ্রমে আগমন কাঁরয়া সেই 'দবস দহগ্ধপান কারয়া আতবাহত 
কারল। পরাদবস প্রাতঃকালে যান্লা কাঁরয়়া বহু অদ্ভূত দৃশ্য দোখতে 
দোখতে কালক্রমে 'ফিরাতরাজ্যে উপনণত হইয়া সে শ্রুতাঁধকে করাতরাজ 
শন্তিরক্ষিতের 'নিকট তাহার আগমনবাতাঁ নিবেদন কারবার নিমিত্ত প্রেরণ 
করিল । 'িরাতরাজ উহা শ্রবণ কারয়া মৃগাৎ্কদত্তের সাহত সাক্ষাৎ করিতে 
গমন কাঁরল এবং তাহাকে অমাত্যবৃন্দসহ সসম্মানে স্বনগরীতে আনয়ন ক'রিল। 
মৃগাৎ্কদত্ত তাহার আগমনের কারণ বান্ত ঝারয়া িরাতরাজকর্তৃক আপ্যার়িত 


তৃতীয় তরঙ্গ ৩৩ 


হইয়া 'িল্াদ্দবস তথায় আতবাহত কাঁরল । যথাকালে শান্তরাক্ষত তাহাকে 
তাহার কার্ধে সাহায্য কারবে এইরূপ ব্যবস্হা কাঁরয়া শশাব্কবততে 
আপণতহদয় রাজকুমার এক শহভাদনে তাহাকে আমম্ত্রণকরতঃ দ্বাদশজন 
পুনরায় উজ্জায়নশ যাল্তা কারল । 

ভ্রমণ কাঁরতে কারতে মে এক জনশ্‌ন্য অরণ্যে উপাঁস্হত হইয্লা ভস্মাঁজন 
জটাজুটধারী এক তপস্বশকে বৃক্ষতলে দোখতে পাইয়া সানূচর তাহার 'নকট 
গ্রমন কাঁরয়া শুধাইল, 'ভগবন, এই আশ্রমাবহধীন অরণ্যে আপাঁন একাকণ কেন 
বাস কাঁরতেছেন ৪ তখন সেই তপস্বী প্রত্যুত্তর কাঁরল, “আম শুদ্ধকীর্ত 
নামক মহামুীনর 'শিষ্য এবং অনেকপ্রকার মন্ত্র অবগত আছ ॥ একদা এক 
শুভলক্ষণযনুন্ত ক্ষান্রয় বালককে প্রাঞ্ধ হইয়া অধ্যবসায়সহকারের জাবিতাবস্হায় 
তাহাকে ভতাবিন্ট কাঁরলে যখন তাহাকে প্রশ্ন কারলাম তখন সে আমাকে 
যথায় 'সদ্ধৌষাঁধ এবং রসায়ন প্রাপ্ত হওয়া যায় এই প্রকার নানা স্হানের কথা 
বিবৃত কাঁরয়া বাঁলল, (৪২-৫৭ ) “এই বন্ধ্যাটবীর উত্তরাঁদকে একাঁটমান্র 
িংশপা বক্ষ আছে । নধ্যাহে উহার বার ধাঁলকণাদ্বার আবৃত থাকে, 
হংসামথুন জলসারসের সাহত ক্রীড়া করাতে উহার আঁস্তত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় । 
তথায় পারাবতাক্ষনামক প্রবল পরাক্রাম্ত নাগরাজ বাস করে । দেবাসৃর 
যুদ্ধের সময় সে বৈদৃযণকাম্তি নামক অতুলনীয় খড়গ প্রাপ্ত হইয়াছল ? যে 
ব্যাস্ত এ খড়গ প্রাপ্ত হয় সে 'সম্ধাধপাত হইয়া অপরাজ্ত অবস্হায় গিচরণ 
করে। এরপ কাঁথত আছে যে, এই খড়গ বাীরাদগের সহায়তাতেই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ॥ ভতাবম্ট বালক এই কথা বাললে আ'ম তাহাকে 'বদায় প্রদান 
কারলাম । সেই খড়গ প্রাপ্তর নামত্ত অন্য সমস্ত ত্যাগ কাঁরয়া কোনও 
সাহাষ্যকার? প্রাপ্ত না হইয়া 'বিষন্চন্তে এই স্থানে মত্যুবরণ কারবার 'নামত্ত 
আগমন কাঁরয়াছ ।” তপস্বীর এই বাক্য শ্রবণ কারয়া মৃগাঞ্ছদত্ত তাহাকে 
বাঁলল, 'আাম এবং আমার মন্ত্ররা তোমাকে সাহাধ্য কাঁরব ॥ তাপস 
সানন্দে স্বরুত হইয়া সানুচর তাহার সাহত পদতলে পাদলেপ লেপন 
কাঁরয়া সেই নাগের আবাসস্থলে গমনকরতঃ আঁভজ্ঞানের সেই ম্থানাঁট 
জ্ঞাত. হইয়া ম:গাঙ্কদত্ত এবং তাহার সহচরাঁদগকে ষথাবাঁধ মন্ধপত কাঁরয়া 
রজনশীতে তথায় স্থাপন কারল । সেই ধ্াঁলপূর্ণ জল ও মন্তপত সর্ষপ 
দ্বারা নির্মল কারিয়া তথায় নাগদমন মন্ত্রদ্বারা হোম কাঁরতে উদ্যত হইল 
এবং মন্ত্রশান্ত "বারা ভামকম্প মেঘ ইত্যাঁদ 'বধনসমূহ দমন কাঁরলে সেই 
পশংশপা তরু হইতে একট 'দিব্য রমণী নিগত হইয়া রত্বাভরণ রবদ্বারা যেন 
মোহমন্ত্র উচ্চারণ কাঁরতে কাঁরতে তাহার হৃদয় আবলম্বে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ 
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কারল। তখন তাপস ধৈধ্যহারা হইয়া তাহার মন্দ বিস্মৃত হইল এবং এ 
ঘনস্তনী তাহাকে আলিঙ্গন কারয়া তাহার হস্ত হইতে হোমপান্র নিপাতিত 
কারল। তখন সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালের ঘন মেঘের ন্যায় সেই সর্প 
পারাবতাক্ষ তাহার প্রাসাদ হইতে নিগত হইলে সেই 'দিব্যস্ত্ী অম্তাহতা 
হইল এবং প্রত্জবালত নয়নযুস্ত ঘোর গর্জনকারী সর্প দৃম্টে তাপস ভগ্নহূদয়ে 
প্রাণত্যাগ কারল । (৫৮-৭২) 

সে 'বিনঘ্ট হইলে সর্প তাহার ঘোরারাতি 'নরাকরণ কাঁরয়া তাপসকে 
সাহায্য কাঁরয়াছে বাঁলয়া মৃগ্াত্কদত্ত এবং তাহার অনুচরাঁদগ্কে আঁভশাপ 
প্রদান কাঁরল, “তোরা সকলে 'বিনা প্রয়োজনে এই বান্তাটকে সাহায্য কারবার 
নামত্ত এই স্থানে আগমন কারয়াছিস বাঁলয়া ফিয়ংকাল পরস্পর হইতে 
1বষুক্ত থাকা ।” এই কথা বাঁলয়া নাগ অন্তাহ্ত হইলে তাহাদের সকলের 
নয়ন অম্ধকারাব্ত হইল এবং তাহাদের শ্রবণশাস্তও লুপ্ত হইল । সেই 
আঁভশাপের প্রভাবে তাহারা আবিলম্বে 'বষুস্ত হইয়া ইতস্ততঃ 'বচরণ কাঁরতে 
থাকল, যাঁদও পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ কাঁরয়া উচচরবে ডাকাডা1ক 
কাঁরতোঁছল ॥ রান্রর বিভ্রান্তি গত হইলে মৃগাঙ্কদত্ত দোখতে পাইল যে 
সাঁচবশন্য হইয়া সে ইতস্ততঃ এ অরণ্যে ভ্রমণ কারতেছে । দুই তিন মাস 
এই প্রকারে গত হইলে 'বপ্র শ্রুতাঁধ অন্বেষণ কাঁরতে কাঁরত অকস্মাৎ তাহার 
সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল ॥ মৃগাৎকদত্ত শ্র-তাঁধকে সাদর আপ্যায়ণ কারয়া নিজের 
সাঁচবাদগের কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে শ্রুতাঁধ রোদন কাঁরতে কাঁরতে তাহার 
পাদপ্রাম্তে পাঁতিত হইয়া তাহাকে আশ্বাসপ্রদানপূবক বলিল, “রাজপন্ত, 
তাহাদের সাহত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই কন্তু আম জানি তাহারা উজ্জায়নশ 
গমন করিবে, কারণ আমাদের সকলকেই তথায় যাইতে হইবে ।' এইপ্রকার 
বাক্যাণদ ঘ্বারা রাজকুমারকে উদ্বুদ্ধখ কাঁরলে মগাৎকদত্ত ধারে ধারে তাহার 
সাহত উদ্জীয়নীর দিকে যাত্রা কারল । 

কাঁতপয় 'দবস পর্যটন কারবার পর অকস্মাৎ পথে স্বীয় মন্ত্র 
গিবমলব্দ্ধর সাঁহত সাক্ষাংলাভ কাঁরয়া সে হন্ট হইল। মন্ত্রী তাহার 
দর্শন লাভ কারয়া সাশ্রুনয়নে তাহাকে প্রণাম কাঁরলে রাজকুমার তাহাকে 
আ'লঙ্গনাবম্থ কারল এবং তাহাকে উপাঁবন্ট করাইয়া অন্যান্য মন্্রীদগের 
বার্তা জিজ্ঞাসা কারল । ভত্যাপ্রয় সেই বিমলবুম্ধ বালল $ “দেবসপের 
আঁভশাপের প্রভাবে তাহারা কে কোথায় গমন করিয়াছে আম জ্ঞাত নাহ । 
গকম্তু তাহাঁদগকে ধষে আপাঁন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন সেই 'বিষয়ে যাহা বাঁলতোছি 
শ্রবণ করন £-_ 


তৃতীয় তরঙ্গ ৩৫ 
রাজকুমার হইতে 'বিধুক্ত হইবার পর বিমলবুদ্ধর বৃত্তান্ত 


সর্প আমাকে আভিশাপ প্রদান কারলে আমি শাপের প্রভাবে বহৃদ্‌রে গমন 
কাঁরয়া অরণ্যের পবাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে যখন ক্লান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছলাম তখন আমাকে কোন দয়ালু ব্যাস্ত ব্রহ্মদণ্ডী মুনির আশ্রমে 
লইয়া গিয়াছল । (৭৩-৮৬) তথায় খাষপ্রদত্ত ফল এবং বারতে আমার 
শ্রামণ্তি অপনোঁদত হইলে আমি ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে আশ্রম হইতে দুরে 
একাট গুহা দোখতে পাইলাম । কৌতুহলবশতঃ উহার ভতর প্রবেশ কাঁরয়া 
আম এক মাঁণময় প্রাসাদ দর্শনকরতঃ জালগবাক্ষের ভিতর দয়া উহার 
অভ্যন্তরে দৃণ্টিপাত করিয়া দেখলাম যে একাঁট রমণশ সভঙ্গ একাঁট চক 
ঘ্ণন করতেছে এবং ভংঙ্গসমূহ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কেহ একাঁটি গাভগর 
আভমুখে এবং কেহ বা একটি গদ্র্ভের অভিমুখে গমন করিতেছে । 
কাতপয় ভঙ্গ গাভীর দুগ্ধফেন ভক্ষণ করিয়া ম্বেতব্ণ ধারণ করিল এবং 
কাতিপয় গদ'ভ নৎকাশিত রন্তপান কাঁরয়া কৃষ্ষবণণ ধারণ করিল । অতঃপর 
সকল ভঙ্গ মাকড়সায় রূপান্তাঁরত হইয়া 'নজেদের বিষ্ঠা দ্বারা শ্বেত এবং 
রুক, দুই 'বাভন্ন বর্ণের জাল প্রস্তুত কারল ॥। কাঁতপয় জাল উত্তমপুচ্পের 
সাহত এবং কতক জাল 'বিষ পৃম্পের সাঁহত সংযু্ত ছিল । মাকড়সাসমূহ 
যদচ্ছা জালসমূহে আবদ্ধ রাহলে শ্বেত এবং রুষণ বর্ণের দ্বমুখী একাঁটি বৃহৎ 
সপ উহাঁদগকে দংশন কারলে এ রমণী ষখন তাহাঁদগকে নানাবিধ ঘটে 
রাখল তখন তাহারা 'নগ্গত হইয়া সেই জালসমূহেই পুনরায় উপবেশন 
কারল । তখন যে ভ্‌ঙ্গসমূহ বিষপুস্প সংযুস্তজালে উপবেশন কাঁরয়াছল 
তাহারা 'বষের জবালায় ক্ুন্দন কাঁরতে আরম্ভ করিলে যে ভ.ঞ্সমূহ অন্য 
জালে ছিল তাহারাও রোদন কাঁরতে লাগল । কিন্তু এই শব্দে তন্রস্হ 
জনৈক দয়ালু তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তান তাহার ললাট হইতে আঅপ্নাশখা 
এঁ জালসমহের উপর 'নক্ষেপ কাঁরলে মাকড়সাসংযুস্ত জালসমূহ ভস্ম হইয়া 
গেল এবং মাকড়সাসমূহ একট বৈদ্ মণিময় দণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরয়া 
দণ্ডোপারস্হিত জে]াতময় আলোকের ভিতর অদশ্য হইল । চক্র, গাভশ 
এবং গদ্দভের সাহত এ নারীও ইতোমধ্যে অন্তধনি কারল । 

ইহা দর্শন কাঁরয়া আম সাবস্ময়ে তথায় ভ্রমণ করিতে কারতে একটি 
মনোহর তড়াগ দেখতে পাইলাম । উহার ক্মলসমূহে ভ্ঙ্গরাজি গুজন 
কারয়া যেন আমাকে উহা দশ'ন কারবার 'নীমত্ত আহ্বান কারতোঁছিল। (৬৭-৯৮) 
উহার তটে উপাঁবস্ট হইয়া 'নরীক্ষণ কাঁরতে থাকিলে আম উহার জলের 
অভ্যন্তরে একট 'বরাট অরণ্য দোঁথতে পাইলাম । সেই অরণ্যে একটি ব্যাধ 


৩৬ কথাসারিংসাগর 


দশহস্তযুন্ত একটি সংহশাবক পোষণ কাঁরতোছিল 'কিম্তু অবাধ্যতার নিমিত্ত 
ক্রোধাশ্বিত হইয়া উহাকে বন হইতে নিবাঁসিত কাঁরয়াছিল । িনকটবতর্ঁ 
অরণ্যে একাঁট গসংহধীর শন্দ শ্রবণ কাঁরয়া ?সংহাটি ঘখন সেইদদিকে গমন 
কঁরিতেছিল তখন উহার দশ বাহ; বঞ্ধায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । তখন 
লম্বোদর এক ব্যাস্ত তথায় আগমন করিয়া তাহার বাহুসমহ পূর্ববং বথাস্হানে 
সহাঁপত কাঁরলে 'সংহটি 'সংহীর অন্বেষণে সেই অরণ্যে গমন করিল । 
বনাম্তরে অনেক কন্ট স্বীকার কাঁরয়া সে তাহার পূবৰতন' ভাষাকে প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার সাঁহত স্বীয় অরণ্যে প্রত্যাবর্তন কারল॥। লুব্ধক যখন দোখল 
যে সাঙ্গনীকে লইয়া সিংহ তাহার বংশানুক্রমিক আবাসস্হল সেই বনে আগমন 
কারয়াছে তখন 'সংহকে অরণ্যের সত্ব প্রদানপূরক সে প্রস্হান কারল । 

এই দৃশ্য দন করিয়া আম আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উভয় বৃত্তান্তই 
রহ্ধদশ্তীর নিকট বিবৃত কাঁর। সেই ভ্রিকালজ্ঞ খাঁষ অন:কম্পাবশতঃ আমাকে 
বাঁললেন, “তুমি সৌভাগ্যবান: । শিব প্রসন্ন হইয়া সমস্তই তোমাকে 
দেখাইয়াছেন ॥ তুমি ষে নারণাটকে দশ'ন কাঁরয়াছিলে সে মায়া । যেচক্র 
সে আবতণন কারিতোঁছল তাহা সংসারচক্র এবং ভ্ঙ্গরাজি জন্তু । গাভশ এবং 
গর্দভ ধর্ম এবং অধমে'র প্রতীক । দহ্ধফেন এবং রন্তফেন, যাহা তাহারা 
ভঙ্গাদগের নামন্ত নির্গত কাঁরয়াছিল উহারা সুকাত এবং দুম্কীতি। যে 
বস্তুর উপর উহারা উপাঁবম্ট হইয়া শ্বেত এবং রণ, 'ম্বাবধ উর্ণনাভে 
রূপান্তাঁরত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সম্পদ লাভ কাঁরয়াছি। বিষ্ঠাম্বরূপ 
সব বীর্ধবত্তা ম্বারা যে 'দ্বাবধ জাল রচনা করিয়াছিল উহা সন্তান 
সম্তাঁতাঁদগের প্রতীক ॥ উত্তমপৃষ্প এবং 'বিষপুষ্প সুখ এবং দুঃখ প্রকাশ 
কাঁরতোছল । স্বাঁর় জালাবম্ধ হইয়া যখন সপ্পদন্ট হইয়াছল উহা মৃত্যুর 
প্রতীক এবং উহার 'দ্বমথের শ্বেতমৃখ হইল সৌভাগ্যসডক এবং রুফমৃথ 
দুভাগ্যস্চক ॥ (৯৯-১১১) 

অতঃপর সেই মায়ার প্রতীক নারীমাঁত ঘটস্বরূ্প নানা যোনিতে 
তাহাঁদগকে জন্মগ্রহণ করাইলে তাহারা পুনরায় 'নির্গত হইয়া প্‌ববং শ্বেত 
এবং রুফবণ ধারণপূর্বক জালে পাশবম্ধ হইয়াছিল । উহা সৃথ এবং দুঃখপ্রদ 
সন্তান সম্তাঁতাঁদগের প্রতীক । অবশেষে পাশবদ্ধ রুফ উপ“নাভসমূহ যাতনার 
প্রতীক 'বিষম্বারা পড়ত হইয়া ঈশ্বরের সাহাযাভিক্ষা কারতে লাগয়াছিল। 
উহা দর্শন কাঁরয়া -পাশবম্ধ শ্বেত উর্ণনাভ সমূহেরও বৈরাগ্য উপস্হিত 
হওয়ায় তাহারা পরমে*্বরের স্মরণাপন্ন হইয়াছিল । তখন তাপসরপণ ঈশ্বর 
মোহনিপ্তা হইতে জাগ্রত হইয়া জ্ঞানাণ্নি দ্বারা তাহাদের পাপসকল ভস্ম 


তৃতীয় তরঙ্গ ৩৭ 


কারয়াছিলেন । অতঃপর তাহারা ভাস্কর মণ্ডলের প্রতীক বৈদয'মাণ রাচত 
দণ্ডে উধ্ধাস্হত পরমধামে আরোহণ কাঁরয়াছল । অবশেষে মায়াচক্রাকারে 
আবাঁতত জন্ম, এবং ধর্ম ও অধর্মের প্রতীক গাভী ও গর্দভসহ অস্তনি 
কাঁরয়াছল । 

এই প্রকারে স্বীয় সুকাতি এবং দহচ্কাত অনুরূপ ,সংসারচক্রে আবার্তত 
হইয়া জন্তুগণ ঈশ্বরের আরাধনা কাঁরয়া মস্ত লভ করে । তোমার ভ্রান্তি 
ণনরসনের নিমিত্ত এই দৃশ্য দর্শন করাইয়া তেমোকে দেবাদিদেব শিক্ষা প্রদান 
কাঁরয়াছেন । তুম তড়াগবারতে যে দৃশ্য দর্শন কারয়াছিলে ইহা তাহারই 
ব্যাথ্যা ॥। মৃগাৎকদত্তের ভাগ্যে যাহা হইবে তাহা দেখাইবার 'নামত্ত জলে 
ভগবান তোমাকে এ প্রাতাঁবন্ব দশ“ন করাইয়াছিলেন । (১১২-১২১) তাহাকে 
1সংহশাবকের সাঁহত তুলনা করা হইয়াছে । দশমন্ত্রীকর্তৃক পাঁরবোণ্টত 
হইয়া সে লালিত পালিত হইয়াছল । দশভুঞ্জা তাহারই প্রতীক । লৃব্ধকরপা 
ক্রোধান্বিত গিতাকর্তক অরণ্যরূপৰ স্বদেশ হইতে সে 'নবিসিত হইয়াছিল । 
গসংহীর সাহত তুলনায়া বনান্তর অর্থাৎ অবম্তী হইতে শশা*কবতণর বৃত্তান্ত 
শ্রবণ কাঁরয়া তাহার দিকে ধাঁবত হইবার সময় যে ঝঞ্ধাবাত্যা তাহার দশভুজ 
িবপষ'স্ত কারয়াছিল উহা সর্পের আভিশাপে মন্লীবর্গের সাঁহত 'বিষন্ত 
হইবার প্রতীক । লম্বোদর পুরুষরূপে গণেশ আগমনপূর্বক তাহার দশবাহ 
অর্থাৎ মন্ত্ীদগকে পূর্বস্হানে স্হাপন কারলে সে পরের অবস্হা প্রান্ত 
হইয়াছিল । অতঃপর বহুকম্টস্বীকার কারয়া স্হানাম্তরে গমনপুরবক সিংহীকে 
অর্থাৎ শশাঙকবতণীকে প্রাপ্ত হইয়া সে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছিল। যখন ব্যাধ 
অথাৎ তাহার পিতা তাহাকে ভাষসিহ শন্তুর সমন্ত বাধা আঁতক্রম কারর়া 
তাহার নিকট আগমন কারতে দোখলেন তখন তান সমস্ত “"রণ্য অথ 
তাহার রাজ্য উহাকে প্রদান কারয়া তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । 
এই প্রকারে ভাঁবষ্তে যাহা ঘাঁটবে তাহা যেন সদ্য ঘাঁটয়াছে, গবভু তে।মাকে 
তাহাই দেখাইয়াছেন। সুতরাং 'নাশ্চন্ত থাকতে পার যে তোমার প্রভু 
তোমাকে, তাহার অন্যান্য মন্ত্রশীদগরকে, তাহার পত্বীকে এবং তাহার 
রাজত্বকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ সেই ম্যান আমাকে এই কথা বাঁললে আমার 
আশা পুনরুত্জীবত হইল এবং আম আশ্রম পাঁরত্যাগ কক্রিয়া ধারে 
ধীরে পর্যটন কারতে কারতে, রাজকুমার, অদ্য হেথার আপনার সাক্ষাৎ 
লাভ কাঁরলাম । রাজকুমার, আপাঁন 'নিশ্চ*. থাকুন ষে আপান প্রচণ্ড- 
শান্ত এবং আপনার অন্যান্য মন্রশীদগকে প্রাপ্ত হইয়া সফলতা অন 
কাঁরবেন। 


৩% কথাসরিংসাগর 


মগাদ্দত্ত বিমলবৃদ্ধির এই অন্ভূত কাহনী শ্রবণ করিয়া পরম 
পৃলাঁকত হইল এবং তাহার সাহত পুনরায় পরামর্শ কাঁরয়া স্বকার্য সাধনের 
নিমিত্ত এবং তাহার অন্যানা মন্মণাদগকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অবন্তীনগরাঁর 
দিকে যাত্রা করিল। (১২২-১৩২) 


ইতি মহাকাবি শ্রী সোমদেব ভটু বিরাঁচিত 

কথাসরিংসাগরের শশাংকবতী লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাথ। 
শ্লোক সংখ্যা-_-১৩২। 

কমিক শ্লোক সংখ্যা--১৩,৫০৩। 


চতুর্থ তরজ 


শশাত্কবতীকে প্রাপ্ত হইবার নামও মুগাৎকদত্ত শ্রুতাধি এবং িমলব্ম্ধির 
সাহত পয্টন কাঁরতে কাঁরতে পাঁথমধ্যে নমর্দানদতগরে উপনগত হইল । 
তাহাকে দৌখয়া সেই চণ্চলা নদী আন্দোলিতবাহুবৎ বীঁচাবিক্ষুব্ধ হইল এবং 
তাহার পাশ্ডুর ফেণ দেঁখয়া মনে হইল সে যেন, মৃগাৎকদত্ত মন্ত্শীদগের 
সাঁহত সৌভাগাবশে পুনামণলত হওয়ায়, নৃত্য এবং হাস্য কারতেছে। সে 
নদীবক্ষে স্নানার্থ অবতরণ কাঁরলে তথায় শবররাজ মায়াবটু একই উদ্দেশ্যে 
সমাগত হইয়াছিল । মৃগাকদত্তের স্নান সমাপ্ত হইলে গিতনাট জলদৈত্য 
যুগপৎ জল হইতে উাথত হইয়া এ ভিজ্লকে ধৃত কাঁরলে তাহার অনুচরবন্দ 
সভয়ে পলায়ন কারল। ইহা দর্শন কাঁরয়া মৃগা্কদত্ত উদ্যত খড়গহস্তে 
নদীতে অবতরণপ্ৰবক এ জলদৈত্াঁদগকে হত্যা করিয়া ভিলরাজকে মৃত 
করিল। এ দৈত্যদিগের হস্ত হইতে 'নঘ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সে জল হইতে 
উাঁথত হইয়া রাজপুত্রের পদপ্রান্তে পাতত হইয়া কহিল, “আমার প্রাণরক্ষার্থ 
ণবধাতা কাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন 2 আপাঁন কোন: ধার্সক 
পতার বংশ অলংরুত কাঁরয়াছেন 2 কোন পুণ্যদেশে আপ্পান গমন 
কারতেছেন £' সে এই কথা বলল শ্রুতাঁধ রাজপত্রের বস্তাণত আদ্যোপান্ত 
বিবৃত করিলে শবরপাঁত বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ক বাঁলল, “আপন দেবতা 
কত্তক 'নার্দ্ট যে কায্য“সাধন কাঁরতে গমন কাঁরতেছেন আ'ম সে বিষয়ে 
আপনার সাহায্য কারব এবং মাতঙ্গপাত দুগ্গাঁপশাচও আমার শহিত আগমন 
কারবে। আমি আপনার দাস, অনূগ্রহপূর্বক আমার প্রাসাদে আগমন 
করুন? । (১-১১) 

মৃগাঙ্কদত্কে নানা বাক্যে অনুরোধ কাঁরয়া সে তাহাকে স্বপল্লীতে 
আনয়ন কাঁরল। তথায় রাজপুত্রকে সে যথোপচারে অশেষ প্রকারে 
আপ্যায়ত করিল এবং পক্লীবাসীরাও তাহাকে সম্মানিত কাঁরল। 
মাতঙ্গরাজ তাহার মিত্রের প্রাণরক্ষককে ভূমিতে মস্ত আনত কাঁরয়া 
সম্মানপ্রদশনপ্‌ব্ক নিজেকে রাজপুত্র দাস বাঁলয়া স্বীকার করিল । 
গভল্লরাজ মায়াবটূর অনুরোধে সে 'কয়াদ্দখ- তথায় আঁতবাহিত কাঁরল। 
তাহার তথায় অবাস্থাতকালে একাঁদবস যখন শবরাধপাঁত স্বাঁয় 
গ্রাতখহার চন্দ্রকেতুর সাঁহত দ্যতক্লীড়া কারতোঁছল তখন মেঘগজ'ন আরম্ভ 
হইল এবং গৃহপালিত ময়্‌রসমূহ মস্তক উত্তোলনপূবক নত্য কারতে 


৪০ কথাসারৎসাগর 


থাকলে মায়াবটু গাঘোত্তানপূর্বক উহাদিগকে দোখতে লাগিল । তখন 
দুযতরাঁসক প্রতীহার তাহার নৃপাঁতকে বলল, “দেব, এই অপটা ময়্‌র- 
গদগের নৃতা দোঁখয়া দি লাভ £ আমার গৃহে একাঁট ময়্‌র আছে যাহার তুলা 
ময়ূর পৃথিবীতে আর কোথাও নাই । আপান বাদ এই ব্যাপারে রসগ্রাহণী 
হইয়া থাকেন তবে আগামীকাল প্রাতঃকালে আপনাকে উহা দেখাইব ।* রাজা 
এই কথা শ্রবণ কারয়া বাঁলল, “তুমি নিশ্চই আমাকে উহা দেখাইবে 1, 
অতঃপর সে 'দিনরুত্য সমাপন কাঁরল এবং মগ্া্কদত্ত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
অনচরাদগ্ের সাঁহত স্নান ও ভোজন কারাদ সম্পাদন কারল । (১২-২১) 


মৃগাজ্কদত্ত এবং প্রতীহারের আভযান বৃত্তান্ত 


রজনী সমাগত হইলে যখন সমস্ত বস্তু ঘোর তমসাবৃত হইল, তখন 
রাজপুত্র, যে কক্ষে তাহার অনুচরেরা সংপ্ত ছল, দুঃসাহসিক আভযান 
কারবার নিমিত্ত সবাঙ্গ কষ্তুরখীলগ্ত কাঁরয়া নীলবসন পারধানপ.্র্বক একাক? 
সেই কক্ষ হইতে খড়গহস্তে নির্গত হইল । সে যখন ইতস্ততঃ 'বচরণ 
কারতোঁছল তখন অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া কোন এক ব্যাস্ত তাহার 
স্কধে স্বীয় স্কম্ধ ঘর্ষণ কাঁরলে রাজপনন্ ক্লোধাম্ধ হইয়া তাহাকে 
ষুণ্ধে আহবান কারল । সেই ব্যাস্ত 'কাণন্ান্ও লাজত না হইয়া যথোণচিত 
উত্তর প্রদান কাঁরল, “কোনপ্রকার বিচার না কাঁরয়া 'বচাঁলত হইতেছ কেন ? 
ীাবচার কাঁরলেই দোখতে' পাইবে যে অদ্য রজনখ আলোকিত না করাতে 
চন্দ্রের দোষ হইয়াছে ; অথবা যে বিধাতা উহাকে পূর্ণ আঁধকার প্রদান 
করেন নাই, তাহারই দোষ, কারণ এই অন্ধকারে অকারণে কলহের 
উৎপাঁত্ত হয় ।, 

নাগাঁরকের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া মগা্কদত্ত বলল, “তুম যথার্থই 
বাঁলয়াছ। তুমি কে? সেই ব্যান্ত প্রত্যুত্তর কাঁরল, “আম চোর ।, 
রাজপনন্ত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ছলনা কাঁরয়া বালল, “হাতে হাত 'মলাও । 
আমাদের উভয়েরই একই ব্যবসায় ।, রাজপুত্র তাহার সাহত সখ্যতাসন্রে 
আবদ্ধ হইয়া কৌত্‌হলবশতঃ তাহার সাঁহত গ্রমন কাঁরতে কাঁরতে একট 
তৃণাচ্ছাঁদত জীর্ণ কূপের নিকট উপনীত হইল । সেই ব্যাস্ত সুরঙ্গপথে 
প্রবেশ কারলে মৃগাৎ্কদত্তও তাহাকে অনুসরণ কাঁরয়া নৃপাঁত মায়াবটুর 
অন্তঃপুরে উপাস্থত হইল । তথায় প্রদীপের আলোক দোখতে পাইয়া 
সে চিনিতে পারল যে এঁ ব্যন্ত চৌর নহে, প্রতীহার চশ্দ্রকেতু ॥ কিন্তু সেই 


চতুর্থ তরঙ্গ ৪১ 


গ্রহ কোন মৃদু আলোকে আলোকিত হওয়ায় এবং ব্লাজপনন্ত্র অন্য বেশপারধান 
করার রাজ্ঞীর গুপ্ত উপপাত সেই প্রতীহার তাহাকে চিনিতে অসমর্থ হইল । 
প্রতীহার আগত হওয়া মানত মঞ্জমতানাম্নী রাজপতী উহার প্রাত অত্যাসান্ত- 
বশতঃ উাখত হইয়া উহার কণ্ঠালিঙ্গন কারল এবং তাহাকে পর্যঞ্কে উপাবিষ্ট 
করাইয়া বাঁলল, "অদ্য যে ব্যাস্তকে আনয়ন কাঁরয়াছু সেকে? সে তখন 
তাহাকে বলিল, “তুমি নিশ্চিন্ত থাক ॥ ইনি আমার 'মন্ত ॥” 1কল্তু মজুমতশ 
উীদ্বপ্ন হইয়া বাঁলল, “আম মন্দভাগ্য স্ত্রীলোক, ক প্রকারে 'নাশ্চ্ত 
থাকতে পার ১» রাজা মতু/র মুখে প্রবেশ করা সব্েও মগরাংকদত্ত 
তাহাকে রক্ষা কারয়াছে ।” ( ২২-৩৭) প্রতণহার ইহা শ্রবণ কাঁরয়া প্রত্যুত্তর 
কারল, পপ্রয়ে, দুঃখ কারও না। আম শশঘ্ই মগাৎ্কপত্ত ও রাজাকে 
হত্যা কারব ॥, এই কথা শ্রবণ কারয়া মঞ্জমত+ দৈবক্রমে বাঁলল, “তুম গর্ব 
কারতেছ কেন2 সোঁদন ভ্‌পাঁত যখন নম্দাজলে দানবাঁদগ্রকর্তক 
আক্রান্ত হইয়াগছলেন একাকী মগাংকদত্তই তাহাকে রক্ষা কাঁরতে প্রস্তুত 
হইয়াছিল । তখন তুম তাহাকে হত্যা কর নাই কেন 2 প্ররূত কথা এই 
যে তুমি ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে । সুতরাং নীরব থাক, যাঁদ কেহ 
তোমার এই কথা শ্রবণ করে তুমি বীর মৃগাও্কদত্তের হস্তে নিশ্চয়ই নিগৃহীত 
হইবে ॥ এই কথা বাঁললে তাহার উপপাত এ প্রতীহারের ধৈযচ্যাতি 
হইল । সে বাঁলল, 'রে পাপশিয়?স, তুই নশ্চয়ই মৃগাত্কদত্তের প্রাত আসম্ত 
হইয়াছিস সৃতরাং আমার নিকট হইতে এই উপহাস বাকোর সমহাচত 
পুরস্কার গ্রহণ কর । সে তাহাকে বধ কারবার 'নামত্ত খড়গহস্তে উত্খিত 
হইলে মঞ্জমতাঁর এক সখা ধাবিত হইয়া হস্তদ্বারা এ খড়গ ধৃত কাঁরল 
এবং ইতোমধ্যে মঞ্জমত কক্ষাম্তরে প্রবেশ করল । প্রত'হার সেই চোটকার 
হস্ত হইতে খড়গ সজোরে আকর্ষণ কাঁরলে চোঁটকার অঙ্গবীল কাঁতত হইল । 
প্রতহার আকুলাচত্তে আতশয় 'বাঁস্মিত ম.গাত্কদত্তের সাহত যে পথে আগমন 
কারয়াছিল পুনরায় সেই পথ দিয়া নক্কান্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
কারল । 

তখন মৃগাম্কদত্ত, অন্ধকারবশতঃ যাহাকে চানতে পারা যায় নাই, সেই 
প্রতাহারকে বাঁলল, 'এখন ত তুমি স্বগৃহে আগমন করিয়া আম এখন 
শবদায় গ্রহণ কার ॥১ কিন্তু প্রতীহার রাজপুত্রকে বাঁলল, “আর দরে গমন 
না কাঁরয়া অদ্য এই স্থানেই নাদ্রত হও । তু, পাঁরশ্রান্ত হইয়াছ ।' তাহার 
কারাদ সম্বন্ধে আভজ্ঞতালাভের 'নামস্ত কৌতূহলখ রাজপুত্র সম্মত হইলে 
প্রতীহার এক ভৃত্যকে আহবান কাঁরয়্া বালল, (৩৮-৪১)--যষে কক্ষে মরূর 


৪২ কথাসারংসাগর 


থাকে ইহাকে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া শব্যা প্রদান কর । ভত্য বাঁলল, “আম 


আপনার আদেশ পালন কাঁরব' এবং রাজকুমারকে সেই কক্ষে লইয়া "গিয়া 
-তথায় একটি প্রদশপ স্থাপন কারয়া তাহাকে শব্যা প্রদান কারল ॥ বাঁহম্বরি 
1শকল দ্বারা আবম্ধ কাঁরয়া ভতত্য প্রস্থান কাঁরলে মৃগাত্কদত্ত তথায় 1পঞ্জর 
মধ্যে একটি ময়ূর দর্শন কারয়া মনে মনে বাঁলতে লাগল, “প্রতীহার এই 
ময়্‌রের কথাই বাঁলয়াছল+ এবং কৌতহলবশতঃ এ 'পপ্জরের "বার উন্মন্ত 
কাঁরলে ময়্‌রাট 'নর্গত হইয়া মুগ্াৎকদত্তের 'দিকে দূটঢুভাবে দৃষ্ট 'নবদ্ধ 
কাঁরয়া বরংবার তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ॥। সে যখন 
এইরপে লুণ্ঠিত হইতেছিল তখন তাহার গলদেশ রজ্জুবদ্ধ দোখয়া সে মনে 
কাঁরল যে উহা তাহাকে পাড়া দিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ এ বন্ধনমো5ন 
কাঁরল । রম্জুবন্ধন মুক্ত হওয়ামান্ত এ মরুর তাহার চক্ষুর সম্নঃখেই তাহার 
মন্ত্রী ভীমপরাক্রমরূপে পারণত হইল । সে প্রণত হইলে মৃগাৎ্কদত্ত তাহার 
এ ভভ্তমন্ত্রীকে আলিঙ্গন কারয়া সাঁবস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সখে, 
বল ইহার 'কি তাংপষ-2, তখন ভন্মপরাক্রম হৃণ্টচিত্তে তাহাকে বলিল £ রাজ- 
কুমার শ্রবণ করুন । আমি আমার বৃত্তান্ত আদ হইতে বাঁলতোঁছ £ (৬০-৫৮) 


রাজকুমার-সঙ্গ বিচ্যুত হইবার পর ভীমপরাকমের আঁভযান কাঁহনী 


নাগপাশে আম বখন আপনার সঙ্গচুত হইলাম তখন ভ্রমণ কাঁরতে কারতে 
আম শাজ্মলী পাদপমলে” আগত হইলাম ॥। বৃক্ষগান্রে গণেশের মৃর্তি 
খোঁদত দেখিয়া আম তাহার পূজা কাঁরলাম এবং ক্লান্তিবশতঃ বক্ষমূলে 
উপবেশন কাঁরয়া চিন্তা কারতে লাগলাম, “রজনীর বেতালবৃত্তান্ত প্রভুর 
দেনকট 'ববুত করাতেই আমার এই দশা হইয়াছে, সুতরাং আমার এই 
পাপদেহ 'বিসজ্ন 'দিব ।” এইরূপ মানাসক অবস্থায় আমি অনাহারে 
দেবতার সম্মুখে অবস্থান কাঁরতোছলাম ॥ 'কয়াদ্দিবসান্তে এক বহ্ধ পাম্থ 
সেই পথে আগমনকরতঃ বংক্ষচ্ছায়া় উপবেশনপূরব্ক আমাকে দোঁখতে 
পাইয়া বারংবার 'জজ্ঞাসা কাঁরতে লাগল, “পন, তুমি *লানমুখে 'নিজনে 
হেথায় রহিয়াছ কেন 2 অতঃপর যাহা ঘাঁটয়াছিল আবিকল তাহা বর্ণনা 
কারলে আমাকে উৎসাহ প্রদানার্থ এঁ ব.ম্ধ পান্থ অনুকম্পাভরে বাঁলল, 
“পুরুবমানুষ হইয়া তুমি স্ত্লোকের মত মৃত্যুবরণ কাঁরতেছ কেন? 
1বপদে স্ত্লোকেরাও ধেষচ্যুত হয় না। ইহার প্রমণস্বরূপ একাটি কাহনশ 
শ্রবণ কর £$ ( ৫৯-৬৬ ) 


চতুর্থ তরঙ্গ ৪৩. 
কমলাকর-হংসাবলী কথা 


কোশল নগরণতে 'বিমলাকর নামক নরপাঁত বাস কারত। তাহার কমলাকর 
নামক পনন্র ছিল । বিধাতার বিধানে শৌষে” সোন্দযে দাক্ষণ্যগুণে সে 
স্কন্দ, কন্দপ” এবং স্বর্গের কল্পদ্রুমকেও পরাভূত কাঁরয়াছিল । একদা 
তাহার পুব্পারাঁচত জনৈক বন্দী নাখল বান্দাদগের প্রশংসাই রাজপনন্নের 
সমক্ষে একট গাথা পাঠ কাঁরল, কমল প্রাঞ্ততে পুলাঁকত নানা পক্ষীর 
গুঞ্জনমহখখাঁরত কমলাকর প্রাপ্চ না হওয়া পর্যন্ত কোন হংসাবলণ তুষ্ট হয় ? 
মনোরথাঁসাদ্ধ নামক বন্দী এই গাথা বারংবার আব্ত্ত করায় রাজকুমার 
কমলাকর তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলে সে বলিল, “রাজকুমার, আ'ম পর্্টন 
কাঁরতে কাঁরতে নৃপাঁত মেঘমালশ জগরস, লক্ষমদেবশর লগলাউদ্যান 'বাদশাতে 
গমন কাঁরয়াছিলম । তথায় গীতাচাষ দদ্দ্ররের গুহে অবস্হানকালে সে 
একদিন আমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিল, “আগামীকল্য রাজকন্যা হংসাবলশ 
নৃপাতির স'মুখে অদা-আঁধগত নত্যকলা প্রদশ'ন করবেন ॥, ডে৭-৭.৪) ইহা 
শ্রবণ কারয়া আমার কৌতূহল উপাঁস্হত হইল এবং পরাদবস আমি গীতাচাষের 
সাহত রাজপ্রসাদে প্রবেশ কারয়া রঙ্গমণ্ডপে উপাস্হত হইলাম । তথায় আমি 
সুমধ্যমা রাজকন্যা হংসাবলশীকে তাহার পিতার সম্মুখে ঢক্কা ননাদের সাহত 
নৃত্য কারতে দোঁখলাম । পদ্পাভরণে সা্জত পল্লবের মত বাহুসণ্থালিত 
কাঁরয়া সে নৃত্য কাঁরতে'ছিল । মনে হইল সে যেন যৌবনা'নিলে আন্দোলিত 
কন্দর্প বৃক্ষের একটি বলপরী। তখন আ'ম চিন্তা কাত্রতে লাগলাম, 
রাজপুত্র কমলাকর ব্যতীত এই মৃগনয়নখর ভর্তা হইবার যোগ্য আর কেহ 
নাই। যাঁদ এই কন্যা তাহার সাঁহত 'মাঁলত হইতে সমগ্' না হন, তবে 
কামদেব কেন অযথা তাহার পহস্পকাম্কে জ্যা যোজনা করিবার কম্ট স্বীকার 
কাঁরয়াছেন £ ইহার একট উপায় বাঁহর কারতেই হইবে :* এইরূপ চিন্তা 
কাঁরয়া এই দৃশ্য দশ“নাম্তে আ'ম রাজসভাদ্বারে 'বিজ্ঞপ্ত 'লীপবদ্ধ কারলাম, 
'আমার সমকক্ষ কোনও চিন্রকর এই স্হানে থাকিলে সে একি চিন্ত আঁগ্কত 
করূক ।' কেহ এই বিজ্ঞাপ্ত উৎপাঁটিত করিতে সাহস না করিলে নৃপাত 
আমাকে আহবান কাঁরয়া তাহার দুাহতার আবাসের চিত্ত আঁহ্কত কাঁরতে 
নিষুন্ত কারল । তখন হে দেব কমলাকর, আম হংসাবলীর গৃহে আপনার 
এবং আপনার ভ.ত্যদগের আলেখ্া আঁৎ্কত কাঁরলাম । (৭৬-৮৩) 

অতঃপর আম "চিন্তা কাঁরতে লাগলাম, “ঘাঁদ আম এই বিষয় সম্বন্ধে 
সপন্ট কথা বাল তবে রাজকন্যা হয়ত মনে কারবে যে আম কান বযড়যন্ত্ 
কারিয়াছ, সুতরাং কৌশলে ইহা তাহাকে জ্ঞাত করাইতে হইবে” এইরূপ 
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ণচশ্তা করিয়া আম আমার জনৈক বিশ্বস্ত সুহদকে উম্মাদের ভান কাঁরয়া 
ণকপ্রকারে আচরণ কাঁরতে হইবে, তঁদ্বিষযয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক তাহাকে 
প্রাসাদের নিকট স্থাপিত কাঁরলাম । রাজপূত্রগণ দূর হইতে নত্যগণত- 
পূর্বক তাহাকে 'বিচরণ কাঁরতে দেখিয়া ব্রীড়াচ্ছলে তাহাকে তাহাদের নিকট 
আনয়ন কাঁরলে হংসাবল?ও তাহাকে দশন কাঁরয়া কৌতুকার্থে স্বীয় গৃহে 
আনয়ন কাঁরল এবং সে আপনার আলেখ্য দর্শন কাঁরয়া আপনাকে এই 
বাঁলয়া প্রশংসা কাঁরতে লাগল, “আমার 'ি সৌভাগ্য ! আম অনন্ত 
গুণের আধার বর ন্যায় পন্মশঞ্খরেখাযুত হস্ত লক্ষ্মীদেবীর প্রয় 
কমলাকরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম ॥* যখন রাজকন্যা তাহাকে এই প্রকারে 
গ্রান কাঁরয়া নৃত্য করিতে দোঁখল তখন সে আমাকে অতান্ত আগ্রহপূর্বক 
ীজজ্ঞাসা কাঁরল, “এই লোকাঁট ক বাঁলতেছে, তুমি এই স্থানে কাহার আলেখা 
চান্তত কাঁরয়াছ 2 আমি তাহাকে বাঁললাম, “হে স্ন্দার, রূপগোৌরবে মৃণ্ধ 
হইয়া ষে রাজকুমারকে আম এই স্থানে আঁত্কত কাঁরয়াছ তাহাকে এই উন্মাদ 
নশ্চয়ই পূর্বে দোখয়াছে ॥' তখন তাহাকে আপনার পারচয় প্রদদানপূর্বক 
আপনার সম্গুণবলণর প্রশংসা কারলাম । তখন হংসাবলীর হৃদয়ে কামবূক্ষ 
উদ্গত হইয়া আপনার প্রেমরসে তাহা সন্ত হইতে লাগল । অতঃপর তাহার 
ণপতা তথায় আগমনকরতঃ কি হইতেছে দেখিতে পাইয়া এ ছদ্মবেশী 
নৃত্যপর উন্মাদকে এবং অমাকে তথা হইতে বতাঁড়ত কাঁরল । সেই 'দন 
হইতে রাজকন্যা 'দনে দিনে কশ হইতে লাগল এবং কুষপক্ষের ইন্দুলেখার 
ন্যায় কেবলমান্ত তাহার লাবণ্যই রাঁহয়া গেল ॥ (৮৪-৯৪) পাড়ার ছল কাঁরয়া 
সে বিপদবারণ বিফুর মাম্দরে গমন কাঁরয়া পিতার অনমাত গ্রহণকরতঃ 
বজনে জীবন যাপন কারতে লাগিল । আপনার কথা চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে 
বানদ্র অবস্থায় সে চন্দ্রালোকও সহ্য কাঁরতে পারত না এবং দিবস ও রজনার 
ভেদজ্ঞানও তাহার লুপ্ত হইল । অতঃপর একাদদন সে গবাক্ষ হইতে আমাকে 
মান্দরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমকে আহবানকরতঃ বস্ত্রালৎকার প্রদান 
কাঁরয়া আমাকে সম্মানিত কাঁরল । বাহঞ্গত হইয়া আম তপ্রদত্ত বসনাণল 
তলে যে গাথা 'লাঁখত হইয়াছিল তাহা আপনার 'নকট আবাঁত্ত কারয়াছ। 
পুনবরি তাহা শ্রবণ করুন £- 

“কমল প্রাপ্ততে পুলাকত নানা পক্ষীর গুঞ্জন মুখাঁরত কমলাকর প্রাপ্ত 
না হওয়া পর্যন্ত কোন হংসাবলা তুণ্ট হয় ?' 

ইহা পাঠ কারয়া তোমার প্রাত তাহার মনোভাব 'নাশ্চতর্‌পে জ্ঞাত 
হইয়া আম তোমার অবর্গাতর 'নামত্ত হেথার় আগমন কাঁরয়া এ গারথাঁট 
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আবাত্ত করিলাম । যে বস্ের উপর সে এ গাথাঁটি 'লাখয়াছিল, এই যে সেই 
বস্ত ।” বন্দীর এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া এবং এ 'লাখত গ্রাথা দন কারয়া 
কমলাকর সাতশয় প্রীত হইল এবং হংসাবলী কর্ণ'্বারা অথবা নেত্রম্বারা 
তাহার অন্তরে প্রবেশ কাঁরয়াছে-_-সেই কথা ভাবিতে লাগিল । 

যখন সে রাজকুমারীকে লাভ কারবার সবেত্রিষ্ট পম্থার কথা সোৎসুকে 
গচন্তা কাঁরতোছল তখন দৈবাৎ তাহার 'পতা তাহাকে আহ্হান কারয়া বলিল, 
(৯৫-১০৩) বৎস, অলস ন:পাতগণ মন্ত্রমুগ্ধ সপের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হয় এবং 
নম্ট হইলে পুনরায় কি প্রকারে অভুযাদিত হইবে 2 তুমি সৃখসম্ভোগপূর্কক এ 
পর্যন্ত জয়াশা হদয়ে পোষণ কর নাই । সুতরাং আলস্য পাঁরত্যাগ্রপূর্বক 
কমে” উদীপ্ত হও । অঙ্গরাজ স্বদেশ পারিত্যাগপূর্বক আমাকে আক্রমণ করতে 
উদ্যত হইয়াছে । অগ্রসর হইয়া আমার এই শব্লুকে পরাজিত কর। আম 
গৃহে থাকব । 'প্রয়তমার দেশের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইয়া সে এই 
আঁভষানে সম্মত হইয়া 'পতৃপ্রদত্ত চমৃূসহ পৃথিবী এবং শনুহদয় কাম্পত 
কাঁরয়া যাল্রা কারল। 'কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া অঙ্গরাজের সৈনাবা'হিনশর সাহত 
সাক্ষাৎ হইলে অঙ্গরাজ্জ সমাবতনপ:র্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ কাঁরতে 
লাগল । অগস্ত্য যেরূপ বাঁরাধ পান কাঁরয়াছিলেন সেই তেজস্বী বীর 
কমলাকরও তদ্রুপ অঙ্গরাজ চমু পান কাঁরয়া বিজয়শ হইল এবং অঙ্গরাজকে 
জশীবতাবপ্থায় বন্দী কারল। সেই শত্রুকে শঙ্খলাবদ্ধ কাঁরয়া সে মৃ্খ্য 
প্রতীহারের সাঁহত পন্নসহ তাহাকে পতৃসমীপে প্রেরণ কারল ॥ মুখে মুখে 
গপতার 'নকট সে এই বাতা প্রেরণ করিল, "পতঃ, আম অন্যান্য শন্রুদিগকে 
জয় কারবার 'নামত্ত এই স্থান পারত্যাগ কারতোছ ।, এই হপে অন্যান্য 
শন্রুদদগকে জয় কারতে কারতে সে শত্রুসৈন্যযৃন্ত বাম্ধত সৈন্যবলসহ অবশেষে 
1বাদশানগরীর সাল্নকটে উপনীত হইল ॥। (১০৪-১১৩) 

তথায় স্কম্ধাবার স্থাপনপূবক সে হংসাবলশীর পিতা মেঘমালীর 'নিকট 
হংসাবলণর পাণ প্রার্থনা কাঁরয়া এক দত প্রেরণ কারল | কমলাকর শত্রুরূপে 
আগমন করে নাই, তাহার দীহতাকে লাভ কারতে আগত হইয়াছে, দতমুখে 
এই কথা জ্ঞাত হইয়া রাজা স্বয়ং মিন্তভাবে তাহার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরল ! 
রাজকুমার তাহাকে সসম্মানে অভার্থনা কাঁরলে মেঘমালী রাজপন্ত্কে সাদরে 
বাঁলল, 'দতদ্বারা যে কর্ম 'সম্ঘ হইত তাহা সাধন কারবার নামত্ত তুম স্বয়ং 
কেন আগমন কারয়াছ 2 আমারও ইচ্ছা যে এই বিবাহ সম্পাদিত হয় । তাহার 
কারণ বাঁলতো'ছি, শ্রবণ কর । বালাকাল হইতেই এই হংসাবলীর অচ্যাতের 
আরাধনা এবং তাহার শরীষপেলব অঙ্গ দর্শন কারক্লা আমি উাদ্ব'ন হইয়া 
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চিন্তা কারতাম, “এই কন্যার সুযোগ্য পান্ত কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? 
উপয্স্ত বরের কথা আমার মনে না আসতে আম উদ্বেগে 'বানদ্র হইয়া 
প্রবল জ্বরে আক্রাম্ত হইলাম । রোগ প্রশমনের 'নামত্ত আম 'বঞ্ুর 
উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকলে এক রজন'তে ঈষৎ 'নাদ্রুত হইলে 
স্বখ্নে বিফ; আমাকে আদেশ কাঁরলেন, “বৎস, যে হংসাবলাীর 'নমিত্ত তুমি 
এই জরে আক্রান্ত হইয়া সে তোমাকে হস্তদ্বারা স্পশ* কাঁরলেই তোমার 
জবর 'নরাময় হইবে, কারণ তোমাকে পূজা কাঁরয়া তাহার হস্ত এত পৃত 
হইয়াছে যে সে যাহাকে স্পর্শ করিবে তাহার জবর অসাধ্য হইলেও গনশ্চয়ই 
প্রশীমত হইবে ॥ উহার ববাহের জন্য তুমি চিন্তা কারও না, কারণ রাজকুমার 
কমলাকর উহার ভাবী পতি । কিন্তু হংসাবল'কে অক্পপকাল কম্টভোগ কাঁরতে 
হইবে । বিফুকর্তৃক স্বগ্নে এই প্রকার আঁদন্ট হইয়া আম 'নশাশেষে 
জাগ্রত হইলাম । অতঃপর হংসাবলীর হস্তস্পর্শে আমার জবর আরোগ্য 
হইল। তোমাদের উভয়ের মিলন দেবতাকর্তৃক 'নাঁণ্ট হইয়াছে । আম 
হংসাবলীকে তোমার হস্তে অর্পণ করলাম । এই কথা বাঁলয়া ববাহের 
শুভ লখ্ন স্থির কাঁরয়া সে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরল। 
(১১৪-১২৬) 

তথায় তাহার রুতকর্মের কথা শবজ্ঞাপ্ত করলে হংসাবলখ উহা শ্রবণ 
কাঁরয়া গোপনে তাহার সখা কনকমঞ্জরশকে বাঁলল, “তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া 
আইস যে রাজকুমারের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করা হইবে সে চিন্রকরকর্তৃক 
আঁথ্কত যে আলেখ্য আমার হৃদয় হরণ কারয়াছে তাহার সদশ 'কিনা, কারণ 
ইহাও হইতে পারে যে পিতা ভীত হইন্না সসৈনো আগত একই নামের 
রাজকুমারকে উপহারস্বরূপ আমাকে প্রদান কাঁরতেছেন । এই কথা বাঁলয়া 
সে স্বেচ্ছাপ্রণোদত হইয়া কনকমঞ্জরণকে প্রেরণ কাঁরল । 

সখা অক্ষমালা, মৃগাঁজন এবং জটাজুট ধারণপূর্বক প্ররুত তাপসীর 
ছদ্মবেশে সেই রাজকুমারের স্কম্ধাবারে আগমন করিলে রাজকুমারের 
অনুচরবৃন্দ তাহাকে প্রবেশ করিতে দল এবং সে দখল যে জগছ্জয়ী মোহন 
অগ্লের আধকারী কামদেব যেন তথায় অবস্থান কারতেছে । তাহার রূপে 
মুগ্ধ হইয়া সে যেন মুহূর্তকাল সমাধিস্হ হইল । সাঁতিশয় উৎসুকাবশতঃ 
সে মনে মনে বাঁলতে লাগল, “এই পরমসন্দর রাজকুমারের সাহত যাঁদ 
মিলিত হইতে সমর্থ" না হই তবে আমার জন্মই বৃথা । যাহা ঘটে ঘটুক না 
কেন, আম এই কার্ধাসাঁম্ধ কাঁরবই কাঁরব ।॥ সে তাহার সমীপে গমন 
'কারয়া তাহাকে আশশবদি কাঁরল এবং তাহাকে একাঁট মাঁণ প্রদান কাঁরলে সে 


চতুর্থ তরঙ্গ ৪৭ 


সসম্মানে উহা গ্রহণ কাঁরয়া উপাঁবণ্ট হইল। অতঃপর তাপসা তাহাকে বাঁলল, 
'রাজপনন্ত্, এই উত্তম মাঁণর গুণ আমি অনেকবার পরণক্ষা কারয়া দোখিয়াছি । 
এই মণি তোমার হস্তে থাকিলে তোমার শতুর সবেত্তিম অস্ধ্ও কার্ষকর 
হইবে না । তোমার গুণে অন:রন্ত হইয়া আম তোমাকে ইহা প্রদান কাঁরতোছি, 
ইহা তোমার যত কাজে লাগবে আমার তত লাগবে না । তাহার এই কথা 
শুনিয়া রাজপন্ন্র কথ: বালিতে উদ্যত হইলে সে তাহাকে বারণ কাঁরয়া বাঁলল, 
“আম 1ভক্ষাব্রত?' এবং সেইগ্থান পারত্যাগ্গ করিল । (১২৭-১৩৭) 

অতঃপর সে তাপসাীর বেশ পাঁরত্যাগপূর্বক হংসাবলীসমীপে উপাস্থত 
হইলে তৎকর্তৃক পট হইয়া 'মথ্যামাথ্য বাঁলল, “যাঁদও ইহা গুপ্ত থাকা উচিত 
তথাপি তোমাকে ভালবাস বাঁলয়া রাজরহস্য তোমার 'নকট বাস্ত কারব। 
তাপসীর বেশে আম এই স্হান হইতে স্কন্ধাবারে গমন কারলে একব্যান্ত 
স্বেচ্ছায় মতসমীপে আগমন কাঁরয়া নিম্নস্বরে বাঁলল, “ভগবাত, আপান 
ভূততাড়ণ মম্ন অবগত আছেন কি ৪, প্রতীহার মনে কারয়া তাহাকে বাঁললাম, 
“আমি উহা উত্তমরূপেই অবগত আছ । উহা অত সামান্য বিষয় ।' তখন 
দেব, আম তৎক্ষণাৎ রাজপূত্র কমলাকরের নিকট নীত হইলে দেখিয়া 1বষপ্ন 
হইলাম যে সে রুগ্ন এবং ভ্‌তা'বন্ট হইয়া নানাপ্রকার ওষাঁধ ও মাদৃলশধারণ 
কারয়া উপাবন্ট রাঁহয়াছে এবং পার্বস্থ অনুচরেরা তাহাকে সংযত কারয়া 
রাখয়াছে । অমঙ্গল 'নবারণার্থ কাঁতিপয় অলীক প্রক্রিয়া সম্পাদন্করতঃ 
'আগামশকল্য প্রভাতে আগমন কাঁরয়া আম উহার দোষ স্কালন কারব' এই 
কথা বাঁলয়া তথা হইতে সত্বর নগত হইলাম । এই অকজ্পনীয় দৃশ্য দশ'ন 
কারয়া আম আতিশয় 'বষন হইয়া তোমার 1নকট উহা নিধন কারবার 
নামত্ত অগমন কাঁরয়়াছি। এখন ক করিবে তুমিই ধার কর ।' 

সরলা হংসাবলণ তাহার চোঁটকার এই কাঁক্পত কাহনগ শ্রবণ কাঁরয়া 
বন্াহতবং সম্মোহত হইয়া তাহাকে বিল, “ভাগাদেবীর কি প্রহসন ! 
উত্তমবস্তু নিম্মণি কাঁরয়াও তাহাতে দোষারোপ করেন । চদ্দ্ের কলছ্ক 
যে'বধাতা সৃষ্টি কাঁরয়াছে তাহাকে ধিক! রাজকুমারকে পাঁতর্‌পে বরণ 
কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়াছিলাম । কিন্তু আম তাহাকে দর্শন কাঁরিতে অসমর্থ । 
আমার মরণ অথবা বনগমনই শ্রেয়ঃ । (১৩৮-১৪৮) আমাকে বাঁলয়া 
দাও আমার গক করা কর্তব্য ॥” সেই সরলা নারী এই কথা বাঁললে মায়াবিনধ 
কনকমঞ্জরণ প্রত্যুত্তর কাঁরল, “তোমার কোন চোঁটকাকে তোমার বেশে সহ্জিত 
কারয়া উহার সাহত পাঁরণত কর। তখন প্রাসাদস্থ সকলে উত্তোজত 
থাকবে! আমরা কোথাও আশ্রয় গ্রহণ কারব ।, এই কথা শ্রবণ কারয়া 


৪৮ কথাসারংসাগর 


রাজকুমারণ তাহার কুস্থীকে বাঁলল, “তুমিই আমার পাঁরচ্ছদে সান্জত হইয়া 
রাজকুমারীকে 'ববাহ কর॥। তোমার মত বিশ্বস্ত আপনজন আমার আর 
কে আছে ?£ তখন সেই পাপীয়সী কনকমঞ্জরণ প্রত্যুত্তর কারল, “শোক 
পারতাযাগ কর । আমার কপালে যাহা ঘটে ঘটঃক নাকেন। আম এই 
কার্য সম্পাদন কারবার 'নামত্ত একাঁট কৌশল অবলম্বন কারব । 'কম্তু 
সময়কালে আমি তোমাকে যাহা কাঁরতে বালব, আমার 'নিরশিমতো তুমি 
তাহাই সম্পাদন কাঁরবে ॥* এইপ্রকার বাক্যদ্বারা হংসাবলীকে আশ্বস্ত 
কাঁরয়া সে অশোককরী নামক তাহার এক বিশ্বস্ত সথশর নিকট গোপনরহস্য 
ব্ন্ত কারয়া তিন দিবস অপেক্ষা করল এবং উন্মনা হংসাবলী তৎকর্তৃক 
ণনাদণ্ট কায" কাঁরতে স্বীকৃত হইল । 

1ববাহধদবস আগত হইলে বর কমলাকর হস্তীঁ, অশ্ব এবং পদাতিকসহ 
সায়ংকালে আগমন কাঁরল ॥ যখন প্রাসাদস্থ সকলে উৎসবে মত্ত ছিল তখন 
কনকমঞ্জরশী অন্যান্য চোঁটকাঁদগকে কৌশলে অপসৃত কাঁরয়া হংসাবলীকে 
পাত্জত কারবার ছলে হংসাবলীকে সত্বর তাহার কক্ষে লইয়া গেল এবং 
স্বয়ং রাজকুমারীর বেশে সাঁগ্জত হইয়া হংসাবলীকে অশোককরাঁর বেশে 
সামজত কাঁরল এবং সহচরী অশোককরাঁকে নিজের বেশে সাঁ*্জত কারয়া 
নশাগমে হংসাবলশকে বাঁলল, “নগরীর পাশ্চিমদবার হইতে ক্রোশমান্র গমন 
কাঁরলে তুম একটি কোটরধুস্ত প্রাচীন শাল্মলীবৃক্ষ দোখতে পাইবে । 
তথায় লাক্কারত রাহয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে ॥। কার্যসমাপনান্তে 
আগম 'নশ্চয়ই তোমার সাহত গিলত হইব ।” (১৪৯-১৬১ ) হংসাবলশ 
তাহার অলক বম্ধ্র এই কথায় সম্মত হইয়া রজনীতে সখার বেশ 
পারধানপূর্বক অন্তঃপৃর হইতে 'নর্গত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে জনাকীণ" 
পশ্চিমদ্বার আতক্রম কাঁরয়া শাল্মলী তরুর পাদমূলে উপনাঁত হইয়া 
অন্ধকার তরুকোটরে প্রবেশ কারতে ভাঁত হইয়া সমীপস্থ একটি বটবক্ষে 
আরোহণ কাঁরল ॥ সরলা প্ররুাতি হওয়ায় বি*বাসঘাতিনী সখার কুকর্ম 
আশবম্কার কাঁরতে অসমর্থ হইয়া সে পন্লাভাম্তরে লুকায়িত রাহয়া কু-সখাীর 
আগমন প্রতীক্ষা কারতে থাঁকিল। 

ইতোমধ্যে প্রাসাদে শুভল'ন সমাগত হইলে ন:পাঁত হংসাবলীবেশে 
সাঁ্জতা কনকমঞ্জরীকে বজ্জবেদীতে স্থাপিত করিল । তাহার মুখাচ্ছাদন 
বস্ঘ থাকায় রজনতে কেহ লক্ষ্য কাঁরতে পারল না। এইর্‌পে রাজা 
কমলাকরের সাঁহত অলীক হংসাৰলশর 'বিবাহকার্ধ সম্পাদন কারল। 
গববাহকার্য, সম্পন্ন হওয়ামান্ত শুভ লন থাকিতে থাকতে রাজকুমার 


চতুথ তরঙ্গ ৪৯ 


পাশ্চমদ্বার "দয়া স্বীয় স্কম্ধাবারে দ্ুত গমন কারল এবং তাহার সঙ্গে 
অলণক হংসাবলশী এবং কনকমঞ্জরীবেশশ অশোককরণও গমন কাঁরল । গমন 
কাঁরতে কাঁরতে যে বটতরুতে বাঁণ্তা হংসাবলশ লংকায়ত ছিল তাহার 
সমীপস্থ শাজ্মলী তরৃর 'নকটবত্* হইলে যে হস্তণতে কমলাকর আরেো।হণ 
কারযাছিল সেই হস্তীর পৃ্ঠাস্থত কট হংসাবলশ যেন সন্মস্তু হইরা 
কমলাকরকে আলিঙ্গন করিল । তাহার ভীতির কারণ সোৎসুকে কমলাকর 
জিজ্ঞাসা কাঁরলে সে ছলপূর্বক সাশ্রুনয়নে বলিল, “"আর্ধপুত্র, আমার স্মরণ 
হইতেছে গত রজনগতে আমি স্বশ্নে দর্শন করিয়াছিলাম একটি রাক্ষসণ 
এই বক্ষে হইতে নির্গত হইয়া ভক্ষণ কারবার 'নামত্ত আমাকে ধৃত 
কারযরাছে । একজন 'বপ্র তখন ধাবত হইয়া আমাকে মুক্ত কাঁরয়া আম্বাস 
প্রদানপূর্বক বাঁলল, “পহীন্ত, এই বৃক্ষাটকে ভগ্ম কারবে এবং সেই রাক্ষস* 
উহা হইতে 'ধনর্গত হইলে পুনরায় উহাকে তথায় নিক্ষেপ কাঁরলে সমস্তই 
শুভপ্রদ হইবে ॥ এই কথা বাঁলয়া ব্রাহ্মণ অম্তর্ধনি কাঁরল এবং আ'মও 
জাগ্রত হইল।ম । এই বৃক্ষাট দর্শন কারয়া আমার সেই কথা স্মরণ 
হওয়াতে আমি ভশত হইয়াছি) সে এই কথা বিলে কমলাকর: 
ভৃত্যদিগকে এ বক্ষ ও নারীকে দ্ধ কাঁরতে আদেশ প্রদান কারল ।" 
তাহারা বৃক্ষা্ট দগ্ধ কাঁরলে কোন নারী উহা হইতে 'নর্গত না হওয়াতে 
কুট হংসাবলী মনে কারল যে তাহার "্বামনণও বৃক্ষের সাহত দগ্ধীভৃতঃ 
হইয়াছে । সে প্রীত হইল এবং প্রকৃত হংসাবলণকে প্রাপ্ত হইয়াছে মনে 
কারয়া কমলাকর তাহার সাহত স্কম্ধাবারে প্রত্যাবর্তন কারল ॥ (১৬২-১৭৮) 
পরাঁদবস প্রাতঃকালে সে সত্বর তথা ইহতে স্বনগরণ কোশলাতে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলে তাহার কাধ্যাসাম্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়। তাহার [পিতা তাহাবে রাজপদে 
আ'ভাষস্ত কাঁরপ্না বনে গমন কাঁরলে সে কট হংসাবলীর্‌পণ কনকমঞ্জরীর 
সাহত পাঁথবী শাসন কাঁরত লাগল ॥। কিন্তু বন্দী মনোরথাসাদ্ধ 
কনকমঞ্জরীকতূ্ক আঁবন্ক:ত না হইবার 'নামত্ত স্বীয় নিরাপত্তার উদেশ্যে 
প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্হান কাঁরতে লাগিল । 

সেই রজনতে বটতরুতে অবাঁস্হত হংসাবলী সমস্ত দর্শন এবং শ্রবণ 
কারয়া বাঁকতে পারল যে তাহাকে বণনা করা হইয়াছে । কমলাকরের 
প্রস্হানাম্তে সে মনে মনে বাঁলতে লাগল, “হায় ! হায়! আমার কুসখাী 
ব্চনাপূর্বক আমার কাম্তাকে হরণ কারপ্াছে এমন কি স্বীয় মনের 
পাঁণ্তির 'নামত্ত সে আমাকেও দপ্ধ কাঁরতে ইচ্ছা করে। 'িবম্বাস্ঘাতকের উপর 
আস্হা স্হাপন কারলে কাহার না বিপদ সংঘাঁটত হয় ৪ আমার নামত যে 
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শাল্সলী তরফে দ্ধ করা হইয়াছে তাহার জ্বলন্ত অঞ্গারে আমার এই 
ভাগ্মাহশন দেহ িসজ'নপূর্বক এ তরুর খণশোধ কারব। এইরপপ 
শদ্তা কারিয়া সে বক্ষ হইতে অবতরণপূুর্বক আতাহযাত প্রদান কাঁরতে 
রুতসংকল্প হইলে 'বাঁধবশে তাহার সুব্াষ্ধ উদয় হওয়াতে সে মনে মনে চিন্তা 
কাঁরতে লাগল, “"বনা কারণে কেন আতমাবসর্জন কাঁরব 2 আম জশীবিত 
থাকলেই সখশদ্রুহের প্রতিশোধ লইতে পারব । আমার পিতা যখন হ্বরে 
আক্রান্ত হইয়াঁছিলেন তখন বিফ তাঁহাকে স্বত্নে বলিয়াছিলেন যে আমার 
করস্পর্শে তান আরোগালাভ করিবেন এবং ইহাও বাঁলয়াছিলেন যে হংসাবলগ 
কমলাকরকে উপয্ন্ত ভর্তার্পে প্রাপ্ত হইবে ফিল্তু তাহাকে স্ব্পকালের 
নামত ভাগ্য বিপর্যয় ভোগ করিতে হইবে । সুতরাং আম কোথাও 
পামন কাঁরয়া কিছুকাল অপেক্ষা কারব । -_-এইর্‌প "চিন্তা কাঁরয়া সে এক 
বিজন বনের উদ্দেশ্যে যাল্লা কারল ॥ €( ১৭৯-১৯০ ) 

বহুদূর গমন কাঁরিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পাঁড়ল এবং তাহার পদস্থলন 
হইতে লাগিল । তাহার প্রাত অনুকম্পাবশতঃই যেন সে যাহাতে পথ দেখিতে 
সমর্থ হয়, রজনীর অবসান হইল ॥ তাহার অবস্হা দর্শনে তাহার প্রাত দয়া 
প্রদর্শন কারবার নামই যেন আকাশে হইতে অশ্রুধারারাব [শশিরাঁবন্দু 
পাঁতিত হইতে লাগল । গহীণজনসহদ 'দবাকর তাহার হৃদয়ে আশা উদ্রেক 
কারয়া এবং 'দণ্দেশ উদ্ভাসত কাঁরয়া তাহাকে আম্বাস প্রদান কারবার 'নামত্ত 
যেন উাদত হইলেন এবং কর প্রসারতপূর্বক তাহার অশ্রমার্জন কাঁরলেন। 
রুজেকুমারী কিং আশ্বস্ত হইয়া মনুযাৃষ্টির অস্তরালে আলগাঁল দিয়া 
ভ্রমণ কাঁরতে কারতে আঁতকন্টে একাঁটি অরণ্যে উপাস্থত হইল । কুশকণ্টকে 
তাহার পদ ক্ষতাঁবক্ষত হইস্বাছিল । সেই অরণা বহগপূ্ণ 'ছিল, তাহারা 
গুঞ্জন করিতে কাঁরতে ষেন বাঁলতোঁছল, “এই স্থানে আগমন কর, এই স্থানে 
আগমন কর।, সেরক্লাম্ত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ কারলে বৃক্ষসমূহ তাহাকে 
সাদরে তাহাদের বল্লরী আন্দোলিত কাঁরয়া বাতাস কাঁরতে লাগিল ॥ 
প্রেমাস্পদের সাহত মিলিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে সেই অরণ্যে 
প্রফুল্পসহকারে তরুস্থিত কলকজনরত কোকিলসহ মধু খাতুর শোভা নরাক্ষণ 
কারল । হতাশ হইয়া সে মনে মনে বাঁলতে লাগিল, “পুষ্পরেণু রন্তরাগ- 
সমান্বিত মলয়ানিল যাঁদও আমাকে আগ্নর ন্যায় দগ্ধ কাঁরতেছে, মধুকর 
গুঞ্জনসহ বৃক্ষ হইতে পাতিত পষ্পবৃষ্টি যাঁদও আমাকে কামশায়কে বিদ্ধ 
করিতেছে, তথাপি আম এইস্থানে অবস্থান কারয়া এই পুষ্পদ্ধারা রমাপাতির 
অচনা করিয়া আমার সমস্ত পাপ প্রক্ষালন কারব ।' এইরূপ সংকজ্প কাঁরয়া 
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মে কমলাকরকে প্রাপ্ত হইবার নিবমত্ত বাপাীনশরে স্নান করিয়া ফলাহারপূব্ক 
শবফুর আরাধনায় ব্যাপৃত রাহল ॥ (১৯১-২০১) 

তখন এইরূপ ঘাঁটল যে কোশলনগরীতে কমলাকর চতুীর্দ্দবাঁসক জরে 
আক্রান্ত হইল । হংসাবলীরূপী দুগ্টা কনকমঞ্জরী ভাতা হইয়া মনে মনে 
চম্তা কারতে লাগল, “আমার মনে সর্বদাই ভয় ছল অশোককরী আমার 
গ্‌গ্তরহস্য প্রকাশ কারয়া দেয় কিনা । ইহার উপরে এখন দ্বিতীয় চিন্তা 
আসিয়া উপাস্থত হইয়াছে । হংসাবলীর পিতা বহুলোকের সমক্ষে আমার 
পাতকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার কন্যার করস্পর্শে সমস্ত জবর দূরীভূত 
হয় । জরে আক্রান্ত হইয়া কমলাকরের 'নশ্চয় সেই কথা স্মরণে ডাদত 
হইলে সেই ক্ষমতা আমার না থাকায় আমার প্ররুত পারিচয় ব্যস্ত হইয়া পড়বে 
এবং আ'মও শীবনন্ট হইব । আম কমলাকরের নামত নানা উপাচারে 
অর্চনা করিয়া বহৃপর্বে গোপিনর কথামত জবর নরাময় শাল্তসম্পন্ন 
জবরদানবকে বশ কারিয়া সুকৌশলে তাহার সম্মুখে অশোককরাীকে বালপ্রদান 
কারব। নর্মাংস অ্ধপ্রদান কাঁরলে সেই দানব আমার কার্য সম্পাদনকরতঃ 
আশানুরূপ ফল প্রদান কারবে। নৃপাঁতির জবরও আরোগ্য হইবে এবং 
অশোককরীও লোকাল্তারত হইবে । এইপ্রকারে আমার উভয় ভশীতই 
দুর হইবে । ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের আর কোন পন্থা ত দেখতে 
পাইতোছ না ৮ (২০২-২০৯) 

এইরূপ সংকল্প কাঁরয়া সে নরবাঁলমংশব/তীত তাহার কাঁজ্পত কাফের 
আর সকল কথা অশোককরীকে বাঁলল ॥ অশোককরী সম্মত হইয়া সমস্ত 
পান্রার্দ আনয়ন কারলে অন্যান্য চেটিকাদগকে কোন ছলে বিনয় করিয়া 
কনকমপ্জরী কেবলমান্ অশোককরীর সাহত অন্তঃপুর হইতে রজনীতে খড়গ- 
হস্তে পশ্চাৎম্বার "দিয়া 'নক্কান্ত হইয়া একালঙ্গাবশিষ্ট একট বর্জন 1শবালয়ে 
গমন কারিল ॥। তথায় সে খড্গম্বারা একাঁট ছাগবাল প্রদান কারয়া ছাগের 
হৃদপদ্ম উহার উপরে সসম্মানে প্থাঁপিতকরতঃ চক্ষৃতে ধূপদান কারল এবং 
অবশেষে ছাগাশরঘ্বারা অর্থ প্রদান কারল । অতঃপর রস্ত এবং চম্দনদ্বারা 
যজ্ঞবেদীর পুরোভাগ লেপন করিয়া উহার উপর গোরচনাম্বারা একাঁট 
অন্ট পল্লবয-স্ত কমল আঁঘ্কত কাঁরল । বেদীর অগ্রভাগে সে 'পন্ট আম্রন্বারা 
ন্লপাদ এবং ভ্রিমুখসমাম্বঘত জহরদানব আঁম্কিত কাঁরয়া এক মৃণ্ট ভস্ম 
অস্পস্বরূপে প্রদান করল । পঙল্লবের উপর জবরের অনচরদিগকে যথা বিধি 
ণচান্তত কাঁরয়া উহাঁদগকে নিজমন্ম্র্বারা আহবান কারল । স্নানের পর্বে 
-মংকাথতবৎ নরমাংস অর্থপ্রদান কারবার 'নামত্ত সে অশোককরাীকে বাঁলল, 
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“সাখ, এখন তুম দেবতাকে সাম্টাঙ্গে প্রণাম কারলে তোমার খাম্ধ প্রাঞ্থি 
হইবে ।' সে সম্মত হইয়া ভাীমর উপর সান্টাঙ্গে প্রাণপাত কারলে পাপণয়সী 
কনকমঞ্জরী তাহাকে খড়গাঘাত কাঁরল । কিম্তু খড়গাঘাতে তাহার স্কম্ধদেশ 
ণকিপ্চিমাত আহত হইয়াছিল এবং সে ভত হইয়া পলায়ন কাঁরল। 
কনকমঞ্জরীকে তাহার পশ্চা্ধাবন কাঁরতে দোখয়া সে বারংবার চিৎকার 
কাঁরতে লাগিল, “আমাকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!' উহা শ্রবণ কারয়া 
সমীপস্থ নগররাক্ষগণ তাহাকে সাহাধ্য কাঁরতে আগমন করিয়া খড়গহস্তে 
ভীমবদনা কনকমঞ্জরীকে পশ্চাম্ধাবন কাঁরতে দোঁখয়া তাহাকে রাক্ষসী মনে 
কাঁরয়া উহাকে খড়গাঘাতে জজশীরত কাঁরয়া মৃতকজ্প কাঁরিল ॥' (২১০-২২৩) 
অশোককরীর মুখ হইতে প্ররুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নগররক্ষিগণ 
নগরপালকে অগ্রে করিয়া উভয় নারীকে রাজার সমীপে আনয়ন কারল । 
নৃপাত কমলাকর সমস্ত বৃত্াম্ত শ্রবণ কারয়া দহম্ঠা ভার্যা ও তাহার সখীঁকে 
স্বসমশীপে আনয়ন কারলে ভয়ে এবং আঘাতের তীন্র বেদনায় কনকমপ্জরশ 
তথার প্রাণত॥াগ কারল । 

তখন রাজা আতশয় 'বষাদগ্রস্ত হইয়া কনকমঞ্জরীর সখী আহত অশোক- 
করণকে শুধাইল, “ইহার তাৎপষ" কিঃ আমাকে নিভ“য়ে সমস্ত বল ।* অনন্তর 
অশোককরা আদ্যোপান্ত কনকমঞ্জরীর অসম সাহসিক দৃষ্কমে'র কথা বর্ণনা 
কাঁরলে ভ্‌পাত কমলাকর সত্য তথ্য অবগত হইয়া 'নজের ভাগাকে 'ধকার 
গদতে লাগল, “হায় ! হায় ! আম কি মুর্থ ! কপট হংসাবলাকরতক বণ্িত 
হইয়া আমি স্বহষ্তে প্ররুত হংসাবলশীকে দগ্ধ কারয়াছি । যাহা হউক, এই 
দুষ্টা নারী তাহার কর্মের উচিত পুরস্কার প্রাত হইয়াছে । ন:প:তর ভার্যা 
হইয়া এইরুপে তাহাকে মৃযু আলঙ্গন করিতে হইয়াছে ॥ কিম্তু বাহিরের 
রূপ দর্শন কারয়া আম ক প্রকারে শিশুর ন্যায় বত হইয়া নির্দয় বাধকে 
আমার রত্বহরণ কারতে 'দিয়া তাহার বদলে কাচ গ্রহণ কাঁরলাম । হংসাবলগর 
করস্পশে' জহর অপন*শত হইবার যে ক্ষমতার কথা 'বঝষু তাহার 1পতার 'িিকউ 
বাঁলয়াছিলেন আমি তাহা বিস্মত হইয়াছিলাম ।” কমলাকর যখন এইরুপে 
গবলাপ কাঁরতে'ছিল তখন দৈবাৎ 'বফুর কথা স্মরণপথে উাঁদত হইলে সে মনে 
মনে বাঁলল, 'হংসাবলীর পিতা মেঘমালী আমাকে বাঁলয়াছিলেন যে 'বফুর 
কথামত হংসাবলর পাঁতলাভ হুইবে 'কিম্তু তাহাকে গকছ_কাল কণ্ট ভোগ 
কাঁরতে হইবে ॥ মনুষ্যের নিকট দেবক'থিত এই বাক্য নিশ্চয়ই ?মথা হইবার 
নহে । খুবসম্ভব সে হয়ত অন্য কোথাও গমন কারয়া এখনও জীবিত আছে । 
লোকের হৃদয়ের কথা এবং 'বধাতার কাধকলাপ কে অবগত হইতে 


চতুর্থ তর ৫৩ 


"পারে ৪ এখন এই বিষয়ে আমাকে বন্দী মনোরথাসদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কারতে 
হইবে | 

এইরূপে চিন্তা কারয়া রাজা সেই উত্তম বন্দীকে আহ্বান করিয়া বাল,” 
“ভদ্র, আজকাল তোমাকে প্রাসাদে কদাচ দেখা যায় না কেন? দুজনকর্তৃক 
প্রতারিত ব্যান্তদিগের ক প্রকারে মনোরথ 'সাঁদ্ধ হইতে পারে 2 (২২৪-২৩৮) 
বন্দ? ইহা শ্রবণ কারয়া বাঁলল, “আমার ধারণা গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে 
পারে এই ভয়ে অশোককরা ত প্রায় নিহত হইয়াছিল । কিল্তু হংসাবল' 
সম্বম্ধে আপানি অধৈর্য হইবেন না, কারণ 'বফু ত এই কথা বাঁলয়াছলেনই 
ষে কিয়ংকালের 'নানিত্ত উহাকে কষ্ট ভোগ কাঁরতে হইবে ॥। বিষ নিশ্চয়ই 
উহাকে রক্ষা কঃরপ্লাছেন, কারণ সে 'বফূর উপাসক ॥। শেষপর্যন্ত ধমের জয় 
হইবেই হইবে ॥ ইহার দ্টাম্ত ক দোখতে পাইতেছেন না? দেব, আম 
হংসাবলীর বাতাঁ আনয়ন করিবার নিমত্ত প্রস্থান কাঁরব |, নৃপাঁত এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া শ্রত্াতর কারল, 'আমিও তাহার অন্বেষণার্থ তোমার সহিত গমন 
কাঁরব । নতুবা এক ম.হ্‌তে'র জনাও আমার হৃদয় শান্ত হইবে না।, 

নৃপাতি এই কথা বাঁলয়া কার্যপদ্ধাত সঠিক কাঁরয়া পরাদবস মন্ত্র 
প্রজ্ঞান্যের সানর্বন্ধ বারণসব্েও তাহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মনোরথ- 
1সাম্ধর সাহত সকলের অলক্ষ্যে নগর পাঁরতাযাগ ক?রল । হংসাবলণর অন্বেষণে 
সে বহু তার্থ, তপোবন এবং অরণ্য পধ্টন কাঁরল । কামদেবের আদেশের 
গুরুত্ব অত্াাধক ॥ অবশেষে ঘটনাচক্রে মনোরথাপাদ্ধির সাহত ষে অরণ্যে 
হংসাবলশ তপশ্চযাঁ কারতোছল তথায় আগমন কাঁরল ॥। তথায় সে একাঁট 
রম্তাশোকমূলে তাহার সাক্ষাংলাভ কারল । ক্ষামা এবং পান্ডুর হুণ্পা সত্বেও 
তাহাকে চন্দ্রের আম্তম কলার ন্যায় অপরুপ দেখাইতোছল । তখন রাজা 
বন্দীকে বালল, “এই নিস্তব্ধ, নশ্চলা, ধ্যানরতা, অলৌকিক রূপশা'লিনী 'কি 
কোন দেব ? এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া চারণ সেইীদকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
বাঁলিল, 'মহারাজ, আপাঁন আতশয় ভাগ্যবান, এঁ স্থানে যান দণ্ডায়মান 
রাঁহয়াছেন তিনিই হংসাবলণী ।' এই কথা শ্রবণ কারিয়া হংসাবলাী তাহাদগের 
গদকে দাম্টপাত . কারয়া তাহাকে চিনিতে পাঁরয়া নবীভূ্ত শোকে বিলাপ 
কাঁরতে লাগল, “হায় তাত ! আমার সর্বনাশ হইয়াছে ; হায় কান্ত কমলাকর ! 
হায় মনোরথাসাদ্ধ ! হায় 'বিপরশতকর্মা বিধাতা !' (২৩১৯-২৫২) এই প্রকারে 
1বলাপ কাঁরতে কারতে সে মাচ্ছতা হইয়া ভতলে পাতিত হইলে কমলাকরও 
তাহাকে দর্শন ও তাহার বিলাপধযান শ্রবণকরতঃ শোকাহত হইয়া ভাঁমিতলে 
“পতিত হইল । মনোরথাঁসাম্ধ আম্বাস প্রদান কারয়া উহাদের উভয়ের 


৪ কথাসারিংসাগর 


মৃঙ্হ্জ অপনোদন কাঁরলে পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিয়া 
এবং 'বিষাদাসম্ধু আতক্রম করিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইল ও ক্রমে কমে 
স্ব স্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরল ॥ অনম্তর কমলাকর হংসাবলগ এবং এঁ চারণের 
সাহত কোশলনগরাতে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া সুবখ্যাত নৃপাত হংসাবলশর পিতা 
মেঘমালশকে আনয়নকরতঃ রোগারোগ্য শান্তধারিণী হংসাবলণর পাঁণি গ্রহণ 
কারল ॥ হংসাবলশ, বাহার উভয় কুল 'বশুম্থ ছিল, তাহার সাঁহত 'মালত 
হইয়া কমলাকর 'বমলপ্রভাম্ন শোভা পাইতে লাগল ॥ যাহার ধৈর্য ফলপ্রসূ 
হইয়াছল, সেই হংসাবলণর সাঁহত সফলকাম কমলাকর মনোরথাসাম্ধর সাহত 
আবিষুস্ত হইয়া পাঁথবা শাসন কাঁরয়া সুখে বাস কাঁরতে লাগিল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে 'বপদে বাহারা ধৈধহারা হয় না তাহাদের 
মনস্কামনা সিদ্ধ হয় । অতএব বৎস, তু'মও আত্মহত্যা হইতে 'নিবৃন্ত থাকিবে, 
কারণ যাঁদ জশীবত থাক তবে প্রভুর সাঁহত পুনাঁমণলত হইবে । এইরপ 
বাক্যম্বারা তাহার কাঁহুনী সমাপ্ত কারয়া বৃন্ধ পথক মৃত হইতে বারণ কাঁরয়া 
যথেচ্ছ প্রস্থান কারল । চন্দ্রকেতুর গৃহে মৃগাত্কদত্তকে ভীমপরাক্রম রজন"ণতে 
এই বৃত্তাম্ত 'ববৃত কাঁরয়া বাঁলতে লাগিল $-_ 


. ভীমপরাক্রমের আভযান বৃত্তান্ত 


তাহার নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উত্জীয়িনী নগরীতে আপনার গমন 
করবার কথা থাকাম্ি আপনার অন্বেষণে আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম । 
আপনাকে তথায় প্রার্চ না হইয়া ক্লান্তিবশতঃ বাস কারবার 'নামত্ত এক 
রমণীর গৃহে প্রবেশকরতঃ আহার্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাকে মুদ্রা প্রদান 
কারলে সে আমার শয্যার ব্যবস্হা কাঁরিয়া দিল । শ্রান্ত হওয়ায় আম 'কিপ্নংকাল 
নাদ্রীত থাকিয়া জাগ্রত হইয়া কুতৃহলবশতঃ নিশ্চল থাকিয়া তাহাকে 
ানরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥। দেখলাম যে সে এক মহন্ট যব গ্রহণ কাঁরয়া 
গৃহাভ্যম্তরে রোপন করিল এবং মন্ত্র তাহার ওষ্ঠাধরে সর্বক্ষণ স্ফুরিত হইতে 
লাগল ॥ সত্বর সেই ঘব অন্কুরিত হইয়া সুপক্ক হইলে সে উহ্থা কর্তনকরতঃ 
ভাঁ্জত ও চূর্ণ কারয়া শক্ত প্রস্তুত কাঁরয়া উহা জলে 'নাঁবস্ত কারয়া একট 
কাংস্যপান্লে রাখল এবং গৃহের পৃববিস্থা 'ফিরাইয়া আঁনয়া সত্বর গনানার্থ 
গমন কাঁরল ॥? (২৫৩-২৬৮) 

সে ডাঁকিনী, এই তথ্য অবগত হইয়া আমি সত্বর ডাখত হইয়া কাংস্যপান্ন 
হইতে শল্তু গ্রহণ কাঁরিয়া উহা একাঁট শল্তুভান্ডে রাখলাম এবং শন্তুভাণ্ড, 


চতুর্থ তর &৬ 


হইতে শঙ্ত; গ্রহণপূর্বক দুই প্রকার শন্ত; 'মীশ্রত না কাঁরয়া উহা কাংস্যপান্লে 
রাখলাম । অতঃপর আম পুনরায় শব্যা গ্রহণ কারলে এ রমণণী প্রত্যাবর্তন- 
পূর্বক আমাকে জাগ্রত কারয়া কাংস্যপান্তস্থ শন্তু আমাকে আহার কাঁরতে 
প্রদান কাঁরল এবং স্বয়ং সেই শল্তৃভাণ্ড হইতে শন্তু গ্রহণ কারল । সে জানিত 
না যে আমি এ দুইপ্রকার শল্তু অদলবদল কাঁরয়াছি এবং এ মন্তপৃত শল্ত 
ভোজন করিয়া সে ততক্ষাণাং ছাগণীতে রুপান্তারত হইল । আম উহাকে 
লইয়া গির্পা প্রাতশোধগ্রহণার্থ এক কসাইয়ের নিকট ক্রয় কাঁরলাম ৷ 

তখন কসাইপত্বী আগমনপূর্বক দকোপে আমাকে বাঁলল, "তুমি আমার 
এই বান্ধবীকে প্রতারিত কারয়া্ । তোমাকে ইহার ফলভোগ কাঁরতে হইবে ॥ 
সে আমাকে এই প্রকারে ভয় প্রদর্শন কাঁরলে আমি গোপনে নগরণ পারিত্যাগ- 
পূর্বক শ্রাম্তিবশতঃ একাঁট ন্যগ্রোধ পাদপমূলে 'নাঁদ্রত হইলাম । যখন 
আম সুপ্ত ছিলাম তখন এ ডাঁকন? দুষ্টা কসাইপত্বী আমার গলদেশে একাঁট 
সূত্র ব্ধন করিয়া প্রস্থান করিলে আম তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া দোখলাম যে 
আম ময়ুরত্থ প্রাঞ্চ হইয়াছি, যাঁদও আমার স্মতশান্ত অব্যাহত 'ছিল । 

আতিশয় শোকাকুলিতচিত্তে কাঁতপয় দিবস ইতস্ততঃ বিচরণ কারতে 
থাকলে একদা আমাকে এক শাকুণনক জীবন্তাবস্হায় ধৃত করল। সে 
আমাকে এক স্থানে আনয়ন কাঁরয়া 'ভল্ল নপাঁতির মুখ্য প্রতীহার চন্দ্রকেতুকে 
উপহারস্বরূপ প্রদান করল এবং সে আঁবলদ্বে আমাকে পত্বীর হস্তে দিলে 
সে আমাকে গৃহপালিত পক্ষীরূপে এই মণ্ডপে স্থাপন কাঁরয়াছিল ॥ 
রাজকুমার, অদ্য দৈববশে আপানি হেথার আগমন কাঁরয়া কণ্ঠসূত্ত মোচন 
কারলে আম পহনরায় মন_্যাকাত প্রাপ্ত হইয়াছ । (২৬৯-২৮১) 


অতএব চলুন, আমরা শীঘ্র এই স্থান পারত্যাগ্ করি, কারণ এই প্রতীহার 
তাহার মধ্যরান্রর ভ্রমণপ্রাপ্ধ সঙ্গশাঁদগকে, গুঞ্চ রহস্য প্রকাশিত হইবার ভয়ে, 
পরদিবস প্রাতঃকালে হত্যা করে। অদ্য তাহার 'নশখখ আভযষানের সাক্ষ্ব 
তোমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে, সৃতরাং তুমি এই ডাকিনশর মন্পত সত্র 
চ্বীয় গলদেশে বন্ধনপূর্বক ময়রত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ক্ষ্র গবাক্ষপথে 'ন্কান্ত 
হইলে আম যখন আমার হস্ত প্রসারিত কাঁরয়া দিব তখন তুম তোমার কণ্ঠ 
হইতে এ সূত্র মোচন কাঁরয়া আমার হস্তে প্রদান কারিলে আদমও উহা আমার 
গালদেশে বন্ধন কাঁরয়া তম্বং শীঘ 'নম্কাম্ত হইব এবং তুমি আমার কণ্ঠ হইতে 
এ সূত্র মোচন কারলে আমরা উভয়ে আমাদের পববিষ্থা প্রাঞ্থ হইব । 
বাহর্দেশ হইতে অর্গল বদ্ধ থাকায় এই দ্বার 'দয়া আমরা নিক্কাম্ত হইতে 
সমর্থ হইব না। 


৬ কথাসারৎসাগর 


বাম্ধম।ন ভীমপরাক্রম ম:গাঙ্কদত্তকে এই কথা বাঁজলে সে তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া এ গৃহ হইতে 'নর্গত হইম্সা স্যগৃহে প্রত্যাবত'নপূর্বক অপর 
দুই মিত্রের সাঁহত 'মালত হইয়া সে এবং তাহার বম্ধূগণ পরস্পরের বৃত্তাম্ত 
বর্ণনা কাঁরয়া সেই রজনণ সুখে যাপন কাঁরল। 

প্রাতঃকালে সেই পল্লীর অধা্বর 'ভিল্লরাজ মায়াবটু মৃগাৎ্কদত্তের নিকট 
আগমনকরতঃ রজনী সুখে আঁতবাহত কাঁরয়াছে কনা জিজ্ঞাসা কাঁরয়া 
তাহার চিত্ত 'বনোদনা্" বালল, “আইস, আমরা অক্ষব্রপড়া কার । তখন 
মথাত্কদত্তের 'মন্ত শ্রুতধি ভিল্লরাজ তাহার প্রতশহারের সাঁহত আগমন করিয়াছে 
লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলল, “অক্ষক্রীড়া কারবেন কেন ? আপাঁন ক বিস্মৃত 
হইরাছেন প্রতীহারের গতকলোর কথামত অদ্য তাহার ময়রের নৃতা দর্শন 
কারতে হইবে 2 (২৮২-২৯২) শ্রুতধির কথা শ্রবণ ঝাঁরয়া শবররাজের সেই 
কথা স্মরণপথে ডীদত হইলে সে কৌতূহলে আরুম্ট হইয়া প্রতীহারকে সেই 
ময়ূর আনয়ন কাঁরিতে প্রেরণ কাঁরল এবং প্রতীহার সমস্ত বৃত্তাণ্ত স্মরণ 
কাঁরয়া মনে মনে বাঁলল, “আমি আমার রজনীর অভিযানের সাক্ষী সেই 
চৌরকে কেন প্রমাদবশতঃ হত্যা কাঁর নাই, যাঁদও তাহাকে ময়ূর মন্ডপে 
রাঁখিয়াছিলাম ; আ'ম সত্বর গৃহে গমন করিয়া উভয় কমই সম্পাদন কারব ।* 
এইরুপ চিন্তা করিয়া, সে সত্বর গৃহে গমন কাঁরল । 

1কম্তু গৃহে আগমনপূর্বক ময়্‌রকক্ষে দষ্টপাত কাঁরিয়া ময়ূর অথবা 
চৌর কাহাকেও দে'খিতে না পাইয়া সে ভীত ও বিষগাচত্তে নপাঁতির নিকট 
সঙ্গাগত হইয়া বলিল, প্রভো ! সেই ময়ু্রকে রজনীতে কোন চোর অপহরণ 
কাঁরয়াছে । তখন মায়াবটু সকলকে পরস্পরের দিকে দ:ষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়া 
হাস কারতে দোঁখয়া আঁতিশয় কৌতুকাঁবন্ট হইয়া ক ঘাটয়াছে জানতে 
আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলে মৃগা্কদত্ত শবররাজকে প্রতীহারের সাঁহত তাহার নৈশ 
আঁভষানের বৃত্তাম্ত, কি প্রকারে প্রতীহারের সাঁহত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং 
প্রতপহার উপপাতরণপে রাজ্ঞধীর কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া ছহরকাষুণ্ধে লগ 
হইয়াছিল এবং সে স্বয়ং প্রতশহারের গৃহে গমন কারয়া কি প্রকারে 
ভীমপরাক্রমকে ময়রত্ব হইতে মস্ত কারয়া তথা হইতে নিক্কাম্ত হইয়াছল 
ইত্যাদি সমস্ত,.কাহনশ বিবৃত করিল । 

মায়াবটু ইহা শ্রবণ কাঁরয়া অম্তঃপৃরে চোঁটকার হস্তে ছুরিকাঘাত দর্শন 
করিয়া এবং ক্ষপকালের 'নিমিত্ত ভমপরারুমের গলদেশে সূত্র বন্ধন করিলে সে 
আবার মর়রত্ব প্রাঙ্ত হইল। ইহাদর্শন কারা প্রতীহার অন্তঃপুরের 
পাঁবতা নম্ট করিয়াছে এই পাপকাধে'র 'নামত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ ক'রিল। 


চতুর্থ তরঙ্গ ৫৭ 


কিন্তু মৃগাক্ষদত্তের অনুরোধে সে সতী রাজকে হত্যা না করিয়া তাহাকে 
রাজধানী হইতে বহদুরে নিবাসিত কারল। শশাধ্ষবতীকে প্রাপ্ত হইতে 
'আগ্রহাম্বত হওয়া সব্েও মগাঙ্কদত্ত আরও 'কিয়াদ্দবস সেই পৃলিন্দপল্লীতে 
মহাসমাদরে আপ্যায়িত হইয়া অন্যানা সুঞ্দবর্গের আগমন এবং তাহাদের 
সাহত পনার্মীলত হইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা কারতে লাগিল। (২৯৩-৩০৫) 


ইতি সোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারধসাগরের শশাংকবত লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাঞ্ধ। 
শ্লোক গংখ্যা--৩০৫ | 

রাঁমক শ্লোক সংখ্যা-১৩,৬০৮। 


পণ্চম তরজ 


ভিল্লর:জ নায়াবটুর গ্রহে যখন মৃগাণ্কদত্, বিমলব্ৃদ্ধি এবং তাহার অনান্য 
বয়স্যদিগের সাঁহত অবস্থান কারতেছিল তখন একদিন 'ভিল্লরাদের সেনাপাত 
আতিশয় 'বিচালত হইয়া মৃগ।ত্কদত্তের সমক্ষে 'ভল্লরাজকে বাঁলল, “মহারাজের 
আদেশে দগারদেবীর 'নিকট বাঁল প্রদান কারবার 'নামত্ত যখন একজন 
পুরুষের সম্ধান করিতোঁছলাম, তখন এমন একজন অসম সাহসী ব্যান্তকে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে আপনার পণ্চশত উত্তম যোম্ধাকে হত্যা কারয়াছে। 
তাহাকে বহু আঘাতে জজরত করিয়া হেথায় আনয়ন কাঁরয়াছি।, 
পৃলন্দ রাজা এই কথা শ্রবণ কারয়া সেনাপাঁতকে বাঁলল, “সত্বর তাহাকে 
এই স্থানে আনয়ন কারয়া আমকে দেখাও। সে আনাঁত হইলে সকলে 
দেখিতে পাইল যে তাহার রণধৃলিকলাঁৎকত অস্্ক্ষত স্থান হইতে রন্তপ্রাব 
হইতেছে । তাহার 'সিম্দুর রাগ-রাঁজজত গণ্ডদেশ এবং রন্তপাঁঙ্কল মস্তকক্ষত 
হইতে 'নর্গত রল্কাপ্লুত অবস্থায় পাশবদ্ধ হইয়া সে উন্মত্ত হস্তীর ন্যার 
আচরণ করিতেছে । তখন শশাঞকদত স্বীয় মন্ত্রী গুণাকরকে 'চানতে 
পারয়া ধাবিত হুইয়া ক্রন্দন কারতে কাঁরতে তাহার কণ্ঠাবলম্বন করিল । 
ভিল্লরাজ ম্‌গাদ্কদত্তের নিকট হইতে তাহার মিত্র গুণাকরের পারিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার সম্মৃখে নত হইল । গহণাকর তাহার পদধৃত করিয়া অবস্থান 
কারতেছিল। ভিন্লরাজ তাহাকে আমশ্বাসপ্রদানকরতঃ স্বগৃহে আনয়ন 
কারয়া তাহাকে গ্নান করাইপ্লা, তাহার ক্ষতস্থানসমূহ পট্রম্বারা বন্ধন 
কাঁরল এবং তাহাকে ভিষকাঁদগের নিধাঁরিত উত্তম পান ভোজন পথ্য প্রদান 
কারল। সে কা সুস্থ হইলে মৃগ্রা্কদত্ত তাহাকে বাঁলল, “সথে ! 
তোমার সমস্ত কাঁহনী বণনা কর।' তখন গুণাকর সকলকে শুনাইরা 
বালিল, রাজকুমার আমার বৃত্তান্ত বলিতোঁছ, শ্রবণ করুণ £ (১-১২) 


রাজকুমারের সঙ্গহ্যাতির পর গুণাকরের আভযান কাহিনী 


নাগশাপে আপনার সাঁহত ছাড়াছাঁড় হইবার পর আম এতই উদ্‌ন্রাস্ত 
হইয়াছিলাম যে আমার কিছুই বোধগম্য হইতোঁছিল না এবং আম এ বিশাল 
অটবতে ইতস্ততঃ, ভ্রমণ কাঁরতে লাগলাম । সাঁম্বংলাভ কাঁরয়া আম 
শোকাম্বত হইয়া চিপ্তা কারতে লাগিলাম, 'অহো ! দৈবের কি বিড়ম্বনা! 


পন্ডম তরঙ্গ ৫৯. 


প্রাসাদও যাহার গনকট কন্টপ্রদ সেই মৃগাগ্কদত কি প্রকারে এই বালুকাপূর্ণ 
মরৃভূঁমতে অবস্থান কারবেন £ তাঁহার সঙ্গীরাই বা ক প্রকারে জীবনধারণ 
কারবে ৮ এইরূপ "চিন্তা কাঁরয়া ভমণ কাঁরতে কাঁরতে আ'ম 'বিম্ধ্যবাসন৭- 
দেবীর আয়তনে উপনশত হইলাম । তথায় প্রবেশ কারয়া দোখলাম যে 
অহনণশ বহ্‌ জাবিত প্রাণীর বলি হওয়াতে সে স্থান যমের নিকেতনসদৃশ 
হইয়াছে । তথায় দেবীর অর্গনান্তে দোখলাম যে আত্মবলণ প্রদানকারণ 
একটি শবের হস্তে তাহার গলদেশ বিদর্ণকারী একট খড়গ রাহয়াছে । 
উহা দর্শন করিয়া আপনার সঙ্গহারা হওয়ার আমারও নিজেকে দেবার 
1নকট বাঁলপ্রদদান কারবার মাত হইলে আম ধাবিত হইয়া এ খড়গ ধারণ 
কাঁরলাম ॥ কম্তু সেই মুহূর্তে জনৈকা দয়াশীলা তাপসী দূর হইতে 
মস্তক কম্পনম্বারা আমাকে আত্মবাল 'দিতে নিষেধ কাঁরয়া আমার সমীপে 
আগমনপর্বক আমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাঁললেন, এইরূপ কার্য কারও 
না। পাঁথবীতে এইরূপ দেখা গয়াছে ষে মৃতের সাঁহতও পুনার্মলন 
ঘাটয়াছে, জশীবতের ত কথাই নাই । উদাহরণস্বরূপ এই কাঁহনশ শ্রবণ 
কর £--( ১৩-২২) 


রাজা 'িনীতমাত--বিনি পরে সাধু হইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত 


এই পৃথবীতে আঁহচ্ছন্ত নামক সাবখ্যাত নগরী আছে । পুরাকালে তথায় 
উদয়তুঙ্গ নামক নপকুঞ্জর বাস কাঁরত। তাহার কমলাপাঁত নামক এক 
প্রতীহার ছিল ॥। তাহার 'বিন৷তমাত নামক অতুলনীয় পুত্র ছিল । পশ্মের 
মৃণালসত্র এবং ধনুকের জ্যা থাকা সত্বেও উহারা তাহার সমতল 'ছিল 
না, কারণ মৃণালের ছিদ্র আছে এবং ধনুকের বর্ুতা আছে। একদা 
সুধাধৌত ম্বেতপ্রাসাদশীর্য হইতে কামকভপদ্রুম পল্লবানার্মত কর্ণ- 
ভূষণের ন্যায় তমোময় প্‌বদক হইতে নিশারম্ভে চন্দ্রকে উদত হইয়া 
ক্রমশঃ কিরণরাশদ্বারা ভবন আলোকিত কারতে দোঁখরা তাহার হৃদয় 
নৃত্য কাঁরতে লাগিল এবং 'বন'তমাঁত মনে মনে চিন্তা করিল, “পথ সকল 
চম্দ্রুকরণজালে সৃধাধৌতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে । আমি কেন তথায় বহার 
কারব না? এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া যে ধনবাণহস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ 
কাঁরতে কাঁরতে ক্লোশমান্ত আঁতক্রম কারিলে সহগা বলাপধৰান শ্রবণ কাঁরল । 
যোঁদক হইতে শব্দ আ'সিতেছিল সৌঁদক লক্ষ্য কারয়া গমনকরতঃ সে একাঁটি 
বৃক্ষলাদমূলে 'িব্যরূপা ক্রন্দনরতা কাঁমনীর সাক্ষাংলাভ কাঁরয়া তাহাকে 


৬০ কথাসারৎসাগর 


' আুধাইল, “সদ্দরী তুম কে? তোমার মুখচন্দ্রকে সজল অশ্রু দ্বারা 
কলাৎঘকত কারতেছ কেন ৪ সে এইকথা বাঁললে রমণণ প্রত্যুত্তর কারল, 
“মহাশয় আমি 'বিজয়াবতশনাম্নী নাগরাজ গম্ধমালশর কন্যা । একদা 
রণক্ষেত্র হইতে আমার 1পতা পলায়ন কারলে বাসি তাহাকে আঁভশাপ 
দয়াছিল, তুই পরাজিত হইয়া শত্রুর দাস হইব । সেই আঁভশাপের 
ফলস্বরূপ আমার পিতা তাহার শর; কালাজহব নামক বক্ষের নিকট 
পরাণজত হইয়া দাস হইয়া তাহার পণ্পভারবাহী হইলেন । পিতার কম্টে 
'দুঃাখিত হইয়া আম গৌরণীদেবশর উপাসনা কাঁরলে তান প্রকট হইয়া 
আমাকে বাঁললেন “বস শ্রবণ কর। মানসসরোবরে সহস্র দলাবাশন্ট 'দব্য 
ফটিক কমল আছে, সূর্য করস্পরে উহা তেজাঁবকীরণকরতঃ পাঁতবর্ণ 
রত্ববাঁশন্ট সহম্রফণাধারী শেষনাগের ন্যায় প্রাতভাত হয় ॥ একদা কুবের 
উচ্থা দর্শন কাঁরয়া উহা প্রাপ্ত হইবার নামত্ত মানসসরোবরে স্নানান্তে 'বিফুর 
উপাসনা কাঁরতে লাগল ॥। তাহার অনুচর যক্ষেরা চক্রবাক্‌, রাজহংস 
ইত্যাঁদ বারচরের রূপ ধারণ কাঁরয়া জলে ক্রীড়া কারতোছল ॥। তোমার 
শত্রু কালজশহেবর জ্যন্ঠ ভ্রাতা বিদযৎজহব তখন চক্রবাকরূপে তাহার 'প্রয়ার 
সাঁহত ক্রীড়া কারতে করিতে পক্ষ 'বক্ষেপ দ্বারা কুবেরের করাগ্রস্থ অর্ঘপান্্র 
পাঁতিত কারলে ক্রুদ্ধ. কুবের শাপ প্রদানপূর্বক এই মানসসরোবরেই 
শবদযৎণজহন ও তাহার ভাষাকে চক্রবাক ও চক্রবাকীরূপে র্‌পান্তারত 
কাঁরল। জোচ্ঠ ভ্রাত্ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে প্রাতি রজনীতে 
তাহার 'প্রয়তমার সাহত বিচ্ছেদ হয় এবং প্রাত রজনীতে কালাঁজহব ভ্রাতার 
প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহাকে আশ্বস্ত কারবার নিমিত্ত তাহার ভাবার রূপ 
ধারণ করে এবং 'দবাভাগে দাসরূপে পারণত তোমার পিতা গম্ধমালীর 
সাহত 'নজরূণপে তথায় অবস্থান করে। সুতরাং পান! তুমি 
'আঁহচ্ছরধাসী প্রতীহারতনয় 'বিনীতমাতকে তথায় প্রেরণ কর। এই খড়গ 
এবং এই অন্ব গ্রহণ কর। কারণ ইহাদগের সাহাযো সেই বীরপুরুষ 
ঘক্ষকে পরাঁজত কাঁরয়া তোমার পিতাকে মস্ত কারবে। যেকোন ব্যান্ত 
এই খড়ের আঁধকারী হইলে তাহার শন্র্দগকে হত্যা কাঁরয়া পাঁথবীর 
অধাশ্বর হইবে ।” এই কথা বাঁলয়া আমাকে অম্ব এবং খড়গ প্রদানপূর্বক 
দেবী অস্তাহ্তা হইলেন । অদা তোমাকে এই আভিযানে প্রেরণ করিবার 
নামত্ত আমি হেথায় আগমন কারয়াছি এবং দেবীর কপার তোমাকে 
রজনাীতে বাঁহর্গত হইতে দোঁখয়া কৌশলপূরক 'বিলাপধবান শ্রবণ করাইয়া 
এইস্থানে তোমাকে আনয়ন কাঁরয়াছ । অতএব হে মহাত্বন, আমার 


পন্চম তর ৬৯, 


মনস্কামনা সিম্ঘ কর ।--বিনীতমাত তৎকর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া 
সম্মত হইল ॥। ( ২৩-৫১) 
£পর নাগকন্যা তৎক্ষণাৎ গমন কাঁরয়া সেই দ্রুতগামী শ্বেত অশ্ব 
আনয়ন কাঁরল ॥ মনে হইল উহা যেন 'পণ্ডঈভ্ত চন্দ্রকরণজাল, অন্ধকার 
হনন কারবার 'নামত্ত 'দগন্তে ধাঁবত হইয়াছে । তারকাখাঁচত গগনের 
ন্যায় সেই রত্বথ্থচত খড়গও আনয়ন কাঁরল ॥ উহার দশীপ্তর দ্বারা 
লক্ষমীদেবী যেন বীরের অন্বেষণ করিতেছিজ্েন। এই উভয় দ্বাই 
1বনদতমাতকে প্রদান কাঁরলে সে এঁ রমণীসহ অশ্বারোহণপূর্কক খড়গহস্তে 
যাল্লা কারুল এবং অশ্বের গাঁতবেগ প্রভাবে মানসসরোবরে উপনীত হইল । 
সরোবরের কমলরাজ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতোঁছিল এবং চক্রবাকেরা 
কালাঁজহেবর প্রাত অনুকম্পাবশতঃ আত্স্বরে তাহাকে আগমন কারিতে 
ণনষেধ কাঁরতোঁছিল । কাঁতিপয় বক্ষ গন্ধমালশকে আয়ত্ব কাঁরয়াছে দোখয়া সে 
এ হবীনপ্রাণণাদকে খড়গাঘাতে স্বজ্প আহত কাঁরয়া গন্ধমালীকে মনুন্ত কারবার 
ণনামত্ত বিতাড়িত কারল। তদ্দ্ন্টে কালাঁজহব চক্রবাকরূপ পরিত্যাগ- 
পূরবক সরোবরের মধ্য হইতে প্রাবৃটকালের মেঘের ন্যায় গন কাঁরতে কারিতে 
উত্খত হইল । অআ:কাশে উড্ডীন হইয়া সে যুদ্ধে রত হইলে 'বিনীতম'তিও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং অ*্বারোহণে গগনে উীখত হইয়া তাহার কেশাকরষণ 
কারল । সে মহান্ত প্রাণ্চ হইয়া ীবনতমাতকে 'ঈীত'-নাশক ক্ষমতাধারণ স্বীয় 
অঙ্গুরীয়ক প্রদান কাঁরল এবং গম্ধমালী সসম্মানে দাসস্ধ হইতে মত্ত হইল । 
(ঈতি-, আতব্ান্ট, অনাবৃণ্ট, মুষিক, পঙ্গপাল, পক্ষী এবং শল্লদর আক্রমণ 1) 
গন্ধমালশও তাহার কন্যা বিজয়বতাঁকে 'বিনীত্মাঁতর হস্তে সম্প্রদানপূবক 
গ্বগৃহে প্রত্যাবত'ন কাঁরল । প্রভাত হইতেই উত্তম খড়গ, অঙ্গ'রীয়ক, অ*ব 
এবং যৃবতসহ কতগী বিনগতমাত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে তাহার পিতা 
তাহাকে সাদরে অভার্থনা কারল । পিতা কর্তৃক পূম্ট হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত 
ধিবৃত কাঁরলে তাহার 'পতা এবং রাজা তাহা শ্রবণ কাযা সম্তুষ্ট হইল 
এবং সে নাগকন্যার সাহত পারিণয়সূন্তরে আবদ্ধ হইল ॥ ( &২-১৪) 
 একাঁদন চারাট অমুল্য রত্বধারী এবং বহগুণ-সমাম্বত যুবক পহ্ত্রকে 
তাহার গিপিতা কমলমণত গোপনে বাঁলল, নৃপাঁতি উদয়তুঙ্গের উদয়বতী নাম্নী 
সবশবদ্যা-বশারদা কন্যা আছেন এবং রাজা সর্বত্র ঘোষণা কারিয়াছে যে 
ব্রাহ্মণ অথবা যে কেহ তাহার দীহতাকে তকর্ধ্ণম্ধে পরাজিত কাঁরতে সম 
হইবে তাহার হস্তে সে কন্যা সম্প্রদান কারবে। অদ্ভুত তক্শান্ত দ্বারা 
যে অখিল তাঁকর্ককে পরাঁজত কাঁরয্লাছে এবং রূপন্বারা স্বর্গের. 
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-অপ্সরাঁদিগকে লাব্জত কারয়াছে। তুমি একজন প্রখ্যাত ক্ষন্রিয়বীর, 
সৃতরাং তুম কেন নীরব থাকিবে ? উহাকে তক্ষুণ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া 
ববাহ কর । 'বনীতমাতর পিতা তাহাকে এই কথা বাঁললে সে প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, “তাত ! এ অবলা রমণীর সাহত আমার মত প:রদষের প্রাতদ্বশ্দিহতা 
করা কি শোভা পায় ;ঃ যাহা হউক আম আপনার আদেশ পালন কারব ।* 
সাহসী যুবক এই কথা বাঁললে তাহার পিতা নৃপাতর নিকট গমন কারয়া 
বাঁঞ্ল, “বনীতমাঁতি আগামশকল্য রাজকুমারীর সাঁহত তক্ষখ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবে । রাজা সম্মত হইলে কমলমাত গৃহে প্রত্যাগমনপূরবক পনর 
গবনণতমাতকে নৃপাঁতর সম্মাতর কথা জ্ঞাপন কারল । 

পরাঁদবস প্রাতঃকালে ভাত কমলবনের রাজহংসের ন্যায় পশ্ডিত- 
সমাজে আসন গ্রহণ কাঁরলে বাদ 'বিনীতমাতি ভাস্বর রাঁবর ন্যায় তরষ্থ 
শবদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকষ্ণ কাঁরয়া উপাস্থত হইলে মনে হইল যেন 
কমলবন ষটপদ পাঁরবোম্টত হইয়াছে । ক্ষণকাল পরেই কামদেবের ধনৃকের 
গছলার ন্যার উদয়বতী তথায় ধীরে ধারে প্রবেশ কারল। চারুশব্দকারশ 
অলংকারে সান্জত হওয়াতে মনে হইল ষেন উচ্চারিত হইবার অগ্রেই পূর্ব পক্ষ 
বান্ত হইয়াছে । সে মরকতাঁসংহাসনে উপাঁবন্টা হইলে তাহাকে 'নর্মল গগনে 
1বশুদ্ধ ইন্দুলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগল ॥। বিকশিত দশণ্ততম্তু- 
দ্বারা মাঁণময় বাকামালা গ্রাঁথত কাঁরয়া সে তাহার প্রথম প্র“্নস্উত্থাপন কারলে 
গবনীতমাতি তাহার 'সম্ধান্ত যে প্রমাদপৃ্ণ, পদে পদে তাহা প্রমাণ কারয়া 
সেই সুমুখীকে 'নিরুত্তর কারলে সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দ তাহাকে প্রশংসা কাঁরল 
এবং রাজকুমার তকে” পরাস্ত হইয়াও উত্তম ভর্তা লাভ কাঁরয়া 'বিজাঁয়নণ 
হইল । তরকষুণ্ধে পরাভূত করাতে উদয়তুঙ্গ স্বীয় কন্যাকে বিনধতমাতির 
হস্তে সম্প্রদানকরতঃ তাহাকে অনেক রত্বাদ প্রদান কারল এবং সে রাজসতা 
এবং নাগসতার সাহত বাস কাঁরতে লাগল । (৬৫:৮৩) 

. একদা যখন সে দ্যতক্লীড়ার় পরাজিত হইয়া বষমনে অবস্থান কারিতে- 
শছল তখন এক বিপ্র আগমনপূর্বক তাহার 'নকট 'নিবম্ধা'তশয়ে খাদ্য ভিক্ষা 
কারলে সে ক্লুম্ধ হইয়া ভূতোর কণে গোপনে প্রস্তাব কাঁরয়া 'বিপ্রকে 
বস্রাচ্ছাঁদত বালুকাপণ" পান প্রদান করাইল ॥। সরল ব্রাহ্মণ এ ভারণ পান 
-জ্বর্পপূর্ণ হইবে মনে করিয়া নিন স্থানে গমনপৃব্ক উহা উন্মোচন 
. কাযা বাল্‌কাপুণ" দৃণ্টে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল এবং “এ বান্ত আমাকে 
বন্চনা কারয়াছে'-এই কথা আবিতে ভাবিতে 'বিষগাচত্তে গৃহে গমন 
কারল। িনীতমাতি এ 'বষনে কোনরূপ 'চম্তা না কারিয়া দ্যতরুণড়া 
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'পারত্যাগ্গপবক 'প্রয়তমাদিগের সাহত পরমসনখে গৃহে অধিষ্ঠান কারতে 
লাগল । 

কালক্রমে নৃপাঁতি উদয়তুঙ্গ জরাভারে সাঁন্ধ 'বগ্রহাদ কাষে অক্ষম হইয়া 
রাজ্যভার বহনে অশন্ত হইল । তখন অপনৃল্রক রাজা জামাতা 'বনীতমাতকে 
রাজপদে আঁভাষস্ত কাঁরয়া দেহরক্ষার 'নামত গঙ্গাতীরে প্রস্থান করিল । 
রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া 'বনীতমাঁত অশ্ব এবং খড়োর প্রভাবে দশণদক জয় কারল 
এবং “ঈ'ত' নামক অঙ্গুরীয়কের প্রভাবে দ্ীভক্ষহীন এবং নীরোগ হওয়ায় 
তাহার রাষ্ট্র রামরাজ্যে পারণত হইল । 

এরদা তাহার গনকট বদেশ হইতে রত্বচদ্দ্রামাত নামক হাস্তিমধ্যে সিংহের 
ন্যায় এক মহা তাঁকক 'ভক্ষু সমাগত হইলে 'বদ্বজ্জনাপ্রয় নৃপাঁত তাহাকে 
সমাদরে আ'তথ্য প্রদর্শন কাঁরলে সেই ভিক্ষু তাহাকে এই পণ কাঁরয়া তর্ক- 
যুদ্ধে আহবান কারল--'হে রাজন ! যাঁদ তুমি পরাজিত হও তবে বৃ্ধপথ 
অবলম্বন করবে এবং আম পরাজত হইলে ভিক্ষুর চীবর পাঁরত্যাগপূবক 
বপ্রাদগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কাব । রাজা এই পণে স্বীকৃত 
হইলে সগ্তাদবস িক্ষুর সাঁহত তরকষুদ্ধ হইল এবং অভ্টম 'দবসে যে 
মহীপাঁত তাঁকরক মৃস্গরাহতকারণী উদরবতশীকে পরাস্ত কারয়াছল, 
সৈই বিনীতমাতি 'ভক্ষুর নিকট পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া তাহার নিকট 
বৌদ্ধধম" গ্রহণ কাঁরল । “সর্ব প্রাণীর উপকার সাধন কাঁরতে হইবে" এই 
মহৎ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সে জিনের উপাসনায় রত হইল এবং বৌদ্ধ শ্রমন, 
ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ধর্মধারণর এবং জনকল্যাণের 'নামত্ত বহার ও সন্ত নিমণি 
কারয়া দল । (৮৪-৯১) | 

সেই ধর্চিরণ কারতে কাঁরতে সে সর্বমঙ্গলসাধক বোঁধসত্বলাভের পম্থা 
1ভক্ষুর নিকট হইতে অবগত হইতে চাহলে 'ভক্ষু তাহাকে ব।লল, “রাজন ! 
বে।ধিসত্বত্ব লাভের পন্থা 'নম্পাপ ব্যাস্ত ব্যতত অপর কেহ অবলম্বন কারতে 
সমর্থ হয় না। তুমি কোন পাপকার্য কারয়াছ বাঁলয়া আমার মত মানুষের 
গনকট প্রাতভাত হয় না॥। িল্তু কোন ক্ষুদ্র পাপও কাঁরপ্লাছ না এই 
প্রকারে তাহা অন্বেষণ কাঁরয়া ধংস কর ।॥” এই কথা বাঁলয়া গভক্ষু তাহাকে 
স্বনদর্শনের মন্ত্র শিক্ষা দিলে নৃপাঁত স্বনদর্শনান্তে প্রাতঃকালে িম্ষুকে 
বাঁলল, “গুরো ! আম গতরান্রে স্বপ্নে দর্শন কাঁরলাম যেন পরলোকে গমন 
কারয়া ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্য ভিক্ষা কারলে গদাধারী কাঁতপয় ব্যস্ত আমাকে 
'বাঁলল, 'রাজন ! বহৃপূবে ক্ষুধার্ত ব্রাঙ্ণ তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
কাঁরলে তুমি তাহাকে যে তপ্ত বালুকণা সমূহ প্রদান কাঁরয়াছিলে এখন তাহা 
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তোমার প্রাপ্য হইয়াছে তাহাই ভোজন কর । দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান 
কাঁরলে তুম সেই পাপ হইতে মস্ত হইবে । গদাধারণ ব্যান্তগণ এই কথা 
বাঁললে আ'ম জাগ্রত হইয়া দোখলাম যে 'নাঁশরও অবসান হইয়াছে । 

নৃপাঁত তাহার স্বস্নবৃত্তাণ্ত বর্ণনা কাঁরলে 'ভক্ষুর আদেশে পাপের 
প্রায়শ্চত্তের নামত দশ কোট ম্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনবরি স্ব্নমন্ত 
প্রয়োগ কাঁরয়া সেই স্ব"নদর্শন কাঁরিয়া শ্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া স্ব্নবৃত্তান্ত 
বণণনা কাঁরয়া বাঁলল, “গত রজনতেও আম ক্ষুধার্ত হইলে পরলোকে 
দস্ডধারশগণ আমাকে বালকা ভক্ষণ কাঁরতে দলে আম তাহা'ঁদগকে বাঁললাম, 
পান করা সত্বেও আমাকে বালুকা ভক্ষণ কাঁরতে হইবে কেন ৮ তাহারা 
বাঁলল, “তোমার দান 'নরথ্ক হইয়াছে, কারণ এঁ স্বণ“মৃদ্রার সাহত কোন 
গবপ্রের একটি মুদ্রা ছিল।, এই কথা শ্রবণ কারয়া আম জাগ্রত হইলাম । 
এই প্রকারে স্ব'নবৃত্তান্ত 'নিবেদন কাঁরয়া নৃপাঁত 'ভক্ষাদগকে পুনরায় 
দশকোট স্বর্ণমুদ্রা দান কাঁরল । (১০০-১০৭) 

পুনরায় রজনী সমাগমে সে স্বপ্নমন্ প্রয়োগ কারয়া যে স্ব্নদর্শন 
কারয়াছিল, প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া তাহা এইরূপে গববৃত কাঁরল £ গত 
যামনীতেও পরলোকের এ বান্তগণ আমাকে স্বপ্নে বালুকা ভক্ষণ কাঁরতে 
দিলে মত কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিল, রাজন, তোমার এ দানও 
[নম্ফল হইয়াছে, কারণ অদ্য তোমার রাজ্যে অরণ্যে জনৈক 'বিপ্র দস্যুগণকর্তক 
হত হইয়াছে । তাহাকে তুমি রক্ষা কর নাই এবং প্রজাকে রক্ষা কারতে 
অপারগ হওয়াতে তোমার দান নিম্ফল হইয়াছে । সুতরাং কল্য যাহা দান 
কাঁরয়াছিলে তাহার 'দ্বিগৃণ দান কারবে | ইহা শ্রবণ কাঁরয়া আম জাগ্রত 
হইয়্াছিলাম । নৃপাত তাহার গুরুর নিকট এই বৃত্বাম্ত বণনা করিয়া 
গ্বগুণ দান কারল । 

তখন সে 'ভক্ষুকে বাঁলল, “আচার্য, যে ধর্মের এত শবচ্যাঁত আছে 
তাহা আমার মত ব্যান্ত 'কি প্রকারে পালন কাঁরবে 8, 

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু তাহাকে বাঁলল, “দেব, ধর্মনীতি রক্ষণের 
নাঁমত্ত সুধী ব্যান্তগণ এই প্রকার ক্ষদুত্র ব্যাপারে নিরৎসাহ হইবে না। 
অধ্যবসায়ী দড়ুচেতা ব্যান্তগণ, যাহারা কর্তব্যকম হইতে 'বচ্যুত হয় না, 
দেবতারা তাহাঁদগর্কে রক্ষা কাঁরয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পুরণ করেন। 
পূর্বজন্মের বরাহরূপী বোধিসত্বের কাহিনী কি তুমি জ্ঞাত নহ? আম 
বাঁলতোঁছ শ্রবণ কর 8 €১০৮-১২০) 
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পৃত বরাহের কাহিনী 

পুরাকালে বম্ধাপর্তের গৃহায় বৃদ্ধাংশঞাত এক প্রাজ্ঞ বরাহ তাহার "মন্ত্র 
মর্কটের সাহত বাস কাঁরত। সে সমস্ত প্রাণণর উপকার সাধন কাঁরয়া এবং 
আঁতাঁথ সৎকারকরতঃ নিজের তীঁঞ্তধমত কাষ" কারয়া মিল্রের সাঁহত কালযাপন 
কাঁরত ॥ একদা প্রবল বঝঞ্জাবাত্যা আরম্ভ হইয়া পণ্গাদবস আ'বশ্রাম্ত বারপাতে 
প্রাণশাদগের চলাচল ব্যাহত হইল । পণ্চম 'দবসে শকর যখন কাপর সাঁহত 
রজনীতে 'নাদ্ুত ছিল তখন গুহার দ্বারদেশে একাঁট গসংহ তাহার ভাষা 
এবং শাবকের সাহুত উপাস্থত হইল ॥ 'সংহ সিংহপকে বালল, “এই দার্দনে 
কোনও প্রাণশর মাংস ভোজন কাঁরতে অসমর্থ হইয়া আমরা ক্ষুধায় নিশ্চয়ই, 
মৃত্যুমথে পাঁতিত হইব ॥, 'সংহণ উত্তর কাঁরল -“স্পন্টই প্রতশরমান হইতেছে 
যে ক্ষুধাত হইয়া প্রাণধারণ করা যাইবে না, সৃতরাং তোমরা উভয়ে বরং 
আমাকে আহার কাঁরয়া জীবন রক্ষা কর। তুমি আমার প্রভ্‌ এবং স্বামশ 
এবং আমাদের এই পুত্র আমাদের প্রাণস্বরূপ ॥ আমার মত ভারা তুমি লাভ 
কারিতে পারবে । তোমরা উভয়ে আমাকে ভক্ষণ করিয়া তোমাদের মঙ্গল 
সাধন কর ।* 

তখন দৈবাৎ মহদাশয় বরাহ জাগ্রত হইয়া সিংহ ও তাহার ভার্ধার 
কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সানন্দে চিন্তা কাঁরতে লাগল, “এই দুযোগে অদ্য 
রান্রে এই প্রকার আঁতাঁথ লাভ করা সৌভাগের কথা । আমার পূর্বজন্মের 
সুরত অদ্য ফলপ্রসূ হইতে চাঁলয়াছে । সুযোগ থাকিতে থাকিতে এই 
ন*বর দেহ দানপূরবকি আঁতার্থাদগের তৃপ্তি সাধন কার 1, (১২১-১৩০) 

এই প্রকার চিম্তা কারর়া শুকর উত্খিত হইয়া বাহ্গত হুইল এবং 
ীসংহকে স্নেহপ্‌ বাক্যে বাঁলল, “ভদ্র! হতাশ হইও না। তোমার পত্বীর 
এবং তোমার শাবকের ভক্ষ্যরপে আম হেথায় উপাঁস্থত আছ । তোমরা 
আমাকে ভক্ষণ কর । বরাহ এই কথা বাঁললে 'সংহ হৃ্টচিত্তে 1সংহণকে 
বলিল, প্প্রথমে আমাদের শাবক ভক্ষণ করূক ॥। অতঃপর আ'ম এবং 
আমার পরে তুমি ভক্ষণ কারও ॥ সে সম্মতা হইলে প্রথমে 'সিংহশাবক 
শুকরের মাংস 1কশ্িৎ ভক্ষণ কারিল এবং [সিংহ স্বয়ং ভক্ষণ কাঁরতে আরম্ভ 
কাঁরলে সেই মহান বরাহ তাহাকে বাঁলল, “ভ্াীমতে শোঁধত হইবার আগে 
আমার রন্ত সত্বর পান কর এবং আমার মাংস ম্বারা তোমার ক্ষুধা 'নবারণ কর । 
অবাঁশন্ট মাংস তোমার ভারা আহার করুক । শুকর এই কথা বালিলে 'সংহ 
ক্রমে ক্রমে তাহার মাংস ভক্ষণ কাঁরলে উহার আঁস্থমান্ত অবশিম্ট রাঁহল । কিন্তু 
পুণ্যাত্মা বরাহ তখনও মৃত হইল না, তাহার ধৈ পরীক্ষার 'নামত্ই যেন 

€ 
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তাহার প্রাণ রাঁহয়া গেল ॥। ইতোমধ্যে সিংহ ক্ষধাত হইয়া গুহামধ্যে 
প্রাথগ্যাগ কাঁরলে 'নশার অবসান হইল ॥ অনন্তর গমন্ত মক্ট জাগ্রত 
হইয়া বাহরাগমনপূবক বরাহকে এঁ অবস্থায় অবলোকন কারয়া ডীম্ব'ন 
হইয়া তাহাকে শুধাইল, “সখে ! যাঁদ তোমার শান্ত থাকে তবে আমাকে বল, 
ণক প্রকারে তোমার এই দশা হইয়াছে ।১ তখন বীর শ্‌কর সমস্ত কাহনশ 
ণববৃত কাঁরলে কাঁপ তাহার পদতলে লাণ্ঠত হইয়া সাশ্রুনয়নে তাহাকে 
বাঁলল, এনশ্চয়ই কোন দেবতাংশে তোমার জম্ম হইয়াছে, কারণ তুমি 'তিষ্যগ 
যোনি হইয়াও মানত লাভ কাঁরয়াছ । তোমার কোন বাসনা থাকলে আমাকে 
বল আম তাহা চাঁরতার্থ কাঁরতে চেম্টা কাঁরব ।, কাপ বরাহুকে এই কথা 
বাঁললে সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “সথে ! আমার মনের ইচ্ছা 'িবধাতার পক্ষেও 
পূর্ণ করা দুঃসাধ্য । আমার হদয়ের বাসনা এই যে আম আমার দেহ 
পুনঃপ্রাপ্ধ হইব এবং আমার চক্ষের সম্মুখে ক্ষুধায় মৃত এ তপাঁদ্বনণ গিংহশ 
পুনরুত্জশীবত হইয়া আমাকে ভক্ষণ কাঁরয়া তাহার ক্ষুধা তৃপ্তি করে ।' 
€১৩১-১৪৩) 

বরাহ যখন এই কথা বালতোছিল তখন ধর্মরাজ স্বম্ার্ততে প্রকাশিত 
হইয়া হস্তম্পর্শ' ম্বারা তাহাকে 'দব্যরূপশ মুনীন্দ্রে পারণত কারয়া বললেন, 
*আমই সংহ, গসংহী এবং 1সংহ শাবকবেশে এই মায়াজাল সৃষ্টি 
কারয়াছল।ম ॥ পরাহতার্থে সতত 'নরত তোমাকে পরাভ্ত কারবার নি'মত্তই 
আম এ প্রকার কার্য কাঁরয়াছলাম । কিন্তু তুম তোমার আবচল সততা 
বারা পরার্থে প্রাণ 'ধিসর্জন কাঁরয়া মুনান্দ্রপদ অর্জন কাঁরয়াছ ।* ম্যান এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া এবং ধর্মরাজকে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রতাক্ষ 
কাঁরয়া কাহল, “ভগবন ! আমার এই সখা নকটের 'তয্যগযোনিত্ব এখনও 
মোচন না হওয়াতে আমি মুনান্দ্র পদ প্রাঞ্ধ হইয়াও সুখী হইতে সমর্থ হই 
নাই । এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ধমরাজ মকটকেও মুতে পারণত কাঁরলেন । 
মহতের সংসর্গে মহৎ ফল লাভ হইরা থাকে ॥ অতঃপর ধর্মরাজ ও মৃতাসিংহশ 
অস্তাহত হইল । 

সুতরাং রাজন ! দেখা যাইতেছে সদগদণপ্রভাবে ধর্মপথে যাহারা 
'আবচালত থাকে দেবতারা তাহাদের সহায় হন এবং তাহাদের নোরথ ?সম্ধ 
হয় ।--দানশীল ভূপাঁত 'বিনীতমাত বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া গ্ব'নদর্শনের 'নামত্ত রজনীতে পুনরায় সেই মন্মের আশ্রয় 
গ্রহণ কাঁরলে ম্ব'নদর্শনপরর্বক প্রাতে 'ভক্ষুকে বালল, “আমার স্মরণ 
হইতেছে যে স্বপ্নে আমাকে এক 'দব্মনি বাঁললেন, বৎস! তুমি এখন 
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পনষ্পাপ হইয়াছে । বোঁধিসত্বত্ব প্রাপ্তর 'নামত 'নম্ঠা পালন কর॥। এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া আম অদ্য প্রাতে 'নাশ্চন্ত মনে জাগ্রত হইয়াছি। 
নৃপাতি এইকথা বাঁললে তাহার ভিক্ষু আচার্ষের অনুমাত গ্রহণপূর্বক 
এক শুভদনে ব্রত আরম্ভ কাঁরয়া প্রাথীণদগকে আবরত দান কাঁরতে 
থাকল ; তথাঁপ তাহার ধন অক্ষয় রাহুল, কারণ সম্পদ ধর্মের সফল । 
(১৪৪-১৫৬) 

একাঁদন এক প্রার্থ বিপ্র আগমনকরতঃ তাহাকে বাঁলল, “দেব ! আম 
পার্টালপত্র 'িনবাসণ জনৈক 'বপ্র । তথায় এক ব্রক্মরাক্ষস আমার যজ্জশালা 
আধকার করিয়া আমার পূত্রকে ধৃত কাঁরয়াছে। আমি কোন উপায় 
অবলম্বন কারয়াও ইহার 'বাঁহত কারতে পাঁরিতোছি না। আপাঁন অর্থশদগের 
কজ্পতর্‌, তাঁন্নামত্ত আমি এই প্রার্থনা কাঁরতোছ যে আপাঁন আপনার 
সবদোষঘ7ু অঙ্গুরীরক আমার মঙ্গলারথে অর্পণ করুন ।” ব্রাহ্মণ ভপাঁতর 
নিকট এই অনুরোধ ক'রিলে সে অকুশ্ঠাঁচত্তে কালাঁজহব্দত্ত অঙ্গুরশয়ক তাহাকে 
দান কারল। 'বিপ্র উহা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান কারলে নপতির বোধিসত্ব 
ব্রতের যশঃ দিগন্তে পাঁরব্যাপ্ত হইল । অনন্তর একাঁদবস উত্তরাপথ হইতে 
ইম্দুকলস নামক এক রাজপুত্র আঁতাঁথ সমাগত হইলে স্বার্থহগন রাজা 
উচ্চবংশজাত রাজকুমারকে সসম্মানে আপ্যায়ত কাঁরয়া তাহার কি মনোবাঞ্ধা 
তাহা অবগত হইতে চাণহলে রাজপূনুন্ন প্রত্যুত্তর কাঁরল, প্রভো ! আপাঁন তাবৎ 
অর্ীগণের চিন্তামীণ রূপে খ্যাত । এমন ক আপান প্রাথকৈ আপনার 
জগবনদান কারতেও প্রস্তুত । আ'ম কনককলস নামক ভ্রাতার নিকট পরাজিত 
হইলে সে আমাকে পতৃরাজ্য হইতে 'বতা'ড়িত করিয়াছে । অতএব হে বধর, 
আপাঁন আমাকে আপনার খড়গপ্রহর অশ্ব প্রদান করুন যাহাতে উহাদের 
প্রভাবে সেই জ্ঞাঁতকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার কার ॥ নৃপাত 
বনতমাঁত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 'কীণ্চম্মান্তও 1বচালত না হইয়া তাহার 
রাজ্যরক্ষার কবচস্বরূপ এ অশ্ব এবং খড়গ মাণদ্বয় রাজকুমারকে দান কারল । 
যাঁদও তাহার মান্ত্রবর্গ দীর্ঘনিঞবাস পারত্যাগপূবকি অধোমৃখে বিষমজ- 
চিত্তে অবস্থান কাঁরতে লাগিল । রাজপুত্র অ*ব এবং খঙা গ্রহণ করিয়া 
উহার সাহায্যে ভ্রাতাকে পরাজিত কারয়া স্বীয় রাজ্য উদ্ধার কারল। 
(১৫৭-১৬৯) 

ণকম্তু তাহার ভ্রাতা কনককলস রাজচ্যুত হহয়া রাজধানীতে 'বনতমাতির 
নিকট আগমনপূর্বক আঁশ্ন প্রবেশ কারতে উদ্যত হইলে বনীতমাঁত সেই 
. বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া মান্তাদগ্রকে বাঁলল, 'আমার দোষেই এই সদব্যান্তর এই 
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দশা হইয়াছে, সৃতরাং ইহাকে 'নজের রাজা দান কারয়া ইহার খণ পারশোধ 
কারব । পরাথেই বাদ দান না কারলাম তবে এই রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন ? 
আম অপুত্রক, এই ব্যান্তই আমার পুত্ররূপে এই রাজ্য গ্রহণ করুক । এই 
কথা বাঁলয়া সে কনককলসকে আহবান কাঁরয়া মাম্মবর্গের বিরোধিতা সত্বেও 
তাহাকে স্বরাজ্য প্রদান কারল । 

রাজ্য দান কাঁরয়া সে আবিলম্বে অবিচলিত চিত্তে ভাষদ্বিয়ের সহিত 
নগরণ পারত্যাগ কারল। এতদ্দ্ন্টে তাহার প্রজাগণ অশ্রুদ্বারা ভাামতল 
1সন্ত কাঁরয়া বিষমচিত্তে তাহার পশ্চাদন:সরণ কাঁরয়া বিলাপ কাঁরতে লাগিল, 
“সুধারশ্মি চন্দ্র এতই পারিপনণ হইয়াছেন যে সমস্ত জগতবাসীকে সুধাপান 
করাইয়া এখন মেঘাবত হইয়াছেন । হুজাকঙ্পদ্রম রাজা সকলের আশা 
পূরণ কারম্না এখন 'বাধবশে কোথায় নীত হইতেছেন ? অনন্তর 1বনশতমাত 
তাহাধদগকে আম্বস্তকরতঃ প্রত্যাবত করিয়া 'বিনারথারোহণে অকম্পিত'চিত্তে 
পত্বশীদগের সাঁহত অরণ্যে প্রস্থান কাঁরল ॥। (১৭০-১৭৯) 

কালক্রমে সে অনপদশ.ন্য আতপতাপে তপ্ত বালুকাপূর্ণ এক মরুভ্টীমতে 
উপস্থিত হইল । মনে হইল 'বধাতা যেন ত'হার ধৈধ' পরাক্ষা কারবার 
নীমত্তই এই মরুভূমি সৃম্টি কারয়াঁছলেন। দীর্ঘ পথভরমণে ক্লাম্ত এবং 
তৃষ্ণার্ত হইয়া মরুভ্মর একস্থানে অবস্থানপূবক সে ভাবাঁদিগের সাঁহত 
ণনাদ্রুত হইল, ॥। জাগ্রত হইয়া সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নক্ষেপ কাঁরয়া দোখতে 
পাইল যে তাহার উতরুণ্ট প.ণ্যবলে তথায় একটি বৃহৎ উদ্যানের উৎপণস্ত 
হইপ্লাছে । ইহাতে প্রস্ফুটিত কমলসমাশ্বত শীতল স্বচ্ছ বারপূর্ণ বহু 
তড়াগ নীল শ/দ্বলাবৃত প্রান্তর ও ফলভারাবনত বৃক্ষ ছিল এবং স্থানে 
স্থানে প্রশস্ত, উচ্চ এবং মসৃণ শিলাময় ছায়াপ্রদ 'বিশ্রামস্থল ছিল । মনে 
হইল যেন নাতির দানপ্রভাবে আরুণ্ট হইয়া নম্দনকানন স্বর্গ হইতে 
অবতরণ কাঁরয়াছে । নৃপাত .বারংবার দৃণন্টপাত কারয়া সাঁবম্ময়ে যখন 
ভাবিতোছল, “ইহা কি স্ব*ন না ভ্রম অথবা দেবতাদিগের অন:গ্রহ”--তখন 
দৈবাৎ হংসমিথুনরুপে 'িম্ধদ্বয় আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে বলিল, 
“তোমার 'নীজের পণ্যবল সম্বন্ধে আশ্চযাঁদ্বিত হইবার 'ি আছে 2 সতত 
ফলপুম্পসমণ্থ এই উদ্যানে স্বেচ্ছামত বাস কর। নপাঁত 'বনীতমাত 
[িম্ধাদগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নিরুগ্বিগন মনে তপশ্চা 
কাঁরতে কাঁরতে ভাযাঁদিগের সাঁহত তথায় থাকিয়া গেল । 

একদা বখন সে 'শশলাতলে উপাবিন্ট ছিল তখন 'নকটে এক ব্যান্তকে 
উদ্বম্থনে আত্মহত্যা কাঁরতে উদ্যত দেখিল। সে আবলদ্বে তাহার নিকট 
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গমনপূর্বক নানাপ্রকার প্রিক্প বাকাদ্বারা অনুনয় কাঁরয়। তাহাকে আত্মহত্যা 
,হুইতে প্রাতানবৃত্ত কাঁরয়া আত্মহননের কারণ 'জজ্ঞাসা করাতে সে বাঁলল, 
“তবে শ্রবণ কর, আম আদ্যোপান্ত সমস্ত কাঁহনধ 'ববৃত কারব ॥ আম 
সোমবংশীয় সোমশরপুত্র নাগশূর । জ্যোতির্বিদগণ বাঁলয়াছিলেন জন্মক্ষণ 
দৃচ্টে মনে হইতেছে যে আমি চৌর হইয়া চৌর্যবাত্ত গ্রহণ কারব । হযরত 
উহা ঘাঁটতে পারে এই আশৎ্কা করিয়া দিতা আমাকে ধমশাস্লে সাশাক্ষত 
কাঁরয়াছলেন ॥ ধর্মশাস্ত পাঠ করা সত্বেও আম কুসংসর্গে পাঁতত হইয়া 
চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ কাঁরয়াছিলাম । পূর্বজন্মের কম'ফল অন্যথা কারবার ক্ষমতা 
কাহার আছে 2 (১৮০-১৯৩) 

নগররক্ষক কর্তৃক একদা আম চৌরগণমধো ধৃত হইয়া বধার্থে 
শুলাধরোপনস্থানে নীত হইয়াছিলাম । সেই মৃহর্তে নংপাতির একাঁট 
শবশালকায় উন্মত্ত হস্ত শৃঙ্খল ভগ্ন কারয়া চতুর্দকে মনুষ্য হত্যা কারতে 
কারতে সেইস্থানে আগমন কাঁরলে ঘাতকবূন্দ হাস্তিভগীতিতে ইতস্ততঃ ধাবত 
হইল এবং আম সেই সুযোগে তথা হইতে পলায়ন কারয়াছিলাম ॥ আম 
লোকমুখে শ্রবণ কাঁরলাম যে, “মামি বধ্যভাীমতে নীত হইয়াছ ।,--এই বাতা 
শ্রবণ কাঁরয়াই পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং আমার মাতাও 
তাঁহার অনুগমন কাঁরয়াছলেন । আম শোকাকু'লিত হইয়া 'বিষণ্াচত্তে 
আত্মহত্যা কাঁরতে রুতসংকজ্প হইয়া ইতদ্ততঃ 'বচরণ কারতে কাঁরতে 
জনমানবশ.ন্য এই 'বশাল অরণ্যে উপনীত হইলাম । আম এই অরণ্যে 
প্রবেশ করা মান্র সহসা এক ব্য অপ্সরা রমণশ আমার সমীপে উপাস্থত 
হইয়া আমাকে আম্বাস প্রদান কাঁরয়া কহিল, 'বংস এই তপোবন, বেখায় তুমি 
আগমন কাঁরয়াছ ইহা রাজাঁধ' 'বনশীতমাতর এবং তোমার পাপ 'বদ্যারত 
হইয়াছে । তুমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ কাঁরতে সমর্থ হইবে ।” এই 
কথা বাঁলয়া সে অন্তধনি করিলে আম ইতস্ততঃ 'িচরণ কাঁরয়া সেই 
রাজার অন্বেষণ কাঁরতে ছিলাম । 'কিম্তু তাঁহার সাক্ষাংলাভ করিতে অসম" 
হইয়া 'ববন্নচিত্তে যখন আত্মহত্যা কারতে উদ্যত হইয়াছিলাম তখন আপনি 
আমাকে দোখতে পাইয়াছেন । (১৯৪-২০১) 

সোমশর এই কথা বাঁললে রাজার্ধ তাহাকে স্বীয় কু'টিরে আনয়নকরতঃ 
আত্মপণরচয় প্রদানান্তে আঁতথ্য সৎকার কারয়া তাহাকে সম্মা'নত কারল । 
আহার সমাপ্ত হইলে সে বিনীত হইয়া যখন রাজার্ধর 'নকট হইতে নানা 
প্রকার ধর্মকথা শ্রবণ কাঁরতোছল তখন কথাপ্রসঙ্গে বনীতমতি সোমশরের 
অজ্ঞান 'িবারণার্থ বক্ষমান কাঁহন" বর্ণনা কাঁরল £-_ 


০0 কথাসারংসাগর 


দেবভাত-কথা 

“বৎস, অজ্ঞানতা পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইবে ॥ কারণ উভয়লোকে উহা 
ব্যান্তগণের বৃশ্ধি বিপষ'স্ত করে ॥ একাঁট পাবিশ্র কাহনণ শ্রবণ কর £-_ 

পুরাকালে পাণ্চালদেশে দেবভূঁতি নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস কাঁরত ॥ 
তাহার ভোগদত্তা নাম্নী সত স্ত্রশ 'ছিল। একদবস সে স্নান কারতে গমন 
কাঁরলে তাহার পত্বী শাকউদ্যান হইতে তাঁর তরকারী আনয়ন কাঁরতে গমন 
কারা তথায় এক রজকের গ্রদ্ভ চাঁরতে দোখল । সে লগুড়হস্তে 
গর্ভের পশ্চাৎ ধাবত হইলে এঁ জন্তু'ট নিষ্কৃতি পাইবার 'ন'মন্ত পলায়ন- 
পর হইয্না একাঁট গর্তে পাঁতিত হইলে উহার ক্ষুর ভগ্ন হইল । গরদভগ্বামণ 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া সক্রোধে ব্রাক্ষণীকে লগ্‌ড়াঘাত এবং পদাঘাত কা'রয়াছিল । 
গভবতী থাকায় তাহার গভ্ত্রাব হুইল, এবং রজক তাহার গদণভকে সঙ্গে 
কাঁরয়া গৃহে গমন কাঁরল । 

তাহার ভা ইহা শ্রবণ কাঁরয়া স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকরতঃ পত্বীকে 
দেখিল এবং শোকাকুল হইয়া পরাধাক্ষের নিকট আভযোগ কারল । সেই 
মূঢ় অবিলন্বে বলাসুর নামক সেই রজককে তাহার সম্মুখে আনয়নকরতঃ 
উভয়পক্ষের আবেদন শ্রবণ করিয়া এইরপ নষ্পত্ত করিল, “যে হেতু গদভের 
ক্ষুর ভগ্ন হইয়াছে সেই হেতু ত্রাক্ষণকে রজকের 'নামত্ত গর্দভের ভার বহন 
কাঁরতে হইবে, যে পর্ষম্ত গর্দভ পুনরায় '্ভার বহন কাঁরতে.সমর্থ না হয়। 
ব্রাহ্মণীর গভপাত কাঁরয়াছিল বাঁলয়া রজককে ব্রাঙ্মণীর গর্ভ কাঁরয়া 'দিতে 
হইবে । দু পক্ষের এ প্রকার শাস্তিবধান করা হইল ।” ইহা শ্রবণ কারয়া 
ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী হতাশ হইয়া বিষপান কাঁরয়া প্রাণত্যাগ কারল । নৃপাত 
এই বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া সেই 'বচারককে রক্ষহত্যার মত্ত মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত 
কাঁরল এবং বহ্‌বার তাহাকে ত্য গযোিতে জন্মগ্রহণ কাঁরতে হইয়াছিল ৷ 

এইরুপে অজ্ঞান তিামরাচ্ছ্ন ব্যান্তগণ শাস্ন্জ্ঞান রাহত হওয়ায় স্বদোষে 
উন্মাগণগামী হইয়া রেণ ভোগ করে । রাজার নিকট এই কাহিনণ শ্রবণ 
কাঁরয়া পুনরায় উপদেশলাভার্থ 'বনীতমাতকে সাঁবনয়ে অনুরোধ কাঁরলে 
সে তাহাকে বাঁলল, তোমাকে জ্ঞান প্রদান কারবার নামত যাহা ক্রমে কমে 
বালব তাহা শ্রবণ কর £__ 


দানবীর ইন্দুপ্রভের কাহনী 


বহুপর্বে কুরুক্ষেত্ে প্রলয়প্রভ নামক নরপাত বাস কাঁরত (২০২-২৯৮) 
একদা দর্ভক্ষের সময় রাজা প্রজাঁদগকে অর্থদান করিতে উদাত হইলে লোভ- 


পন্চম তরঙ্গ ৭৯ 


বশতঃ তাহার মন্্ীরা তাহাকে এঁ কার্ধ হইতে বরত কাঁরলে তাহার পন্ত 
ইন্দুপ্রভ তাহাকে বাঁলল, “তাত! অসৎ মাশ্রদগের উপদেশ গ্রহণ কাঁরিয়া 
আপন প্রজাদিগকে উপেক্ষা করতেছেন কেন? আর্পন তাহাদের কষ্পবৃক্ষ 
এবং তাহারা আপনার দুগ্ধবতণ গাভী ॥ তাহার পুত পুনঃপুনঃ এই কথা 
বাঁললে মান্তাদগের প্ররোচনায় 'বিরন্ত হইয়া নৃপাতি তাহাকে বাঁলল, “বৎস ! 
আমার কি অক্ষয় ধনভান্ডার আছে 2 অক্ষয় ধন ছাড়াই আমাকে যাঁদ 
প্রজাদের কজ্পবৃক্ষ হইতে হয়, তবে তুণ্ম কেন সেই কারের ভার গ্রহণ কর 
না? 'িতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে সংকষ্প কাঁরল “হয় তপশ্চা 
বারা কম্পবৃক্ষত্থ প্রাঞ্চ হইব, অথবা প্রাণত্যাগগ কাঁরব । 

এইরূপ সংকল্প কাঁররা বীর রাজপুন্ত তপশ্চযার নামত বনে প্রবেশ 
করামান্র দাভক্ষের নিরসন হইল । তাহার তপশ্চযায় ইন্দ্র তুষ্ট হইলে 
সে তাহার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কারয়া স্বীয় নগরণতেই কল্পবক্ষ 
হইল । মনে হইল যেন তাহার শাখা-প্রশাখা সর্বাদকে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং 
পক্ষী দগের কলকুজন শ্রবণম্বারা দৃরদেশ. হইতে প্রার্থগ্ণ তথায় আরুম্ট 
হইতে লাগিল । প্রত্যহ সে প্রার্থীাদগকে দুক্প্রাপ্া বস্তু দান কারত এবং 
তাহার 'পতার প্রজাবৃন্দের কোন আকাক্ক্ষাই অপর্ণ না থাকাতে তাহারা 
যেন স্বর্গে বাস করিতে লাগিল । এবদা ইন্দ্র তথায় তাহাকে যুদ্ধ কারতে 
আগ্রমন কাঁরয়া বাঁললেন, “তুম পরোপকার কার্য সাধন কাঁরয়াছ এখন 
স্বঞ্গে আগংন কর ।” তখন সেই কশুপদ্রুমে রূপান্তরিত রাজপন্র তাহাকে 
প্রত্যুত্তর করিল, 'যখন তথায় পু*্পফলসঘন্বিত বৃক্ষনিচয় নিজেদের স্বাথ- 
1বস্মৃত হইয়া পরোপকারে নিরত রহিয়াছে তখন আম, কঙ্পদ্রুম এত 
লোককে 'নরাশ কাঁরয়া আত্মসুখের 'নামত্ত স্বর্গগমন কারব কেন ? ইন্দু 
তাহার এই উদার বাক্য শ্রবণ 'করিয়া বাঁলল--“তবে এই সকল প্রজাও স্বর্গে 
আগমন করুক । তখন এ কল্পদ্রমরূপশ রাজকুমার প্রত্যুত্তর করিল, 
“আমার প্রাত যাঁদ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই প্রজাদিগকে আপানি 
স্বগে লইয়া ধান । আম পরোপকারার্থ এখানেই তপস্যা কাঁরতে রাঁহব 1 
ইন্দ্র তাহার এই বাক্য শ্রবণ কারয়া, সে বৃদ্ধাংশজাত বাঁলয়া তাহার প্রশংসা 
কাঁরলেন এবং তাহার অনুরোধ রক্ষা কাঁরয়া এ প্রজাদগের সাহত প্রত্যাগমন 
করিলেন । ইন্্রপ্রভও বক্ষরূপ ত্যাগ করিয়া সেই অরণো তপশ্চষয়ি রত 
হইয়া বোঁধসত্বত্ব লাভ কাঁরল । 

এইপ্রকারে দানশশল ব্যান্তগণ 'সাম্ধলাভ করেন । তোমাকে দানপারমিতার 
কাহন" বাললাম, এক্ষণে শখলপারামতার কাহিনশ শ্রবণ কর £ (২১৯-২৩৬) 


২ কথা সারৎসাগর 


শুকরাজকতৃকি নীতিধর্মে শিক্ষিত শুকের কাহিনী 


পুরাকালে বিম্ধাপর্বতে হেমপ্রভনামক ব্ম্ধাংশেজাত শুকরাজ বাস 
কারত। পূরবজন্মের সংপ্রকাতিতেই সে আতশয় চীরন্রবান ছিল । সে 
জাতিস্মর ছিল এবং নীতশিক্ষা প্রদান কারত । চারুমাত নামক তাহার 
এক কামাম্ধ মূর্খ শুক প্রতশহার ছিল । একদা শাকুনিক কর্তৃক পশবম্থ 
হইয়া তাহার পত্বী শুকী মৃতা হইলে তাহার 'বরহে বিয়োগাতুর হইয়া 
আতশয় ক্লিট হইল ।॥। তখন জ্ঞান শুকরাজ হেমপ্রভ তাহার শোক 
ানবারণার্থ তাহারই 'হতাথ্ে এই 'িথ্যাভাষণ কাঁরল ॥ “তোমার ভারা মৃত 
হয় নাই। শাকাঁনকের পাশ হইতে সে পলায়ন কাঁরয়াছিল । কিয়ৎকাল 
পূবেই আমি তাহাকে জাঁবিতাবস্থায় দোঁখয়াছি। আইস তোমাকে 
দেখাই । এই কথা বাঁলয়া শুকরাজ চারুমাতকে আকাশপথে একাঁট 
সরোবরে লইয়া গিয়া তাহার স্বীয় প্রাতাঁবম্ব দর্শন করাইয়া বাঁলল “এ যে 
তোমার ভাষাকে দর্শন কর ॥ সেই মর্খ শুক এই কথা শ্রবণ কারয়া জলে 
স্বীয় প্রাতামম্ব দর্শনকরতঃ সাতিশয় প্রত হইয়া পত্বীকে আ'লঙ্গন কাঁরয়া 
চু'বন করিবার প্রয়াস পাইল । কিন্তু প্রিয়া কর্তৃক প্রতালাঙ্গত না হইয়া 
এবং ভাহার বচন শ্রবণ না করিয়া মনে মনে বলিল,_-'আ'মার প্রিয়া আমাকে 
আলিঙ্গন করতেছে না কেন? আমার সহত বাক্যলাপ করিতেছে না 
কেন? ( ২৩৭-২৪৬ ) হয়ত তাহার প্রাত ক্রু্ধ হইয়াছে এইর্‌প আশংকা 
কারা সে একটি আমলকী ফল আনয়নকরতঃ 'প্রয়ার মনোরজনাথ" স্বীয় 
প্রাতধিষ্বের উপর নিক্ষেপ করিলে উহা নিমন্জিত হইয়া পুনরায় জলোপারি 
উত্খিত হইলে 'প্রয়া তাহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে মনে কাঁরয়া শোকাকুলিত 
চত্তে শুকরাজের 'নকট গমন কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল--“দেব, আমার পত্বী 
আমাকে ষ্পশও কাঁরতেছে না, সে আমার সাহত কথাও বাঁলতেছে না, 
এমনাঁক, তাহাকে যে আমলকা ফল প্রদান কারয্লাছিলাম তাহা সে প্রত্যাখ্যান 
কারিয়াছে । রাজা এই কথা শ্রবণ ক'রিয়া তাহাকে নিতান্ত অনিচ্ছাক্স সাঁহত 
বাঁলল, “তোমাকে বলা উচিত নয়, তথাপি তোমাকে ভালবাস বাঁজয়া 
এ কথা তোমাকে বাঁলতেই হইবে । তোমার ভার্যা সম্প্রাত অন্যের প্রাত 
অনুরন্ত, সুতরাং কি প্রকারে তোমাকে তাহার প্রশীত জ্ঞাপন করিবে 2 এই 
সরোবরেই তোমাকে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান কারব ॥' এই কথা বলিয়া 
রাজা তাহাকে তথায় লইয়া গিয়া উভয়ের পরস্পর সাঁলকট প্রাতাবদ্ব 
দেখাইলে এ মর্খ শুক উহা দর্শন করিয়া মনে কাঁরল যে তাহার 'প্রয়া 
অন্য একটি শক কর্তৃক আঁলাঙ্গত হইতেছে এবং 'বিরন্ত মইয়া মুখ ফরাইয়া 


পণ্চঠম তরঙ্গ 5৩ 


রাজাকে বাঁলল, মহারাজ ! ইহা আপনার উপদেশ অমান্য কারবার ফল । 
আমার এখন ফি করা কর্তব্য, বলুন । প্রতশহার এই কথা বাঁললে 
শ;ুকরাজ তাহাকে 'শিক্ষাপ্রদান কারবার সুযোগ উপাস্থত হইয়াছে মনে 
কাঁরয়া বালল, “হলাহল পান করা অথবা গলদেশে সর্প আবদ্ধ করা বরং 
শ্রেয়, তথাপি স্ত্রলোকের উপর 'বশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য নহে। মন্র 
তন্ত্র ইত্যাদ কিছুই ইহাকে রোধ কাঁরতে সমর্থ নহে ॥। নারীধর্ম বাতাসের 
ন্যায় ঘনধ্াীলতে আবৃত হইয়া সবর্দা পারবত'নশশল হইয়া থাকে এবং 
যাহারা ধর্মপথে সণ্চরণ করে তাহাদের বিপাঁত্ত ঘটায় । দূঢ়চেতা প্রাজ্ঞব্যান্তগণ 
উহাদের প্রাত অনরন্ত না হইয়া বীতরাগ মহাত্বাদিগের পদপ্রাপ্তর নামত 
ধর্মপথান:ুসরণ অভ্য।স কাঁরবে ॥ নংপাতকর্তৃক এই প্রকার উপাঁদন্ট হইয়া 
চারুমাত স্ীসঙ্গ পারহারপুবক বুদ্ধসম হইয়াছিল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শশলাঢ্য বাস্তগণ অনোর মাস্তয় কারণ হন । 
তোমাকে শঈলপারামতার কথা বালয়াছি, এখন ক্ষমাপারামতার কথা শ্রবণ 
করঃ ( ২৪৬-২৫৯) 


ক্ষমাশীল শুভনয় মুনির বৃত্তাস্ত 


কেদার পর্বতৈ শুভনয় নামক এক মহার্ধ বাস কাঁরতেন । তাঁন ধীর 'স্থর 
এবং তপঃরুশ ছিলেন । একদা রজনাীতে প্‌বে প্রোথিত স্বণ" অন্বেষণের 
নামত্ত কাতিপয় চৌর তথায় আগমন করিয়া কোন চিহ্ন প্রাপ্ত না হইয়া 
মনে করিল যে এ নিজন স্থানে 'নশ্চষই মান উহা অপহরণ 
কাররাছেন এবং তাহার কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া বাঁলল, “রে ভণ্ড মান! শর 
ভাঁম হইতে আমাদের যে স্বণ অপহরণ কাঁরয়াছল তাহা প্রত্যাপণ কর। 
দস্তা আমাদের বাঁত্ত তথাপি তুই আমাদের দ্রব্য অপহরণ কারয়াছিস।, 
দস্যরা যখন মধ্যামাথ্য মানর উপর দোষারোপ কাঁরয়া তাহাকে ভৎর্সনা 
কাঁরতে লাগল তখন নিরপরাধ মহন তাহাদগকে বাঁললেন, “আ'ম 
তোমাঁদগের সুবর্ণ অপহরণ করা দুরে থকুক, কোন সুবণই দর্শন কারি 
নাই । টোরাঁদগকর্তৃক বারংবার লগড় দ্বারা প্রহত হওয়া সত্বেও সতঃসম্ধ 
মুন পৃনঃপুনঃ একই বাক্যের পুনরাবাত্ত করিলে ক্লুর চৌরগণ মনিকে 
আঁবিচালত দোখয়া একে একে তাহার হস্ত ও পদ ছেদন কারয়া অবশেষে 
তাহার চক্ষু উৎপাঁটত কারল ॥। কিন্তু যখন তাহারা দেখল যে এতদ সত্বেও 
মান গনার্ধকার রাহয়াছেন তখন অন্য কেহ তাহাদের স্বর্ণ অপহরণ 


৭৪ কথাসারৎসাগ্ধর 


কাঁরয়াছে মনে কাঁরয়া যে পথে আগমন কাঁরয়াছল সেই পথেই তাহারা 
প্রত্যাবর্তন কারল । 

পরাদবস সেই ম্ানর শষ্য শেখরজ্যোতনামক নরপাঁত গুরুদর্শন 
মানসে তথায় আগমন কাঁরয়া তাহাকে এ অবস্থায় দোখতে পাইয়া 
শোকাকুলিত চিত্তে গুরুকে প্রশ্ন কাঁরয়া সমস্ত 'বিষয়াট অবগত হইল এবং 
অন্বেষণান্তে তস্করাঁদগকে সেই স্থানেই আনয়ন কাঁরল ! তাহাদিগকে 
বধ কাঁরতে উদ্যত হইলে মান তাহাকে কাঁহলেন,__'রাজন: ! তুমি যাঁদ 
উহাঁদগকে বধ কর তবে আমিও আত্মঘাতী হইব । খড়গ যাঁদ আমার 
উপর এই কার্য কাঁরয়া থাকে তবে উহাদিগের ফি অপরাধ £ উহারা 
খড়গগ্বারা এই কার সম্পাঁদত কাঁরয়াছিল । ক্রোধ উহাঁদগকে খড়গচালন 
কাঁরতে উদ্বুদ্ধ কারয়াছিল । সংবর্ণহারা হইয়াই উহারা ক্লুদ্থ হইয়াছল। 
প্রজন্মের আমার পাপের ফলেই উহা ঘাঁটয়াছিল, আম অজ্ঞতাবশতঃই 
পাপ কারয়াছিলাম, সতরাং আমার অজ্ঞানই আমার অপকার কাঁরয়াছে । 
সুতরাং আমাকে আমার অজ্ঞান দূর কাঁরতে হইবে । আঁধকম্তু আমার 
অপকার কারয়াছে বালয়াই যাঁদ উহাদের মূততযু প্রাপনায় হয়, আমার একটি 
উপকার কাঁরয়াছে বাঁলয়া উহাদের জাবন রক্ষা করা ক উচিত নয়? কারণ 
যাঁদ উহারা আমাকে যাহা কাঁরয়াছে, তাহা না কাঁরত তবে আম কাহাদের 
উপর ক্ষমাপ্রদর্শন কাঁরয়া মোক্ষলাভ কাঁরতাম ৮ এইপ্রকার্‌ নানাবাক্যে 
ধৈর্যশীল মান রাজাকে উপদেশ প্রদান- কাঁরয়া ত্করাদগের শাস্তপ্রাপ্তি 
রোধ কাঁরলেন । তৎক্ষণাৎ তপোমাহাত্ম্যে তান প্‌বের ন্যার অক্ষত দেহ 
প্রা্ধ হইয়া মোক্ষলাভ করিলেন । 

এই প্রকারে ক্ষমশণখল ব্যান্তগণ সংসার হইতে ম্নান্তলাভ করেন। 
তোগাকে ক্ষমাপারাঁমতার কথা বাঁলয়াছ । এক্ষণে ধেরধপারামতার কথা 
প্রবণ কর । €(২৬০-২৭৭) 


ধৈর্যশীল ব্রাহ্গণ যুবকের কাহনী 


একদা মালাধর নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত । একাঁদন সে জনৈক 
সিম্ধরাজকুমারকে আকাশপথে গমন কাঁরতে অবলোকন কারয়া তাহার 
সমকক্ষ হইবার নামত তৃণানার্মতপক্ষ পাম্বদেশে সংয্স্ত কাঁরয়া বারংবার 
উল্লশ্ফনকরতঃ আকাশপথে গমন কারবার বিদ্যা আয়ত্ত কারবার প্রয়াস পাইল । 
প্রাতাঁদন এই প্রকার নিষ্ফল চেষ্টা কাঁরতে থাকিলে একাঁদন 'সিপ্ধ রাজপনন্ 


পণ্চম তরঙ ৭ 


আকাশপথে গ্রমনকালে উহা দর্শন কাঁরয়া চিন্তা করতে লাগিল, “দম্প্রাপ্য 
বস্তু লাভার্থে উদামশশল এই বালকের প্রীত আমার অনকণ্পা প্রদশ“ন করা 
উচিত। ইহা আমার একটি কর্তব্য কর্ম । সে প্রত হইয়া ব্রাহ্মণ 
বালককে স্বাঁয় শন্তিবলে স্কম্ধে গ্রহণপূর্বক 'নিজের অনূচর কারয়া লইল । 
সুতরাং দেখতে পাইতেছে যে ধৈষে'র দণ্টান্ত দর্শন কাঁরয়া দেবতারাও 
প্রীত হন তোমাকে ধৈর্ধপারমিতার কথা বাঁললাম, এখন ধ্যানপারমতার 
কথা বালব, শ্রবণ কর £-- 


মলয়মালী-কথা 


প্রাকালে কর্ণাট দেশে বিজয়মালশ নামক এক সমৃদ্ধিশালগ বাঁণক বাস 
করিত। তাহার মলয়মাল নামক পুত্র ছিল ॥ যৌবন প্রাপ্ত হইলে মলয়মালণ 
একদিন তাতার পিতার সাঁহত রাজসভায় গমন করিলে তথায় ইন্দুকেশরখর 
ইন্দূষশা নামক কন্যার সাহত সাক্ষাৎ হইলে দশ“নমান্তই কামবল্লরী সখা 
মোহনী ধুবতাঁ বাণক যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ কারল । সে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
ক'রিয়া 'বিনিদ্রীনীশ যাপনকরতঃ পাণ্ডুর বণ" ধারণ কাঁরল এবং কুমৃদব্রত 
ধারণ করায় 'দিবাভাগে তাহার দেহ শৎ্কুচিত হইত । রাজকুমারীর কথা চিন্তা 
করিতে কারিতে তাহার খাদাদ্ুবাদিতে অনু জান্মল এবং স্বজনকর্তৃক পনম্ট 
হইলে সে মৃকভাব অবলম্বন কারত ॥। (২৭৮-২৮৮) 

অতঃপর এক'দন মম্থরক নামক তাহার 'প্রয় সখ! রাজন্রকর সখাকে 
[বরহজবালায় পড়ত দোখয়া গোপনে বাঁলল, “সখে তুমি &.”রে আত্কত 
চিত্রের ন্যায় নিজ“ব হইয়া রাঁহয়াছ কেন ? তুমি আহার কর না, কিছুই শ্রবণ 
অথবা দর্শন কর না।' রাজচিন্রকরের 'নবন্ধাতশয্যে বাঁণকপুন্র মলয়মাল'? 
সথার নিকট স্বীয় আভপ্রায় ব্যস্ত কারলে 'চন্রকর তাহাকে বাঁজল, “বাঁণকপূত্ 
হইয়া রাজপনত্রীর সাহত প্রেম করা য্যান্তযুন্ত নয় । রাজহংস সাধারণ সরোবর- 
সমূহের কমল।নন দশ'ন করুক । কিম্তু বিফুর নাভিপদ্মের সোন্দয" সে 
ভোগ করিতে ইচ্ছা কারবে কেন ?' এতদসত্বেও চিন্রকর যখন তাহাকে আশ্বস্ত 
কাঁরতে অসমর্থ হইল তখন সে বাঁণকপবুত্রের উৎকণ্ঠা 'নিবারণাথ এবং 'চিত্ত- 
ধুবনোদনের 'নামত্ত রাজকন্যার আলেখ্য পটে আঁত্কত কাঁরয়া তাহাকে প্রদান 
কারল। বাঁণক যৃবক সেই আলেখ্যাটকে আদর কাঁরয়া স্পর্শ করিয়া উহাকে 
ভূষিত কাঁরয়া সময় আতিবাহত কাঁরত এবং উহাকে প্ররুত ইন্দুষশা মনে 
কারয়া তন্ময় হইয়া যাহা কারবার তাহা করিত । কালক্রমে তাহার কঙ্পনাশান্ত 
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এত প্রবল হইল যে পটের চিত্ত হওয়া সত্বেও রাজকুমারীকে সে যেন তাহার 
সাঁহত বাক্যলাপ করিতে এবং চু'্বন কারতে দোখত । কল্পনাতে 'প্রয়ার 
সাহত 'মণলত হইয়া সে সৃখণ হইল এবং তাহার সমস্ত বিশ্ব সংসার এ 
পটেই 'নিবম্ধ রহিল । (২৮৯-২৯৮) 

একদা রজনশ সমাগমে চন্দ্র উাদত হইলে সে এঁ চিন্তপটসহ 'প্রয়ার সাঁহত 
বহার করিবার 'নামত্ত গৃহের বাহদেশে উদ্যানে গমন কারল । তথায় এক 
বক্ষ-মূলে আলেখ্যট স্থপন কারয়া সে প্রিয়ার নামত্ত পৃুষ্পচয়ন কাঁরতে 
গ্রমন করিলে সেই মৃহূতে বিজয়জ্যোঁতি নামক মান তাহাকে দর্শন কারয়া 
অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে মোহমংস্ত কারবার 'নামত্ত আকাশ হইতে অবতরণ 
করলেন । অলৌকিক শান্তবলে সেই চিন্রপটের এক অংশে একটি জাঁবিত 
কুষসর্প আঁঞ্কত কাঁরয়া তান অদৃশ্য হইয়া তথায অবস্থান কাঁরতে 
লাগলেন । ইতোমধ্যে মলয়মালশ পহষ্পচয়নান্তে তথায় আগমন কাঁরয়া 
চিন্তপটে কফসপ" দন কাঁরয়া চিন্তা কারিতে লাগল, 'এই সর্প এখন কোথা 
হইতে আগমন কাঁরল 2 সৌন্দযে'র আকর এই সন্দবীর রক্ষার্থেই কি 'বধাতা 
ইহাকে সঘ্টি কাঁরয়াছেন 2 এইরূপ চিম্তা কাবা সে সং্দরীর 'চিন্ত 
পুম্পদ্বারা সাঁজ্জত কারলে রাজকুমারী আত্মসমর্পণ কাঁরযাছে মনে কারয়া 
তাহাকে আ'লঙ্গনকরতঃ এঁরপ প্রশ্ন কারল । ত'মনহর্তে মুন তাহার উপব 
মায়াজল 'বস্তৃত করিলে সে দেখতে পাইল যে রাজকুমারী সর্থদণ্ট হইযা 
ম্যাচ্ছতা হইয়াছে । উহাষে পটমান্র তাহা বিস্মৃত হইয়া সেহায় হাষ 
কাঁরয়া পটে আঁ্কত িম্ধ বিদ্যাধরের ন্যায় মাচ্ছত হইল্লা ভমতে পাঁতিত 
হইল । আঁবলশ্বে চেতনা লাভ কারয়া 'িবলাপ কাঁরতে উাখত হইয়া 
আত্মহত্যা কারতে রুতসংকচ্প হুইয়া উচ্চ বৃক্ষে অরোহণপুর্বক উহার শীর্ষদেশ 
হইতে বম্প প্রদান কাঁরয়া যখন সে ীানম্নে পাঁতত হইতো ছল তখন ম্বানবর 
তাহার নিকট প্রকট হইয়া তাহাকে স্বীধ হস্তে গ্রহণ কারা আশ্বাস প্রদান- 
পূর্বক বাঁললেন, মে বৎস, তুমি ক জান না যে প্ররূত রাজকুমার) তাহার 
প্রাসাদে আছে এবং পটে আঁন্কত রাজকুমারী নিজীব ? তুমি কাহাকে 
আলিঙ্গন কারতেছ 2 কেই বা সপ্পদণ্ট হইয়াছে 2 তোমার নিজের বাসনার 
সম্ট বস্তুকে প্ররূত বাঁলয়া মনে কাঁরয়া তাহার 'নকট আত্মসমর্পণ কারয়াছু 
কেন? এই প্রকার দডঢ়তার সাঁহত সত্যান্বেষণপূর্থক যাহাতে পনবরি 
দুঃখজালে পাঁতিত না হও, তাহা কাঁরতেছ না কেন ?, 

বাঁণক যুবককে এই কথা বাঁললে তাহার মায়ানশা অপনোঁদত হইল 
এবং সে সংজ্ঞা প্রাঞ্চ হইয়া মনকে প্রণাম কাঁরয়া বাঁলল, “ভগবন | আপনার 
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প্রসাদে আমি এই [বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি । এই পাঁরবত'নশশল 
সংসার হইতে আমাকে ভ্রাণ করুন ।* মলয়মালী সেই বোঁধিসত্ব মনকে 
এইরূপ অনুরোধ কারলে মুনবর তাহাকে স্বণয় জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া অন্তাঁহত 
হইলেন । মলয়মালশ বনে গমন কারিয়া স্বর তপোবলে প্ররূত সত্য কি এবং 
ক বস্তু বর্জন কারয়া ক গ্রহণ কাঁরতে হইবে জ্ঞাত হইয়া অহ"ত্ব অর্জন 
কারল। সেই দয়াশীল প্রতাবর্তনপূবক ইন্দুকেশরণ এবং চৌরবর্গকে 
ভ্তানোপদেশ প্রদানপূর্বক ম্ীস্তভাগণ কাঁরল । 

অতএব যাহারা ধ্যানবলে বলীয়ান, অসতাও তাহাদের নিকট সত্য হইয়া 
যায় । ধ্যানপারমিতার কথা বালয়াছ এখন প্রজ্ঞাপারামতার কথা বালব 
শ্রবণ কর ৪--(২৯৯-৩১৮) 


চিন্রগুপ্ত-বিজয়ী চৌরের কাহনী 


বহু প্রাচীনকালে 'সংহলদ্বীপে িসংহাবক্রম নামে চৌর বাস কারিত । সে জম্ম 
হইতেই হত পরের বিত্ত দ্বারা দেহ পোষণ করিয়াছিল । কালক্রমে বাধক্য 
উপাস্থত হইলে স্ববাত্ত পারত্যাগপূর্ক সে চিন্তা কাঁরতে লাগল, 
“পরলোকে আমার 'ক-ই বা আছে ঃ আ'ম তথায় কাহার শরণ লইব £ শব 
কিংবা 'বফুর আশ্রয় যাঁদ গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছা কার তবে তাহারা আমার ?ক 
মূল্য প্রদান কাঁরবেন £ যখন দেবতা, মুনি, খাষ প্রভৃতি তাহাদের অর্চনা 
করেন ! আম বরং নরগণের সুকর্ম এবং কুকর্মের হিসাবরক্ষক চিন্তগুপ্তের 
প্‌জা কারব । তিন তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে আমার ম্ান্ত সাধন কাঁরতে 
সমর্থ হইবেন । সেই কায়স্থ ব্রহ্মা এবং রুদ্র উভয়েরই হিসাব রক্ষক | 'তাঁনই 
মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত জগতের বিষয় 'লাঁপবম্ধ করেন অথবা মৃছয়া ফেলেন । 
শনাথখল জগত তাঁহার করতলগত ॥ এইরপ চিন্তা কারয়া সে ভাস্তভরে 
1বশেষভাবে তাঁহারই অর্চনা কাঁরত এবং তাঁহার সন্তাষ্টর নামত প্রতাহ 
ত্রাহ্ধণ ভোজন করাইত ॥ 

সেযঘখন এইরূপ আচরণ কাঁরতেছিল। তখন সেই তদ্করের প্ররূত 
গচত্তবৃন্ত 'নরপণ কারবার 'নামত্ত "চন্রত্তপ্ত একাঁদন আঁতাঁথবেশে তাহার 
আলয়ে আগমন কাঁরলেন। (৩১৯-৩২৫); সেই তস্কর তাহাকে সাদর 
সম্বর্ধনা কারয্লা উপহারাদ দ্বারা তাহাকে আপ্যায়ত কাযা বালল,-“আপ্পান 
এই কথা বলুন ঃ “চন্রগ্প্ত তোমার প্রাতি সদয় হউন |” তখন ব্রাক্মণবেশনী 
চিন্রগপ্ধ তাহাকে বাঁলল, “তুমি শিব বিফ এবং অন্যান্য দেবতাঁদগ্গকে 
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উপেক্ষা কারিয়া চিন্রগুণ্চের কথা বাঁলতেছ কেন? তখন তচ্কর বাঁলল, 
“আপনার তাহা অবগত হইয়া কি লাভ হইবে ঃ8 আম চিন্তগুপ্ত ব্যত'ত 
অন্য কোন দেবতার প্রয়োজন বোধ কার না।* তখন ব্রাহ্মণবেশশ চিন্রগুপ্ত 
তাহাকে বাঁলল, “তুম বাদ তোমায় স্মীকে আমায় দান কর তবে আম এ 
কথা বলিব । 'সিংহবিক্রম এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া প্রীত হইয়া বাঁলল, যে 
দেবতাকে 'বিশেষরপে আমার আপন বলিয়া স্বকার কারয়াছি তাহার 
তুঁণ্টি বধানের নামত আম আমার ভাষ”কে আপনাকে দান কাঁরলাম ॥* 
চন্রগুপ্ত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহার 'নকট প্রকট হইয়া তাহাকে বাঁললেন-, 
আমিই "িন্রগুপ্ত । তোমার উপর প্রণত হইয়াছি । তোমার জন্য আমার 
1ক কাঁরতে হইবে আমার নিকট প্রকাশ কর ।' 

তখন 'সংহবিক্রম পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঁলল, “ভগবান । আমার 
যাহাতে মৃত্য না হয় সেরুপ বিধান করুন । তখন চন্রগুপ্ত বাঁলল,- 
“মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহাকেও রক্ষা করা যায় না। তথাপি তোমার মুন্তির 
1নামত্ত একাটি কৌশল অবলম্বন কাঁরব শ্রবণ কর $--শ্বেতম্ঁনর 'নামত্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকর্তৃক কাল দ্ধ হইলে পুনরায় তাহার প্রয়োজন অনুভব 
কাঁরয়া শিব যখন তাহাকে স্ান্টি কারলেন তখন শ্বেতমুঁন আবাস-স্হলে 
শবধাতার আদেশে 'নবারত হইয়া শ্বেতমুীন অথবা তন্রস্হ অন্য কাহারও সে 
আনষ্ট করে না। সম্প্রীত শ্বেতম্ন পূর্ব সমুদ্রের অপর তীশরে তরাঙ্গনী 
নদী আতক্রম কাঁরষা একাঁটি তপোবনে বাস কাঁরতেছেন । সেই তপোবন 
আক্রমণ কাঁরতে অসমর্থ । আম তোমাকে তথায লইয়া গিয়া রাখিয়া আসব । 
তুম কিন্তু তরাঁঞ্গনী নদীর এই তাবে আগমন করিবে না। তথাপ যাঁদ 
ভুলবশতঃ এই পারে আগমন করিয়া মতুর করতলগত হও তবে নরলোকে 
আগমন কাঁরলে আম তোমার মধস্তর ব্যবস্হা কাঁরয়া দিব । (৩২৬-৩৩৮) 

চিন্তরগুঞ্ধ এই কথা বাঁলয়া প্রহৃস্ট 'সিংহবিক্রমকে লইবার জন্য উপাস্হত 
হইক্লা তাহাকে ধৃত কারবার অন্য কোনও উপায় দেখতে না পাইপা মায়াবলে 
একাঁট 'দব্যগ্গনা সূষ্ট কাঁরয়া ?সংহাবরুমের 'নকট প্রেরণ কারিল । সেই 
সুন্দরী সংহাবক্রমের 'নকট উপাঁস্থত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার দ্বারা 
তাহাকে বশীভৃত কারল ॥ 'কিয়া্দবস পরে স্বজনাদগের সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারবার ছল কাঁরয়া সে তরধ্গসং্কুলা তরাঙ্গনী নদীতে অবতরণ কারল। 
তাহার পশ্চাদনুসরণকারী 'সংহাবক্রম যখন তর হইতে তাহাকে অবলোকন 
কঁরিতোছল তখন সে মধানদশ পধ্যম্ত অগ্রসর হইয়াছিল । নদীন্রোতে 
যেন নীত হইতেছে এই ছল কারগ্লা তথা হইতে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার উঠিল, 


পণ্চম তরঙ্গ ৭৯১ 


“আধ্য পনর! নদীবেগে আমি ভাঁসয়া বাইতোছি দোখয়াও তুমি আমাকে 
রক্ষা কাঁরতেছে নাকেন? তুমি কি শৃগালাবিক্রম, 1সংহাবক্রম নও 2 এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া 1সংহাবক্রম দ্রুত নদশনশীরে অবতরণ কাঁরলে সেই দিব্যঙ্গনা 
ম্লোতবেগে চালিত হইবার ছল কাঁরয়া তাহাকে সত্বর নদীর অপরতীরে লইয়া 
গেল। সে তথার উপনীত হইলে যম তাহার গলদেশে পাশ বদ্ধ করিয়া 
তাহাকে বন্দী কারল। 1বষয়গ্রস্তচিন্ত ব্যান্তর মস্তকে বিপদ পাঁতিত হইবেই । 

তখন কালকরতৃক সেই অসাবধানন 'সংহাবক্রম যমসভায় নীত হইলে 
পূর্ব হইতেই তাহার প্রাত প্রসন্ন চিন্তগপ্ত তাহাকে জনাম্তিকে বাঁলল, “যাঁদ 
তোমাকে 'জিজ্ঞাসা করা হয় যে প্রথমে তুমি স্বর্গভোগ কাঁরবে না নরকভোগ 
করিবে, তুমি তখন বাঁলবে যে প্রথমে তুমি স্বর্গভোগ কাঁরতে ইচ্ছা কর। 
স্বর্গে অবস্হানকালে যাহাতে চিরতরে তথায় থাকিতে সমর্থ হও তাঁ্ামত্ত 
কঠোর তপশ্চর্যযা দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষালন কারবে ।, শচন্রগুপ্ত এই কথা 
বাঁললে ভূঁমতলে নেত্রবম্ধপূবক অধোমুখে অবাঁস্হত ভণত সিংহবিব্রম তাহা 
কারতে স্বীকৃত হইল । 

মূহূর্তকাল পরেই ধর্মরাজ চিন্তগুগ্তকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “এই চৌরের 
স্বপক্ষে কি কোন পহণ্যকার্য কারবার নজর আছে ৮ তখন '"চন্তরগুপ্ত বালল, 
'এই ব্যান্ত িম্তু বাস্তাঁবকই আতাথসৎকারপরায়ণ । স্বীয় দেবতার তৃপ্ত 
সাধনের নামত্ত সে একজন আতাঁথর হস্তে নিজের পত্বীকে দান কাঁরয়ছিল, 
সৃতরাং এই ব্যন্তি দেবতাদগের এক 'দিবস পারমাণ সময় স্বগগভোগ কারতে 
পারে ॥ ইহা শ্রবণ করিয়া যম সিংহাবক্রমকে বাঁলল, *শত্রামাকে বল 
তুম প্রথমে সুখ অথবা দুঃখ ক ভোগ কাঁরতে ইচ্ছা কর ।” তখন সংহাবিকুম 
সানুনয়ে তাহাকে বালল যে সে প্রথমে সৃখভোগ কাঁরতে ইচ্ছা করে। 
যম স্বখয় রথ আনতে আদেশ কাঁরলে 'সংহবিক্ম উহাতে আরোহণপূর্কক 
চিন্তগুণ্ধের বাক্য স্মরণ রাথয়া স্বর্গে গমন কাঁরল। 

তথায় সে কঠিন ব্রত অবলম্বনপূর্কি স্বগগঙ্গায় স্নানকরতঃ স্বর্গভোগে 
নি*্পৃহ থাকিয়া পুনরায় দেবতা!দগ্ের একদবস পাঁরমাণ সময় তথায় বাস 
কারবার সৃযোগ লাভ কারল। কঠোর তপশ্চ্যা এবং শিবারাধনায় তাহার 
পাপ ধৌত হইয়া যাওয়াতে সে জ্ঞানলাভ কাঁরয়া গচরকালের নামত 
স্বর্গবাসের ' আধকারী হইল । তখন নরকের পৃতেরা উহার সুখের দিকে 
দৃষ্টপাত কাঁরতে অশস্ত হইল এবং চিন্রগপ্ত তাহার ভ্‌জ“পন্নালাপকা হইতে 
উহার নাম কাটিয়া গিলে ঘমও নীরব হইপ্া রাহলেন । (৩৩৯-৩৬০) 

এই প্রকার. গিংহবিক্রম চৌর হওয়া সত্বেও প্রজ্ঞাপারমিতা অবলম্বন 


৬০ কথাসারৎসাগর 


কারয়া 'সাঁম্খলাভ করিয়াছিল । এই প্রকারে বৎস, প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ বৃ্ধোন্ত 
এই নৌতুল্য বটপারামতার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভবাম্বাধ উত্তরণ করে । 
বোঁধসত্তত্বপ্রাপ্ত নৃপাঁতি বনীতমাতকর্তক দোমশূুর যখন অরণ্যে 
এইরূপ উপাঁদন্ট হুইতেছিল তখন ভাঙ্করদেব এই ধর্ম কথা শ্রবণ কারয্লা 
বনীতভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের কষায় বস্ম ধারণপূর্বক অস্তরাগে রজত হইয়া 
পাশ্চমাচলের গৃহায় প্রবেশ কারলেন । 'বিনীতমাঁত এবং সোমশরও যথা বাঁধ 
সন্্যাহছক সমাপনাম্তে সেই রজনশ তথায় আতবাহত কাঁরল । পরাদবস 
1বনীতমাত সোমশৃরকে বোম্ধ শাসন রহস্যে শিক্ষা প্রদান কারলে সোমশর 
তথায় একটি বক্ষমূলে কুটির 'নিম্ণপূর্বক সেই অরণ্যে গুরুর পদতলে 
ধ্যানানম্ঠ হইয্লা বাস কারিতে লাগল ॥ কালক্রমে গুরু এবং শিষ্য উভয়ে 
অলোৌকক শান্ত অর্জন করিয়া পরম 'সাম্ধ লাভ করিল । (৩৬১-৩৬৮) 
ইতোমধ্যে ইন্দুকলশ ঈধ্যাবশতঃ আগত হইয়া খড়গ এবং অশ্বের প্রভাবে 
প্রথমে রাজ্যচ্যত হইবার পর 'বিনীতমাতপ্রদর্ত আহচ্ছর্ন রাজ্য হইতেও ভ্রাতা 
কনককলসকে উৎথাত করিল । প্রথমবার রাজাচ্যুত হইবার পরই কনককলস 
গববাদগ্রস্ত হইয়াছিল । এখন তাহার দুই 'তনজন মাঁন্পসহ ইতস্ততঃ বিচরণ 
কাঁরতে গাঁরতে দৈবাৎ 'বিনীতমাঁতর তপোবনে উপাস্থত হইল ॥। দুবার 
ক্ষুতংীপপাসার কাতর হইয়া খন সে ফল এবং বার অন্বেষ্চ কারতোঁছল 
তখন 'বন'তমাতকে আতিথিসংকারে অসম করিবার নিমিত্ত ইন্দ্ 
যাদুমস্পবলে সেই কানন দণ্ধ করিয়াছিলেন । স্বীষ আশ্রম মরুভ্ীমতে 
পারণত হইয়াছে দোথয়া বিনীতমাত 'কয়ৎকাল বভ্রাম্তত্তে ইতস্ততঃ 
পষণ্টন কাঁরতে কাঁরতে তথায় আগত কনককলস এবং তাহার অননচবাদগের 
সাক্ষাংলাভ কাঁরল। সে দোখতে পাইল যে তাহাব আতাঁথবন্দ ক্ষুধায় 
মৃত্যুমুখে পাঁতত হইবার উপক্রম হুইয্লাছে । আঁতাঁথপরায়ণ বোধিসত্ব তখন 
রাজাকে এই অবস্থায় দর্শন কাঁরয়া তাহার 'নকট হইতে তাহার বংত্বান্ত শ্রবণ 
কাঁরয্লা তাহাকে বাঁলল, “যাঁদও এই অরণ্য এখন মরুভ্ম হইল্লা আতাথ 
সংকারের অযোগ্য হইয্লাছে তথাঁপ তোমাদের এই ক্ষাধতাবস্থার তোমাদের 
প্রাণরক্ষার উপায় আম বালব । এইস্থান হইতে মান অম্ধক্রোশ দূরে একটি 
গর্তে পাতিত হইরা একাঁট মুগ হত হইয়াছে । তথায় গমনপতুবক উহার 
মাংস আহার কাঁরয়া তোমাদের জীবন রক্ষা কর ।' ক্ষুধাত আতাঁথ তাহার 
উপদেশ গ্রহণ কাঁরয্লা সানুচর সেইদকে যাত্রা কারলে তাহার প্‌বেই 
বিনাীতমাত তথায় গতে'র নিকট গরমনকরতঃ অলোকিক শল্ভবলে মগরুপ 
ধারণপূর্বক এ গর্তে পাঁতিত হইয়া অথাঁশদগের 'নিগিত্ত প্রাণত্যাগ কারল। 


পন্চম তরঙ্গ ৮৯ 


অতঃপর কনককলস এবং তাহার অনহচরবৃন্দ ধারে ধীরে সেই 'বিবরের 
1নকট আগমন কারয়া তল্মধ্যে মৃত হাঁরণকে দোখতে পাইল । তখন উহাকে 
বাহদেশে আনয়নপবক তৃনকণ্টকাঁদদ্বারা আশ্নসংযোগে উহার মাংস ভাজত 
কারয়া উহারা 'নিঃশেষরূপে ভক্ষণ কাঁরল ॥। ইতোমধো নাগসূতা এবং 
রাজস্‌তা বোঁধিসত্তেবর ভাষদ্বির় কানন আশ্রম ধ্বংস হইয়াছে দেখিয়া এবং 
পাঁতকে দোখতে না পাইয়া 'বিষগ্নচিতে গভখর ধ্যানে মণ্ন সোমশ:রের ধ্যান 
ভঙ্গ কাঁরয়া তাহার 'িনকট সমস্ত নিবেদন কাঁরল ॥। সেধ্যানযোগে গরু 
যাহা কাঁরক্লাছেন জ্ঞাত হইয়া এই দুঃখজনক বার্তা ভাষ্যচ্বিয়ের 'িনকট 'নবেদন 
কারয়া তাহাদের সাহত আবলশ্বে আতাঁথাঁদগের 'নামত্ত গুরু যেথায় 
প্রাণত্যাগ কাঁরয়়াছেন, সেই 'বিবরের নিকট গমন কারল । তথায় নাগদুহিতা 
এবং রাজদুহিতা মৃগরপে পারণত তাহাদের পাঁতর কেবলমান্র আঁস্থধ এবং 
শঙ্গ অবাশম্ট রাহরাছে দোখতে পাইয়া শোকাকুল হইল এবং এ পাতব্রতাদ্বর 
আস্থশঙ্জাণি গ্রহণকরতঃ আশ্রম হইতে কাণ্ঠরাশ আনয়নপূর্ষক তাহা 
প্রজ্বালত কাঁরয়া আ্নতে প্রবেশ কারল। সমস্ত বৃত্াম্ত শ্রবণ কারযা 
তন্রপ্থ কনককলস এবং তাহার অনুচরবর্গও আঁশ্নতে প্রবেশ 
কারল । (৩৬৯-৩৮৯) 

যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘাঁটতোঁছল তখন সোমশর গুরুহারা হইরা 
অসহ্য দুঃখে দভ্সিনে শয়নপর্বক প্রাণ 'বসজন কাঁরতে উদ্যত হইলে স্বয়ং 
ইন্দ্র তথায় প্রকট হইয়া বাললেন, “এই কার্য কারও না। তোমার গুরুকে 
পরাক্ষা কারবার নামত্ত আমই ইহা কারয়াছ । সে, তাহার পত্বী এবং 
আতাঁথাঁদগের আঁস্থ এবং ভস্মাদ যাহা অবাশন্ট ছিল, তাহার উপর অমৃত 
1সণ্চন কাঁরয়া আম উহাদের সকলকে পুনরন্জশীবত কাঁরয্লাছি ।' ইন্দ্রকে 
এই কথা বাঁলতে শ্রবণ কাঁরয়া সোমশ্‌র তাহাকে পৃজানবেদনপর্বক সমৃ্খিত 
হইয়া প্রহণ্টচিন্তে তথায় গমন কারয়া দোখতে পাইল যে তাহার গরু 
বোধসন্তৰ 'িনশতমাত পুনরুত্জশীবত হইয়া তাহার ভাষ্ম্বির় এবং সানচর 
কনককলসের সাহত অবস্থান কারতেছেন । তখন সে মস্তক অবনতগপুর্ক 
পরলোক হইতে সভার্ষা প্রত্যাগত গুরুপিতাকে দর্শন কারয়া তাহাকে 
পৃত্পোপহার দ্বারা অর্চনা কারয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কারয়া রাহল । 
বখন কনককলস এবং তাহার অনুচরেরা বিনীত ১*তর প্রাত ভান্ত প্রদশন 
কারতোঁছল তখন ত্রক্ধা ও বধু প্রমুখ দেবতাবৃন্দ তথায় সমাগত হইলেন । 
বনতমাতর সদগুণে প্রীত হইয়া তাহারা সকলে পরার্থব্রঙীকে দৈবশভি 
বলে বর প্রদান কাঁরয়া অম্তাহ্ত হইলেন । সোমশুরাদ তাহাদের কাছিন" 


৮২ কথাসরিৎসাগর 


বিবৃত কারলে 'বিনীতমাত তাহাদের সাঁহত অন্যন্ত একাঁট তপোবনে গমন 
কারল। 

সুতরাং দেখিতে পাইতেছ যে এই পৃথিবীতে ভম্মাবশেষ হইয়াও 
প্রাণীগণ পুননীমালত হয় । জশীবত এবং যথেচ্ছ গমনে লমর্থ প্রাণণগণের ত 
কথাই নাই ॥ সৃতরাং বৎস, দেহত্যাগ্গের কথা আর চিন্তা করিও না। তুম 
বীর এবং নিশ্চয়ই মৃগাঙ্গদত্তের সাঁহত পুননীমালত হইবে ।,--বৃদ্ধা তাপসার 
ণনকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া আ'ম নবীন আশার উদ্বুদ্ধ হইয়া 
তাপসাকে প্রণাম কাঁরয়া খড়গহস্তে কালক্রমে বনে উপনা'ত হইলে দহগার্দেবীর 
1নকট বাঁলপ্রদান কাঁরতে শবরেরা খন মনুষ্য সম্ধান কাঁরতোঁছল, আম দৈবাং 
ঘৃষ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদের দ্বারা বন্দ হইয়া শবরপাঁত মায়াবটুর 'নকট 
আনত হইয়াছিলাম। প্রভো! এইস্ধানে তোমার দুই তন জন মান্মসহ 
তোমার সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া আম তোমার অনগ্হে সখা ছইয়া স্ববাসগৃহে 
বাস কারবার সুখ অনুভব করিতোছ। 

শবররাজপ্রাসাদস্থিত মৃগ।*্কদত্ত স্বয়ং সখা গৃণাকরকাঁথত তাহার 
আভযোগ বৃতাম্ত শ্রবণ কাঁরয়া সাঁতশয় প্রীত হইল এবং যুদ্ধে আহত তাহার 
সেই মম্মশর ক্ষতসমূহে উপযস্ত ওুঁষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা কারয়া 'দিবা 
অগ্রসর হইতেছে দোখিরা অন্যান্য বয়স্যাদগের সাহত গান্ত্রোথানকরতঃ 'দিবসের 
আঁহুককর্মাঁদ সম্পাদন কাঁরল। 

- যাদও অন্যান্য বম্ধৃদিগের সাঁহত 'মালত হইবে এবং শশাধ্কবতণকে প্রাপ্ত 
হইবার নিমিত্ত সে উজ্জায়নশী গমন করিতে সমৃৎসৃক হইয়াছিল তথাঁপ 
গণাকরের আরোগ্যলাভের নিমিত্ত তথায় কাঁতিপয় 'দিবস অবস্থান 
করল ॥ (৩৯০-৪০৭) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট 'বরচিত কথাসাঁরংসাগরের 
শশাৎ্কবতা লম্বকের পণ্চমতরঙ্গ সমাঞ্চ। 

শ্লোক সংখ্যা--৪০৭ 

মোট শ্লোক সংখ্যা- ১৪১০১৫. 


ঘচ্ঠ তর 


অতঃপর গ্‌ণাকরের ক্ষত আরোগ্য হইয়া সে সংস্থ হইয়া উঠলে মৃণালদত্ত 
সথা শবরাধিপের 'নকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক এক শুভদিনে 
শশাৎকবতীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বনগরণী হইতে উদ্জয়নর দিকে 
যান্রা কারল। 

ণিম্তু সখা মাতগ্গাঁধপ দর্গাঁপশাচের সাঁহত শবরাধপাতি বহুদূর 
পর্যম্ত মনের অনুগমন কাঁরয়া তাহাকে সাহাষা কাঁরতে প্রাতশ্রাত হইল । 
সগাৎ্কদত্ত তাহার বযস্য শ্রুতাঁধ, 'বঘলবৃদ্ধ-গুণাকর, এবং ভীম- 
পরাক্রমের সাহত এবং অন্যান্য 'মন্তরদিগের সহিত যখন বিশ্ধ্যারণ্যে পর্ষটন 
করিতেছিল তখন দৈবাৎ এক রজনাতে মাশ্রাদগ্ের সাহত পাঁথমধ্যে এক 
তরুমূলে 'নিদ্িত হইয়াছিল । অকস্মাং জাগ্রত হইয়া গে চতুর্দিকে নিরক্ষণ 
কারয়া দখল যে অন্য একজন ব্যান্্ও তথায় 'নাদ্রুত রাহয়াছে। সে 
মুখের আবরণ অপসারণ কারলে মৃগাম্কদত্ত তাহাকে তথায় আগত ন্বায় 
মম্ম্রী বিচিত্রকমণ বলিয়া চিনতে পারল । বিাচন্রকর্ম জাগ্রত হইয়া 
স্বীয় প্রভু মৃগাৎ্কদত্তকে দশন কারিয়া সানন্দে তাহার পাদালিঙ্গন কাঁরল। 
আঁচ'ম্তিতভাবে তাহাকে দোখতে পাইয়া রাজপুত্র 'িস্ফারিত নয়নে তাহাকে 
আশলঙ্গন কাঁরল এবং সমস্ত মান্মগণও জাগ্রত হইয়া তাহাকে সাদরে সন্বর্থনা 
কারল। তখন সকলে ক্রমান্বয়ে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বিবৃত কারলে পূন্ট হইয়া 
শবচিন্রকর্ম স্বীয় কাহনী বর্ণনা কারতে লাগল £ (১-১০) 


রাজপুত্রের সঙ্গচ্যুত হইবার পর 'বাচন্রকর্মের অভিযান কাহিনী 


পারাবতাক্ষের আঁভশাপে তোমরা যখন চতুর্দকে ছড়াইয়া পাঁড়লে আমিও 
তখন 'বশ্রা্ত হইয়া একাকণ বহুক্ষণ পর্যটন করিয়াছিলাম। সংজ্ঞাহণীন 
অবশ্থায় বহৃদুর ভ্রমণ কারবার পর আম পরদিবস যখন ক্লান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছলাম তখন অকস্মাৎ আম অরণোর বাহর্দেশে একটি বিরাট 
দিব্ানগরীতে উপনীত হইলাম । তথায় 'দিবারমণীসহ একজন 'দিবাপুর্ষ 
আমাকে দেখিতে পাইয়া শগতলজলে আমাকে স্নান করাইয়া সুস্থ কারিল। 
তাহার নগরীতে আমাকে প্রবেশ করাইয়া আমাকে সবত্বে দিবাভোজা আহার 
করাইয়া স্বয়ং ভোজন কাঁরল এবং তাহার ভার্যাম্ঘরও অতঃপর আহার 


৮৪ কথাসারৎসাগর 


কারল। ভোজনান্তে সুস্থ হইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম,” 
ভদ্র, আপনি কে এবং মম আমাদের কেন রক্ষা কারলেন 2 প্রভুহারা 
হওয়ার আম নিশ্চয়ই প্রাণ 'বস্জন দিব।” এই কথা বাঁলয়া আমার 
সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন কাঁরলে সেই মহান দয়ালপুরুষ 
আমাকে বাঁললেন, “আম জনৈক বক্ষ এবং ইহারা আমার পত্ুী । তুমি 
আমার আতাঁথরূপে আগমন কাঁরয়াছ। তুম জ্ঞাত আছ যে বথাশান্ত 
আতখিসংকার করা গৃহস্থের কতব্য । সেইজন্য আমি তোমাকে আসরে 
আপ্যায়ন কারয়াছি । কিন্তু তুম দেহত্যাগগ কাঁরতে উন্মুখ হইয়াছ কেন ৯ 
তোমার এই সঙ্গচ্যাত নাগের আভশাপের ফল । উহা ক্ষণস্থায়শ হইবে । 
আভশাপের শান্ত অপনীত হইলেই তোমরা সকলে পনাঁমণলিত হইবে ৷ 
ভদ্র! তৃঁমি চিন্তা কাঁরয়া দেখ, দঃখহশন হইয়া পৃথিবীতে কে জন্মগ্রহণ 
করে? আণ্ম বক্ষ হওয়া সত্বেও আমাকে যে দঃখভোগ কারতে হইয়াছ 
তাহার বৃত্তাম্ত শ্রবণ কর £ €( ১১-২০) 


শ্রীদর্শনের কাহিনী 


সং গুণাবলাীব,স্ত -পৃ্পরচিত বসংধাধধূর শিরোভূষণ মালাস্বর্‌প 
ব্রগতাঁ নাম্নী নগরী আছে। তথায় পাঁবন্রধর নামক ত্রীক্ষণ যুবক বাস 
কারত। তাহার পাঁর্৫ঘব বৈভব অদ্পই ছিল কিন্তু স্বজন ছিল এবং 
সে উচ্চকুলজ।ত ছিল । সেই মানী 'দ্বিজ ধনাদগের মধ্যে বাস কাঁরয়া 
চিন্তা করিতে লাগিল, বাঁদও আম স্বজাতির 'নিয়মানৃসারে চালয়া থাকি 
তথাপি সংকার্ধ শব্দরাজর মধ্যে নিরর্থক শব্দের ন্যায় আম এই ধন" 
ব্যান্তাদগের মধ্যে ঠিক খাপ থাইতোছনা এবং মানা ব্যাস্ত হওয়ায় কাহারও 
সেবা অথবা দান গ্রহণ কাঁরতে পার না। সতরাং একান্তে কোনস্থানে 
গমন করিয়া গুরুদণ্ড মম্তবলে এক দক্ষিণকে বশ কাঁরব।' এইর্‌প 
সংকল্প কাঁরয়া সেই 'দ্বিজ পাঁবন্রধর অরণ্যে গমনপূর্বক যথাবাধ সৌদামিনশ- 
নাম্নী দক্ষিণীকে ভারিপে লাভ কাঁরয়া ঘোর 'হিমোস্তীণ" বসন্তকালের 
ণবটপশীর ন্যায় তাহার সাহত 'মালত হইয়া বাস কাঁরতে লাগল ॥ কোন 
পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় 'বষ পাঁবধরকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া দাক্ষণণ 
তাহাকে বলিল, “আবধপনন্র, বিষাদগ্রস্ত হইও না, আমাদের পূন্রসম্তান 
জন্মগ্রহণ কারবে। তোমাকে যে কাহিন? 'বিব্ত করিতে বাইতেছি তাহ 
প্রবণ কর 8 (২১২৯) 


বষ্ঠ তরঙ্গ ৮৫ 


সৌদামনীর বৃত্তান্ত 

প্রাবউকালের আধারস্বরূপ সযর্কে আবৃত কাঁরয়া ঘনমেঘধন্ত তমাল- 
বনশ্রেণণ দাক্ষিণদেশে অবাস্থত আছে । তথায় পৃথুদর নামক এক 'বখ্যাত 
যক্ষ বাস করে। আমি তাহারই একমান্ত কন্যা সৌদামিনী। আমার 
স্নেহাসন্ত 'িতা আমাকে পর্বত হইতে পর্বতাম্তরে লইয়া বাইতেন এবং 
আম স্বর্গীয় উদ্যানসমূহে.বহার কারতাম । 

একাদন আমি যখন সখশ কাঁপশহূর সাঁহত কৈলাসপর্বতে ক্রীড়ারত 
ছিলাম তখন অট্রহাস নামক ধক্ষ ধুবকের সাহত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 
সখ্যাদগের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় সে-ও আমাকে দেখিতে পাইল এবং 
আমাদের নয়ন পরস্পরের সৌন্দ্যে আরুষ্ট হইয়াছিল । তদ্দৃন্টে আমার 
পপতা উভয়েই সমক্‌লে জাত বিধায় অ্টুহাসকে আহৰানকরতঃ আমাদের 
গিববাহের বাবস্থা কারলেন । শ.ভাঁদন ধা" কারম্না তান আমাকে লইয়া 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অদ্রহাসও আনম্দবিহহগচিত্তে বন্ধাঁদগের 
সাহত গৃহে গমন কাঁরল। কম্তু পরাদবদ আমার সখী কাঁপশভু 
গবষগ্মাচত্তে আগত হইলে মংকর্তৃক পৃণ্ট হইয়া বাঁলতে বাধ্য হইল, “যাঁদও 
ইহা বলা উঁচত নয় তথাপি আঁম তোমাকে একাঁট দুঃসংবাদ দিতেছি । 
অদ্য আম যখন আসিতেছিলাম তখন তোমার প্রতি সমুংসৃক তোমার বর 
তট্টুহাসকে হমালয়ের সানুদেশে চিন্্প্থল উপবনে দোৌখতে পাইলাম, তাহার 
বম্ধূগণ তাহার 'চিাবনোদনাথ* তাহাকে বক্ষরাজ করিয়া তাহার হ্রাতা 
দশগ্চাশখাকে যক্ষরাজপবত্র নড়কুবর কাঁরক্াছল এবং নিজেরা সম্রাট 
হ্য়াছিল। যখন তোমার 'প্রিয়তমাকে তাহার সখাগণ এই প্রব্ংরে আনন্দ 
প্রদান কারতেগছিল তখন নড়কুবর আকাশপথে গমন কাঁরতে করিতে ইহা 
প্রশ্যক্ষ কারয়াছল এবং কুবের পুত্র কূদ্ধ হইয়া তাহাকে আহবান কাঁরয়া 
আভশাপ প্রদান করিল, “ভত্য হইয়াও তুই প্রভুর ন্যায় অচরণ কারতোছস, 
রে পাপ, তুই মত নর হইয়া উধ্র্ে উাখত হইয়া অধোগমন কর ।' 

এইরূপে আভশগ্ত হইয়া বিষাদগ্রস্ত অ্রুহাস বলল, ( ৩০-৪৩ ) 
“রাজকুমার উৎসুকাবশতঃ আমি মৃর্থের ন্যায় এই কার্য কারয়াছ, কোন 
উচ্চপদ প্রাঞ্চলাভের 'নামণ্ড নহে, অতএব প্রভোঃ আম।কে ক্ষমা করন ॥? 
তাহার এই দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে ইহার সত্যতা নিণ্ 
কাঁরয়া নড়কুবর শাপান্তর কথা বাঁলল, 'তুমি নর হইয্লা জম্মগ্রহণপত্বক 
তোমার প্রিয়া যাক্ষিণীর গভে“ কাঁনম্ঠ হাতা দাগ্চাশখাকে পূত্ররণে প্রাঞ্চ হইয়া 
'পাপমূত্ত হইবে এবং তোমার এই ভ্রাতা তোমার পুতরংপে জন্মগ্রহণ কারয়া 


৮৬ কথাসারংসাগর 


পৃথবীতে ন্লাজত্ব কাঁরয়া শাপমনন্ত হইবে । ধনাধিপাতির পুত এই কথা 
বাঁললে "শাপপ্রভাবে অট্টহাস কোথাও অন্তার্হত হইল । সখে, উহা দর্শন 
করিয়া আম 'বিষগাঁচতে হেথায় তোমার নিকট আগমন কারর়াছি ।” সখা 
আমাকে এই কথা বাঁললে আমি আতশয় শোকাকুল হইয়া ভাগাকে দোষী 
করিয়া পিতার নিকট এই বার্তা বহনকরতঃ 'প্র্নতমার সাহত পুনার্মীলত 
হইবার আশায় সময় আঁতবাহত কাঁরতে লাগলাম । 

তুঁমই সেই অট্রুহাস, ব্রাক্মণরূপে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ এবং আমই সেই 
যাঁক্ষণণ তোমার সাঁহত হেথায় পুনমিশিলত হইয়াছ । শীঘ্রই আম।দগ্ের 
পু্রলাভ হইবে ॥ 'ন্বজ পাঁব্রধরের বাাম্ধমতণী ভাষাঁ সৌদামনী তাহাকে 
এই কথা বাঁললে তাহার আশা হইল যে তাহার পনর সম্তান লাভ হইবে এবং 
সে আতশয় হন্ট হইল । কালক্রমে সেই যাঁক্ষণীর গভে তাহার পুত্রের জন্ম 
হইয়া তাহার গৃহ এবং মন আনন্দে প্‌ করিল । পাভ্রমূথ দন কারা 
পাবনধর আবিলন্বে দিবামাত' ধারণপূর্বক পুনরায় যক্ষ অট্রহাসে পরিণত 
হইল । সে যাঁক্ষণণকে বাঁলল, পাপ্রয়তমে, আমাদের শাপ অপনগত হইয়াছে । 
আম প্‌বেই অট্রহাস হইয়াছ । চল আমরা স্বস্হানে গমন কার ॥ (৪8৪- 
&৫) সে এই কথা বাঁললে তাহার পত্বী তাহাকে বাঁলল, “পাপ প্রভাবে 
তোমার পৃপরূপে জাত তোমার ভ্রাতা এই শিশুর ক গাঁত হইবে তাহা চণ্তা 
কর ।* অদ্রহাস এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ধ্যানবলে ক কাঁরতে হইরে তাহা 'নণ-য় 
করিয়া পত্বীকে বাঁলল” “ীপ্রয়ে এই নগরীতে দেবদশ“ন নামক ব্রাহ্মণ বাস 
করে । সে বিত্তহীন এবং সম্তানহগন । যাঁদও সে গৃহে পণ্চাশিন রক্ষণ করে. 
তথাপি ক্ষুধা তাহার আরও দুইটি আগ্নকে প্রত্জবালত রাখে-তাহার এবং 
তাহার ভাষরি জঠরা?ন ॥ একাঁদন যখন সে ধন এবং পন্ত্র লাভা ভগবান 
আঁশ্নর আরাধনা কাঁরতেছিল তখন 'তাঁন স্বপ্নে তাহাকে আদেশ কাঁরলেন, 
শবপ্র, তোমার ওরসজাত কোন প্র জন্মগ্রহণ কারবে না । কিন্তু পোষাপতত্রের 
প্রভাবে তোমার দাদু মোচন হইবে ।, আঁণ্নদেবের তথাকাঁথত সেই পত্রের 
জন্য সে প্রতীক্ষা কারতেছে । আমাদের পূন্তকে তাহাকেই সম্প্রদদান কারব । 
ইহাই ভাগ্যের বিধান 1” 'প্রয়তমাকে এই কথা বালয়া সে শিশহাটির গল- 
দেশ 'দব্যবরণ মাল্যে ভূষিত কাঁরয়া একা স্বণণপর্ণ কুম্ভের উপর উহাকে 
গহাপনকরতঃ যখন সেই ত্রাক্ষণ এবং তাহার পত্বী সংপ্ত ছিল তখন রজনীতে 
তাহার গৃহে 'শিষ্যকে নিক্ষেপ কাঁরিয়া 'প্রয়তমার সাঁহত স্বস্হানে প্রস্হান 
কারল । | 

অতঃপর বিপ্র দ্েবদর্শন এবং তাহার পত্বী জাগ্রত হইয়া দশীণগচমান 


যষ্ঠ তরঙ্গ ৮৪ 


রত্বোত্জবল বালচন্দ্রানভ 'শিষাকে দন কাঁরয়া আশ্চর্ষে চিন্তা কাঁরতে লাগিল, 
“ইহার তাৎপর্য 'ক ৪ 'ক্তু স্বর্ণকুষ্ভ দৃণ্টে আঁশ্নদেব ম্বপ্নে তাহাকে যাহা 
আদেশ কাঁরয়াছিলেন তাহা স্মরণপথে টাঁদত হওয়াতে সে আনাম্দত হইল । 
1বধাতাপ্রদত্ত সেই স্বর্ণ এবং পৃন্ত্র গ্রহণ কাঁরয়া সেইদিবস প্রাতঃকালে সে 
মহোৎসবের আয়োজন কাঁরয়াছিল । একাদশ 'দিবসে সে পহন্লের 'শ্রীদ্শন, 
এই উপযুন্ত নামকরণ কাঁরল । 'দ্বিজ দেবদর্শন মহা "বত্তশালণ হইয়া যজ্ঞ- 
কমাদি সম্পাদন কাঁরয়া উৎরুণ্ট দ্রব্যাদি ভোগ কাঁরতে লাগল । (৫৬-৬৮) 

বর শ্রীদর্শন 'পতৃগ্‌হে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বেদ ও অন্যান্য 'বদ্যায় পারঙ্গম 
হইল এবং শাস্পাবদ্যায়ও পারদশণ হইল । সে যৌবন প্রাপ্ত হইলে 'পতা 
দেবদশ'ন তীর্থদর্শন করিতে গমন কারয়া প্রয়াগে দেহত্যাগ কাঁরয়াছল । 
এই সংবাদ শ্রবণ কাঁরয়া তাহার মাতাও আঁ্নপ্রবেশ কাঁরলে শ্রীদর্শন শোকাকুল- 
1চতে শাস্ত্রস্মত কমারদ সমাপন কাঁরল । কালকর্মে শোক মন্দীভূ্ত হইলে 
আঁববাহত হওয়ায় এবং কোন আত্মীয়স্বজন না থাকায় বদ্বান হওয়া সন্বেও 
সে দ়তক্লীড়াসন্ত হইয়া পাঁড়ল । সেই বাসনে 'চত্তনন্ট হওয়ায় ভোজা সংগ্রহেও 
তাহার কন্ট হইতে লাগল ॥ একদা দ্যতশালায় সে তিন দিবস অনাহারে 
থাকিয়া উপযুন্ত বসনাভাবে লক্জায় বাহর্গত হইতেও অসমর্থ হইল এবং 
অন্য প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ কাঁরতে অস্বীরুত হইলে মুখরক নামক তাহার 
এক দ্যতক্রীড়া সঙ্গ তাহাকে বাঁলল, “তুম এই প্রকার মৃহামান হইয্লাছ কেন । 
তুমি কি জাননা যে পাপ দযতক্লীড়ার এই পারণাঁত £ তুম কি জ্ঞাত নহ যে 
অক্ষ অমঙ্গলদেবীর কটাক্ষপাত 2 দ্য্‌তক্রীড়াসন্তীদগের সাধারণ ভাগ্য 'ি 
পবধাতা তোমার 'নামত্ত নপাতিত করেন নাই 2 দযতক্রড়াসন্তের বাহৃম্বয়ই 
একমান্ত আবরণ, ধাঁল তাহার শধ্যা, চত্বর তাহার গৃহ, ধংস তাহার ভাবা । 
তবে তুম কেন আহাষ" গ্রহণ কাঁরতে অস্বীকার কারিতেছ ' জ্ঞান হইয়া 
নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেন উদাসধন হইয়াছ (৬৯-৭৮) জশীবত অবস্হায় 
দূঢ়প্রাতজ্ঞ ব্যান্ত কি না লাভ কাঁরতে সমথ" হয় 2 উদাহরণস্বরূপ ভ্‌নম্দনের 
বাঁচন্ত কাঁহনণ শ্রবণ কর £-- 


ভুনন্দন-কথা 

সুরুতিকারণীদগের 'নাঁমত্ত প্রথম স্বর্গ নিমাণ কাঁগরা বিধাতা যে দ্বিতীয় স্ব 
ন্মাণ করিয়াছলেন ভৃতলের অলব্কারস্বর্প সেই কাশ্মীর দেশ এই ধরা- 
ধামেই অবাচ্হত । দুইয়ের ভিতর এই প্রভেদ যে স্বর্গে আনন্দ দস্ট হয় 'কিম্তু 


৬৮ কথাসারৎসাগর 


কাম্মণরে আনন্দ উপভোগ করা যায় । শ্রী এবং সরস্বতশ উভয় দেবশই তথায় 
প্রাতদ্বন্দবরপে গমনাগমন করেন ॥ একজন বলেন, 'এই রাজ্যে আমিই শ্রেম্ঠ” 
এবং অন্যজন বলেন, "না, তাহা ঠিক নহে ।* 'হমালয় ইহাকে আলঙ্গনাবম্ধ 
কাঁরয়া রাখয়াছেন, যাহাতে ধর্মত্রোহশী কাল তথায় প্রবেশ কাঁরতে অসমর্থ হয় । 
বীচিমালাম্বারা এই দেশের পাপরাশি দূর কারিয়া 'বতস্তানদশ ইহাকে 
অলৎকতকরতঃ হস্ত প্রসারতপর্বক যেন বাঁলতেছে, 'এই দেবতীর্খভ্াাম 
হইতে তোমরা দূরে অপসৃত হও । সধাধোৌত তুঙ্গপ্রাসাদসমূহ যেন 
সমণপস্থ হিমালয়ের শৈলশঙ্গের অনুকরণ করে ॥ তথায় বণশ্রমগুরব, প্রজার 
আনন্দদায়ক নিদ্রাস্বরূপ বিদ্যা এবং আগমশান্তে পারদশ+ ভৃনম্দন নামক 
নরপাঁত বাস কারত । কামনীকুচযুগলে নখরাঘাতের চিহস্বরূপ শন্ুরাজ্যে 
তাহার নখরাঘাত দন্ট হইত । সে নাীতসম্মতভাবে প্রজাবর্গের শাসন কাঁরত 
এবং তাহারা 'িপন্মৃন্ত ছিল । একমান্র রফেই তাহার মাত ছিল এবং কুকারে 
প্রজাদগের মাত ছিল না। (৭১৯-৮৭) 

একদা দ্বাদশী 'তাথতে রাজা 'বফ পূজান্তে এক দৈতা কন্যাকে 
তাহার সমশপে অগ্রসর হইতে দোখল । জাগ্রত হইয়া সে আর তাহাকে 
দোখতে পাইল না। বাস্মত হইরা পে অঙ্গে সঞ্ভোগাঁচহ দেখিয়া 
অনুমান কারল ইহা যে. স্বন হইতে পারে না তাহা খুবই সৃষ্পন্ট। 
কোন 'দব্যনারণ আগমন কাঁরয়াছল এবং এখন সে অন্তাহব্তা হইয়াছে । 
এই ঘটনায় তাহার চিত্ত 'বিরহাতুর হইল এবং সে কর্মে রূমে সব রাজকার্ধ 
পরিহার কারল। সে মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগল, “তাহার সাহত 
আমার স্বজ্পকালের 'মলন বির প্রসাদেই সংঘাটত হইয়াছল । সুতরাং 
আমি '[নরজনে একাম্তে গ্রমনপূর্বক যাহাতে সেই কন্যাকে লাভ কাঁরতে 
সমর্থ হই তাল্নামত্ত বিফুর আরাধনা কাঁরব এবং তাহার াবরহে নীরস এই 
রাজ/পাশ হইতে মূস্ত হইব । অতঃপর রাজা ভ্‌নন্দন সচবাদগকে জ্ঞাপন 
করাইয়া অনুজ সুনন্দনের উপর রাজ্যভার অপণ করিল । 

রাজ্যত্যাগান্তে সে ক্লঞসরসনামক তাঁর্ধে উপনীত হইল ॥। বহুপ্‌বে 
বামনাবতার শ্রীরফের পদক্ষেপে ইহার উৎপান্ত হইয়াছিল । [িদেব- ্রঙ্গা, 
বক; এবং মহেশ্বর ইহার সমণপস্থ পর্বতের শঙগত্রয়ে অবস্থান করেন। 
বিফুর পদতলে বিতস্তানদীর অনুকরণে 'বিফুবতীনামক অন্য একটি 
গঙ্গানদীর কাশ্মীরে উৎপাত হইয়াছিল । তথায় চাতক যেরপ 'নদাঘে 
বৃষ্টিবার আকাক্্ষা করে নৃপাঁতও তদ্রুপ অন্য কোন সম্ভোগ আকাক্ষা 
নাকাঁরয়া তপশ্চষপিংবক তথায় অবস্থান কাঁরতে লাগিল । (৮৮-৯৮) 


য্ঠ তরঙ্গ ৮৯ 


এই প্রকারে তপস্যার স্বাদশবষধ* অতশত হইলে এক মুনিশ্রেষ্ঠ তথায় 
আগমন কারলেন ॥। তাহার মস্তকে 'পঙ্গল জটাজ্‌ট এবং পারধানে 'ছিল্বস্ম 
ছিল । শিষ্যগণপারবৃ্ত তাহাকে সেই তর্থস্থানের পর্বতশশর্ধ হইতে 
অবতণণ” শিবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥। নৃপাঁতর সাহত সাক্ষাৎ হওয়া 
'মান্্ই তাহার প্রাত তাহার গ্নেহরস উদ্দিন্ত হইল এবং তান 'বনগত হইয়া 
তৎসম'পে অগ্রসর হইয়া তাহার 'নিকট হইতে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরতে 
ইচ্ছা কারয়া মৃহূর্তকাল চিন্তা কাঁরয়া বাঁললেন, 'রাজন ! আন্বস্ত হউন । 
যে দৈত্যকন্যাকে আপাঁন ভালবাসেন আম আপনাকে তাহার িনকট লইয়া 
যাইব । সে পাতালে বাস করে । আম দাক্ষণাত্যের যাঁজ্ক যজ্ঞ নামক 
ব্রাহ্মণের পৃত্ত যোগণশ্রেন্ঠ শ্বিজ ভাারবসু ॥ পিতা তাঁহার বিদ্যা আমাকে 
দান কাঁরয়াছলেন এবং পাতাল শাস্ত্র হইতে হাটকেশাণ (শিব) অচনার 
তম্পমন্ত শিক্ষা কাঁরয়া শ্রীপবতে গমনপ্‌বক তথায় তপশ্চর্যা "বারা শবা্চনা 
কারলে শব তুষ্ট হইয়া অ.ম।র নিকট আঁবর্ভূত হইয্লা অ.ম।কে বাঁলয়া ছিলেন, 
“যাও, দৈত্যকন্যা বিবাহ করিয়া রসাতলে সম্ভোগান্তে তুমি আমার 
নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে । শ্রবণ কর, আমি সেই সথসম্ভোগের কৌশল 
তোমার 'নকট ববৃত কাঁরতোছ । পৃঁ্থবী হইতে পাতালে গমন কারবার 
বহু; পথ আছে ॥। কম্তু দানবাদগের উদ্যানভূএমতে বাণদ্াহতা উষা 
তাহার প্রোমক অনিরুদ্ধকে যে 'ববরদ্বারের ভিতর "দয়া লইয়া গিয়া সখী 
করিয়াছিল, মরকতৃক নামত সেই স্বখ্যাত গপ্তম্বার কাম্মণরে 
অবাঁস্থত | প্রদ্যুম্ন পুত্রকে মস্ত করিবার 'নামত্ত 'গারশঙ্গের একস্থানে 
বার 'নমণিকরতঃ শত স্তোন্ে দুগাঁদেবীকে তুষ্ট কারয়া তাহ।কে শারকা 
নামে খ্যাত কারয়া সেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল । এখনও প্রদহমনীশখর 
এবং শারিকাকূট এই দুই নামে সেই স্থান আভাহত হয়। সুতরাং সেই 
বিখ্যাত রম্ধুপথে সানৃচর পাতালে গমন কর। তথায় তোমার মনস্কামনা 
1সম্ধ হইবে €(৯৯-১১২) 

এই কথা বাঁলিয়া দেবতা অন্তাহতত হইলে আম তাঁহার প্রসাদে আঁখল 
জ্ঞানাজনপূর্বক সম্প্রাত এই কাম্মীর রাজ্যে আগমন কাঁরয়াছ ॥। সুতরাং 
রাজন-, আমা'দগের সহিত সেই শাঁরকাকূটে আগ্রমন কর। তোমাকে পাতালে 
তোমার প্রেমাস্পদার নিকট লইয়া যাইব ।--ম-খন এই কথা বাঁললে নৃপাঁত 
ভূনম্দন সম্মত হইয়া তাহার সাহত শারকাক্‌টে গমন কারল । তথায় 
িতস্তা নদীতে স্নান কাঁরয়া গণেশ এবং শারকাদেবীর অর্চনা কাঁরল 
এবং মন্তকের চতুর্দিকে হস্তচালনাপূর্বক ভতপ্রেতাদি নিবাঁরিত কাঁরল । 


৯০ কথাসারৎসাগর 
অতঃপর মুনিবর শিবের বরপ্রভাবে স্পবাঁজ যর্থাবাঁধ 'নক্ষেপ করিয়া: 


সেই 'িবরদ্বার আঁবন্কার কাঁরিল এবং নৃপাঁত তথায় 'শিব্যবর্গের সাহত 
. প্রবেশ কাঁরয়া পণ্চাদবস পাতালপথে পর্যটন কাঁরল । ষষ্ঠ দিবসে পাতাল- 
গঙ্গা উত্তরণপূর্বক রজতমযর় 'দিব্য কাননভূমি নরাক্ষণ কারল। ইহার 
উপর উত্তম প্রবাল, কর্পুর, চম্দন এবং অগুরু পাদপ ছিল এবং ইহা 
প্রস্ফুটিত বৃহৎ স্বর্ণকমলবাসে সবাঁসত ছিল । উহার মধ্যস্থলে তাহারা 
সুউচ্চ শবায়তন দোখিতে পাইল ॥ উহা স্বাবস্তৃত 'ছিল এবং সোপানরাজি 
বত্বখাঁচত ছিল। উহার কনকাভাত্ত মহামূল্য প্রস্তরানামত স্তস্ভরাঁজ 
শোঁভত 'ছিল এবং এ 'বিণাল মাঁন্দর চন্দ্রকান্ত 'শলাদ্বারা 'নার্মত 
হইয়াছিল । 

ভূপাত ভনন্দন এবং তাপসের জ্ঞানী শিষ্যবন্দ উহা দশ'ন কারয়া 
আনাম্দত হইল । তাপস তখন তাহাদিগকে বাঁললেন, (১১৩-১২৩ ) 
'ইহা শিবমান্দর । শিব এই পাতালপুরশীতে হাটকেশবর নাম ধারণ 
করিয়াছেন এবং ন্লিভুবন তাহার গুণগান করে ও তাহার পুজা করে।” 
অতঃপর তাহারা পাতাল গঙ্গায় স্নানাতে পাতালজাত নানাপ্রকার পুম্পম্বারা 
িবাচনা কাঁরল ॥। শিবপুজা এবং বিশ্রামান্তে তাহারা পর্যটন কাঁরতে 
কাঁরতে একাট বশাল জন্বৃবক্ষের সমপবত? হইল । উহার পকফলসমূহ 
ভূতলে পাঁতত হইতোঁছল । উহা দর্শন কারয়া তপস্বী ত্মহাঁদগকে 
বাঁললেন, "এই বৃক্ষের ফল তোমরা ভক্ষণ কারও না। ভক্ষণ কারিলে 
তোমাদের ক্পিত কার্ষে "বধ উপাষ্ধত হইবে । বারণ করা সত্বেও 
তাহার একজন শিষ্য ক্ষুধার্ত হইয়া এ বৃক্ষের একটি ফল ভক্ষণ কারয়া 
তৎক্ষণাৎ স্থাবর এবং নিশ্চল হইয়া পাঁড়ল। 

অন্যান্য শষারা উহা দর্শন কারয়া ভীত হইয়া এ ফল ভোজনে আর 
আগ্রহাশ্বিত হইল না। তখন তপস্বী তাহাদের এবং রাজা ভ্‌নম্দনের 
সাঁহত ক্লোশমান্ত গমন কাঁরয়া তাহাদের সম্মুখে মহামল্য রত্মময়দ্বারসমান্বত 
একাঁট সউচ্চ কনকপ্রাচীর দোঁখত পাইল । দ্বারের দুই পাণ্বে শঙ্গাঘাতে 
প্রবেশরোধার্থ দুইটি লৌহমেষ 'ছিল ॥। কিন্তু তপস্বী অকস্মাৎ তাহাদিগকে 
মন্ত্রপৃত দপ্তদ্বারা মস্তকে আঘাত কারলে তাহারা বন্াহতবং কোথাও 
প্রস্থান কারল । তথনদ তাপস নৃপাঁত ও শিষ৷বর্গসহ "্বারদেশে প্রবেশ 
কাঁরয়া হেমরত্বমরু উত্তম প্রাসাদসমূহে নিরীক্ষণ কাঁরল । দ্বারে 
যারে তাহারা লৌহ মুস্গর হস্তে দস্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনরত 'বিকটাকার. 
গ্বাররক্ষী দেখিতে পাইল । অতঃপর তাহারা সকলে তরৃতলে উপাবষ্ট- 


বষ্ঠ তরঙ্গ ১৬ 


হইলে তাপস অমঙ্গল নিবারপার্থ ধ্যানমপ্ন হইল । তাহার সেই ধ্যানপ্রভাবে 
িকটাকার দ্বাররক্ষকগণ সমস্ত দ্বার হইতে পলায়নকরতঃ অদৃশ্য হইতে বাধ 
হইল । ( ১২৪-১৩৬) 

তৎক্ষণাৎ সেই দ্বারদেশে দৈত্যাকন্যাদিগের 'দিব্যাভরণবস্য দিভভীষতা 
পারচ।রকাঁদগের আবিভবি হইল ॥। তাহারা পৃথকভাবে তাপস এবং 
তন্রপ্থ সকলের 'নিকউ আগমন করিয়া তাহাদের স্বামনশাদগের নামে নিজেদের 
প্রাসাদে 'নমন্ম্রণ কারল । তখন রুতী তপস্বী অপরাপর সকলকে বাঁললেন, 
প্রাসাদে প্রবেশ কাঁরয়া তোমরা তোমাদের 'প্রয়ার আদেশ লগ্ঘন কারও না ।? 
অতঃপর কয়েকজন পরিচারিকাসহ সে একাঁট উত্তম প্রাসাদে প্রবেশ কাঁরয়া 
একট দৈত্যকন্যার সাহত চ্বেচ্ছামত 'বিহার কারতে লাগিল । অপর সকলে 
অন্যান্য পরিচারকাঁদগের সাঁহত প্রতোকে এক একট স্বতম্্র প্রাসাদে 
প্রবেশকরতঃ দৈত্যসৃত।দিগের সাঁহত প্রেমানন্দ উপভোগ কাঁরতে থাকল । 
একজন পাঁবচারকা নৃপাঁত ভ্‌নন্দনকে সঙ্ম্মানে প্রণাম কাঁরয়া প্রাচীরের 
বাহদেশে একটি মাঁণময় প্রাসাদে লইয়া গেল । সন্দরী পারচারকাদগের 
প্রাতাব্ব মহামূল্য প্রাসাদাভাত্ততে প্রাতিফালিত হওয়ায় মনে হইল যেন 
উহাতে সজীব প্রাণ'সমূহ আঁধন্ঠান কারতেছে। মসৃণ নীলকাম্ত মাঁণতে 
এ ভূভাগ নামত হওয়ায় মনে হইল যেন উহা বিমানের সাঁহত 
প্রাতদ্বান্দবতায় জয়ী হইবার 'নামত্ত আকাশপৃ্ঠে আরোহণ কাঁরয়াছে । 
মনে হইল উহা যেন অছ্যাতের প্রভাব-খনম্ধ বৃষীবংশের নিকেতন । 
মদাকুলা সৃন্দরীগণ এ স্থানে বিহার কারত এবং উহা কামদেবের শ্রীতে পর্ণ 
ছিল । এ প্রাসাদের রমণণ?দগের সুকুমার দেহের সাঁহত বালাতপসহ পম্প 
প্রাতদ্বান্দতা কাঁরতে পারত না। তথায় দিবাস্ঙ্গ+ত প্রাতিখ্বানত হইত 
এবং রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া স্বপ্নে দন্টা সুদ্দরী দানব কনার পুনর্বরি 
দর্শন লাভ কাঁরলেন। সূর্য এবং তারকাবহখন পাতালপুুরী তাহার 
সৌন্দর্যেই আলোকত হইয়াছল । দহাতমান রত্বা্দ সৃ্টি করার 
প্রয়োজন 'বধাতাকে আর অনুভব কাঁরিতে হয় নাই ॥ ( ১৩৭-১৪৮ ) 

আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে সেই অনিব্চনীয়া সহন্দরীর 'দকে দৃস্টি নিব্্ধ 
করায় তাহার নয়ন অন্যরমণণদৃ্ষ্টিজাত পতকাঁবমুন্ত হইয়াছিল । সথারা 
বালাকুমাদনীর স্তুতগান কাঁরতেছিল এবং সে রাজকুমারের সাক্ষাংলাভ 
কারয়া আনর্বচনীয় আনম্দলাভ কাঁরয়াছল। 

সে উত্খিত হইয়া হস্তধারণপূর্কক বাঁলল, “তোমাকে আঁ অনেক যাতনা 
প্রদান করিয়াছি" এবং অতঃপর তাহাকে সসম্মানে তাহার আসনে উপাঁবন্ট 
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করাইল। 'কিয়ংকাল বিশ্রাম কাঁরয়া সে স্নান কাঁরলে অসুরকন্যা তাহাকে বস্মা- 
লঞ্কারে সা্জত কারয়া পানাথ" উদ্যানে লইয়া গেল । আসবপূর্ণ সরোবরের 
তশরে তাহার সাঁহত উপাবন্ট হইয়া তীরস্থ বক্ষ হইতে দোদংল্যমান শবের 
রস্ত এবং বসাঘাশ্রত এক পান্ন মদ্য তাহাকে পান কারতে দিলে সে সেই 
ঘশ্য দ্রব্য গ্রহণ কিল না। দানবদুহিতা বারংবার বাঁলতে লাগিল, 
“মত্প্রদত্ত পানণর গ্রহণ না করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না।” সে প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, «যাহা ঘাঁটবার তাহা ঘটুক, আম কোনপ্রকারেই এই অপেয় দ্রব্য 
পান কারব না। তখন সে সেই পানপান্র তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া 
অম্তাহত হইলে অচিরে রাজার আনন এবং নয়ন মাদ্রুত হইল এবং 
চোটকাবম্দ তাহাকে অন্য একটি সরোবরের অভাম্তরে নিক্ষেপ কাঁরল। 
জলে 'নাক্ষপ্ত হইবামান্ত সে দোথল যে সে পুনরায় ক্রমসর তীর্থের 
নকটপ্থ তপোবনে উপাস্ধিত হইয়াছে । তন্রগ্থ গার অবলোকন কারয়া 
তাহার মনে হইল উহা যেন তাহাকে তুষার ম্বারা উপহাস কারতেছে। 
ভণ্ন মনোরথ নপাত 'বিষম্চত্তে আশ্চর্যাম্বত এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়া চিন্তা 
কারতে লাগিল, “কোথায় দানবদীহতার উদ্যান আর কোথায়ই বা এই ব্লমদর 
গার ! এই অন্ভুত ঘটনা ক মায়া না মতিগ্রমঃ ইহা ব্াতৰত উহার 
অন্য কি অর্থ হইতে পারে £ তাপসের সতর্কবাণী স্মরণ করা সত্বেও আমি 
এই সুন্দরশর আদেশ অমান্য কাঁরয়াছ ॥ পানশর় দ্রব্য এর প্রকার অপেয় 
ছিল না, কারণ যখন উহা আমার মস্তকে 'নাক্ষপ্ড হইয়াছিল তখন আ'ম 
উহার 'দিবাসব।স অনুভব কারিয়াছিলাম । সুতরাং ইহা স্পম্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে বহু ক্লেশ সহ্য করা সন্বেও অভাগা পুরষ্কত হয় না, কারণ বাঁধ 
তাহার প্রতি বাম। নরপাঁত ভ্‌নন্দন বখন এইরংপ চিন্তা কারতোছিল 
তখন দানবকন্যাকর্তৃক তাহার দেহে নাক্ষধধ আসবের সংগ্রন্ধে আর্ট হইয়া 
ভ্ঙ্গরাজি তাহাকে পরিবোণ্টত কারল ॥ ভঙ্গদণ্ট হইয়া রাজা চিন্তা কাঁরতে 
লাগিল, “হার ! হায় ! আম।র শ্রম অভীঞ্ট ফল আনয়ন না কারয়া অজ্পবাণ্ধ 
ব্যান্তর বেতাল উত্থাপনের ন্যাপ আঁনমন্ট ফলোংপাদন কাঁরয়াছে ॥ ডীদ্বণ্ন 
হইয়াসে দেহত্যাগ কারতে রুতসংকঙ্প হইল । (€ ১৪৯-৯৬৬ ) 

সেই সময়ে এক মৃানপনত্ত সেই পথ দিয়া গমন কাঁরিতে কাঁরিতে নপোতর 

এ অবস্থা দর্শন কারয়া করুণার্ুচিত্তে তাহার সমীপে গমন কাঁরলে সত্বর 
ভূঙগসমূহ দ্বারা বিতাড়িত হইল এবং জজ্ঞাসাপূর্বক তাহার বৃস্ধান্ত অবগত 
হইরা তাহাকে বাঁলল, 'রাজন:, যতাঁদন পর্যশ্ত আমাদের এই দেহ আছে 
"ততদিন আমরা ক প্রকারে দুঃখকন্টের হস্ত হইতে 'নত্কাঁত লাভ কাঁরব 2 


ব্ঠ তর ৯৩. 


প্রাজ্জবান্তাদগরকে আবচালতচিত্তে সর্বদা জশবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবাহত 
থাকিতে হইবে । 'বিকু, শিব এবং ব্রক্ধা এক, এই অভেদজ্ঞান যে পযন্ত না 
হয় সে পর্যন্ত উহাঁদগ্রকে পৃথকভাবে আরাধনাকরতঃ যে 'সাম্ধলাভ করা যায় 
উহা আনশ্চিত এবং ভঙ্গুর হয় । বর্ষা, বিফ এবং মহেম্বর অভেদ, এই 
জানে আরও দ্বাদশ বংসর ধৈর্যসহকারে ইহাদের উপাসনা কাঁরলে তুমি সেই 
প্রশ্ন শাশ্বত মীন্ত লাভ কাঁরবে । দেখিতে পাইতেছ যে এখনই তুম 'দিব্য- 
গাম্ধযৃন্ত দেহ লাভ কাঁরপাছ । আমার নিকট হইতে মম্ত্রপূত এই রুফাঁজন 
গ্রহণকরতঃ উহাম্বারা দেহ আবৃত কাঁরলে আলকুল তে৷মাকে আর 'বরন্ত 
কাঁরবে না।” খাঁষ এই কথা বালয়া তাহাকে মন্ত্র এবং কফাজিন প্রদান কারয়া 
অন্তথনি কাঁরলে তাহার উপদেশ গ্রহণ কাঁরয়া রাজা ধৈধ" সহকারে তথায় 
অবস্থানকরতঃ শিবের তপশ্চধাঁ কারলে সেই দৈত্যদ্াহতা কুমু'দনী স্বেচ্ছায় 
তৎসমীপে আগমন কাঁরল । নপাঁত তাহার প্রিয়তমার সাঁহত পাতালে গমন- 
পূর্বক তাহার সাহত বহুকাল সুখে বাস কারিয়া 1সাঁম্ধলাভ কারয়াছল । 

এই প্রকারে উদ্বেগহাশন ভাগ্যবান পৃরুষগণ ধৈাঁবলম্বনদ্বারা স্বমবাদাচযুত 
হইলেও উহা পুনঃপ্রা্ধ হয় । যেহেতু শ্রীদর্শন, তুমি সৃলক্ষণধারণ এবং 
তোমার ভাগো সমাম্থপ্রাপ্ত যোগ আছে, তুমি কেন উদ্বেগহেতু অনাহারে 'দিন 
যাপন কাঁরিতেছ 2* সখা মৃখরককর্তৃক দ্যৃতশালায় এইরপে পন্ট হইলে সে 
বাঁলল, “তুম যাহা বাঁলতেছ তাহা সত্য, 'কল্তু সম্বংশজাত হওয়ায় আম 
দ্যতক্রখড়ায় এই হাশনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নগরীতে বাহর্গত হইতে সমর্থ 
হইতেছি না, সুতরাং সখে, তুম যাদ অনুমাত কর তবে আম অদ্য 
রজনশতেই বিদেশে গমন কাঁরব এবং আহার্ষ গ্রহণ কারব ৷ মুখরক এই 
কথা শ্রবণ কাঁরম্না সম্মত হইয়া খাদ্য আনয়নপূর্ক তাহাকে প্রদান কাঁরলে সে 
উহা ভক্ষণ কারল এবং ভোজনান্তে শ্রীদশন 'বদেশ যাল্লা করলে তাহার 
অনুরন্ত সখাও তাহার অনগমন কাঁরল । (১৬৭-১৮৩) 

সে খন রজনশতে পঞ্টন কারিতোঁছল তখন তাহার পিতা এবং মাতা, 
অট্ুহাস এবং সৌদামনখ, যাহারা তাহাকে ব্রাক্ষণগৃহে রাখিয়া আপসিয়াছিল, 
ব্যোমমার্গে গমন করিতে কাঁরতে তাহারা উহাকে দোখতে পাইল ॥ দ্যত- 
ক্রখড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়া সে দুঃখিতাঁচত্তে বিদেশ গমন করিতেছে দৌঁখিয়া 
তাহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে বাঁলল, "শ্রীদ্শন, দেবদশ*নভাষাঁ তোমার 
মাতা তাহার গৃহে কিছ রত্ব প্রোথিত কারয়া রাঁখয়াছে ॥ উহা গ্রহণ কারা 
তুম উহা লইয়া মালবদেশে গমন কর । তথায় শ্রীসেননামক সমাৃম্ধিশালী 
নরপাতি বাস করে ॥ যৌবনে দ্যতাসন্ত হইয়া বহু ক্রেশ প্রাপ্ত হওয়ার সে 


-৯৪ কথাসারৎসাগর 


তথায় দযাতক্রখড়াসন্ত ব্যান্তাদগের 'নামত্ত একাঁট 'বশাল অনুপম আশ্রয়স্থল 
গনমাণ কারয়াছে । বক্ষব্রীড়কগণ তথায় অবস্থানপূর্বক স্বেচ্ছামত খাদ্যাদ 
গ্রহণ করে ॥ বংল, তুমি তথার গমন কর, তোমার মঙ্গল হইবে । এই 
আকাশবাণণ শ্রবণ কাঁরয়া শ্রণদশ'ন মনের সাহত স্বগৃহে গমন কাঁরয়া তথায় 
এক গহবরে সেই অলব্কারাঁদ প্রাপ্ত হইল, এবং দেবতারা অনংগ্রহ কাঁরয়াছেন 
মনে কাঁরয়া সে হন্টচত্তে বম্ধুর সহিত মালবদেশে ঘাল্লা কারল । রজন'তে 
এবং পরাঁদবসে বহুদূর পষটন করিয়া সে সায়ংকালে সখাসহ বহু শস্য 
নামক গ্রামে উপনশত হইল । তথায় শ্রাম্তিবশতঃ 'মন্লের সাহত গ্রামের 
সমণপস্থ একটি স্বচ্ছজলপুণ তড়াগতশরে উপবেশনকরতঃ তথায় কিছুক্ষণ 
শবশ্রাম কাঁরয়া পাদপ্রক্ষালাম্তে জলপান করিলে বারি আনয়ন কারবার 'নামত্ত 
জনৈকা অপরূপা সুন্দরী রমণী তথায় আগমন কারল । তাহার দেহের বণ" 
নলকমলবৎ ছিল এবং মনে হইল হরদগ্ধ কামের ধ্‌মে শ্যামলরুতা সেই 
নারণশ একাকণ রাঁতর ন্যায় অবস্থান কাঁরতেছে । শ্রীদর্শন তাহাকে দেখিয়া 
হন্ট হইল এবং গে তাহার সমীপে গমন কারিয়া কামপূর্ণনয়নে তাহার 'দকে 
পৃন্টপাত কাঁরয়া তাহাকে এবং তাহার সথাকে বাঁলল, 'মহাভাগগণ, আপনারা 
মৃত্যুর 'নামত্ত হেথার আগমন কাঁরয়া অজ্ঞানতাবশতঃ পতঙ্গবৎ প্রত্জবালত 
আঁশ্নতে পাতত হইয়াছেন কেন ? মৃখরক এই কথা শ্রবণ কারুস্তা 'কিিম্মানতও 
ণবাস্মত না হইয়া সেই যৃবতীকে বাঁলল, “তুমি কে? এইর্‌প কথা বাঁলতেছ 
কেন 2 ইহার তাৎপয" কি 2 আমাদিগের নিকট 'ববৃত কর। সে তখন 
বাঁলল, “তোমরা উভয়েই শ্রবণ কর, আমি স্বল্প কথায় সমস্ত বলিব । 
সুঘোষ নামক এক রাজ প্রদত্ত বৃহৎ অগ্রহার আছে । (১৮৪-২০০) তথায় 
প্রাচগন বেদজ্ ত্রাহ্মণ পম্মনাভ বাস কারতেন। তাহার উচ্চকুলোম্ভবা 
শাশকলানাশনী ভারা ছিল । সেই ভ্রাঙ্গণের পত্বীর গভে দুহাট সম্তান 
জন্মগ্রহণ কারয়াছিল, মুখরক নামক পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তান আম, 
পাষ্সন্ঠা। আমার ভ্রাতা মুখরক যৌবনসমাগমে দ্যাতব্যসনাসন্তে নষ্ট 
হইয়া গহ পারত্যাগপূর্কক দেশাম্তরে গমন কারিলে আমার মাতা শোকে 
প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছলেন এবং আমার পিতা দুই প্রকার দঃখে গাহস্থা- 
ধর্ম পাঁরত্যাগ কাঁক্িয়াছলেন । কেবলমারর আমাকে সঙ্গে লইয়াই তান 
পুত্রের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরিতে 'বাঁধবশে এই গ্রামে 
উপাস্থত হুইর়াছলেন । এই গ্রামে বসভাত নামক চৌরদলপাত বাস 
করে। সে কেবল নামেমান্র ব্রাঙ্ছণ। আমার পিতা এইস্থানে আগমন 
-কারলে সেই দর্বন্ত তাহার ভৃত্যদের সাহায্যে তাহাকে হত্যা কাঁরিয়া তাহার 


য্ঠ তরঙ্গ ৯৫ 


দেহস্থিত সমস্ত সুবর্ণাদ অপহরণকরতঃ আমাকে তাহার গৃহে লইরা গগয়া 
তাহার পত্র সৃভাতর সাহত আমার বিবাহের ব্যবস্থা কাঁরয়াছে । আমার 
পূর্বজন্মের সুরাতজাঁনত সৌভাগ্যবশতঃ তাহার পুত্র একট সার্থবাহ লুণ্ঠন 
কাঁরতে গমন কাঁরয়া এখন পর্যস্তও প্রত্যাবর্তন করে নাই! এখন আমি 
ভাগাদেবতার উপর 'ননভ'র কাঁরয়া আছি । সেই দসয তোমাদগকে দোঁথতে 
পাইলে নিশ্চয়ই নিষতিন কাঁরবে সৃতরাং তাহার হস্ত হইতে মনান্তপ্রাপ্ত হইবার 
কোন উপায় উদ্ভাবন কর । (২০১-২১০) 
তরুণ এই কথা বাঁললে মৃখরক তাহাকে 'চানতে পাঁরিয়া আঁচরে 
তাহার কণ্ঠাঁলঙ্গন কাঁরয়া তাহাকে বলিল, “হায় ! ভগগনী পাদ্মন্ঠে ! আঁমই 
তোমার সেই স্বজজনঘাতা ভ্রাতা মুখরক ! আমার ফি মন্দভাগ্য ।' পাঁম্মম্ঠা 
এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং জ্যেম্ঠ ভ্রাতার দর্শন লাভ কাঁরয়া শোকে মৃহামান 
হইল । অতঃপর শ্রধদর্শন পিতৃমাতৃশোকে শোকাঁবহবৰল ভ্রাতা এবং ভগিনণকে 
আশ্বস্ত করিয়া তাহাঁদগকে সময়োচিত বাক্যে সাহসপ্রদানকরতঃ বাঁলল, 
“এখন শোকের সময় নহে ॥। আমাদের সমস্ত 'বিত্ বায় কারয়াও দসুযহস্ত 
হইাতে আত্মরক্ষা কাঁরতে হইবে ।, শ্রীদর্শন এই কথা বাঁললে তাহারা 
আত্মসমাহত হইয়া শোক দমন করিল এবং 'তনজন পরস্পরে কি কাষ 
কাঁরবে সে সম্বন্ধে একমত হইল । 
£পর পর্বের অনশনজানত কুশত্ব লাভ করায় শ্রীদশন পশড়ার ছল 
কারা তড়াগতীরে শায়িত হইল এবং মৃুখরক তাহার পদধারণ কা'রয়া বিলাপ 
কাঁরতে লাগল ॥ পাঁগ্মন্ঠা তৎক্ষণাৎ দসখদলপাতর নিকট গমন কারয়া 
তাহাকে বাঁলল, “একজন পাম্থ পীঁড়ত হইয়া তড়াগতীরে শয়ন কারয়া 
রাহয়াছে এবং তাহার সাহত তাহার একজন ভ.ত্যও রাহয়াছে ॥, এই কথা 
শ্রবণ করিয়া দস্যাদলপাঁত তাহার কয়েকজন ভূত্যকে তথায় প্রেরণ কাঁরলে 
তাহারা তথায় গমন কারয়া তরুণীর কথামত দই ব্যান্তর দর্শনলাভকরতঃ 
মুখরককে জিজ্ঞাসা কারল যে সঙ্গীর নিমিত্ত সে এত বিলাপ কাঁরতেছে কেন । 
মৃখরক এই কথা শ্রবণ কারর়া দুঃখের ভান কাঁরয়া বলিল, 'আমার অগ্রজ এই 
দ্বিজ স্বদেশ পারত্যাগপূর্বক তীর্থদশশনমানসে আগমন কাঁরয়া রোগাক্রান্ত 
হইয়াছে এবং আমার সাহত ধারে ধায়ে পর্যাটন কাঁরতে কাঁরতে এইস্থানে 
উপনশত হইয়াছে । এইস্থানে আগমন কারয়া সে চলচ্ছান্ত রাহত হইয়া 
আমাকে বাঁলক্লাছে, 'ভ্রাতঃ ! সত্ব আমার 'নামত্ত দভ'তৃণের শব্যা 
প্রস্তুত কাঁরয়া এই গ্রাম ছইতে কোন সংত্রা্ণ আনরন কর, আম 
তাহাকে আমার সবস্ব দান কারব, কারণ এই রজন"ও আম আঁতক্রম কারতে 


৯৬ কথাসারৎসাগর 


সমর্থ হইব না ।+ সর্য্যাস্তের পর এই বিদেশে সে এই কথা বাঁললে আমি 
িংকর্তব্য "বম হইয়া ক্রন্দন কারয়াছ ! সুতরাং ভাতা জশীবত থাকতে 
থাকিতে কোন ব্রাহ্মণকে হেথায় আনয়ন করা হউক । আমার ভ্রাতা স্বহস্তে 
তাহাকে আমাদের বথাসবস্ব দান কারবে । অদ্য রজনীর পর সে আর 
নিশ্চয়ই জাীবত থাকিবে না এবং আমিও তাহার মৃত্যুশোক সহ্য 
কাঁরতে না পারয়া আঁশ্নপ্রবেশ কারব । আপনাঁদগকে 'বনা কারণে 
বম্ধ্াহসাবে প্রাপ্ত হইয়াছ। অনহগ্রহপূর্বক আমাদের প্রার্থনা পুরণ 
করুন ।* 

এই কথা শ্রবণ কারয়া চৌরগণের হৃদয়ে অনুকম্পার উদ্রেক হইল এবং 
তাহারা তাহাদের প্রভ্‌ বসৃভ্াঁতর নিকট গমনপর্বক শ্রুতমত ব্যাপারাঁট 
যথাবথ বর্ণনা কারিয়া বাঁলতে লাগল, “ষে বিত্ত হত্যা না কারয়া লাভ করা 
যায় না তাহা এঁ দানে আগ্রহী 'িপ্রের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ 
কাঁরতে আগমন করুন ।* তাহারা বসৃভ্গীতকে এই কথা বাঁললে সে বাঁলল, 
“তোমরা এ কি কথা বাঁলতেছ ? যাহার ধন তাহাকে হত্যা না কাঁরয়া উহা 
গ্রহণ করা অত্যন্ত ন্যায়বির্ষ্ধ, কারণ হুত্যা না করিয়া কাহারও ধন লস্ঠন 
কাঁরলে সে 'নশ্চয়ই আমাদের কোন ক্ষাঁত সাধন কাঁরবে । পামর এই কথা 
বাঁললে তাহার ভৃত্োরা প্রত্যুত্তর কাঁরিল, “ইহাতে ভয়ের কি আছে? জোর 
কাঁরয়া ধন গ্রহণ করা এবং মৃতকজ্প ব্যান্তর নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ 
করার মধ্যে প্রভেদ আছে ! যাঁদ ব্রাঙ্মণম্বর জশীবত থাকে.তবে আগামণ কল্য 
উহাদদগকে হত্যা করা বাইবে । অধথা কেন রক্ধ হত্যার শাপ অজর্ন কাঁরব ? 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বসুভাত সম্মত হইল এবং সেই রজনণতে শ্রীদশ“নের 
গনকট সমাগত হইয়া তাহার দান গ্রহণ কারল । শ্রাদর্শন মাতার অলৎকারের 
1িয়দংশ লকা'রত রাখিয়া ছলপূব্ক ভগ্নস্বরে কথা বাঁলতে বাঁলতে 
অবাঁশন্টাংশ বসৃভাঁতকে দান কাঁরল ॥ আকাঁঞ্খত ধন লাভ কাঁরয়া সেই 
বীর অনুচরাঁদগের সাহত গে প্রত্যাবর্তন কাঁরল । (২১১-২৩৬) 

পৌরছ্রনেরা সুগ্ধ হইলে পাঁদ্মথ্ঠা রজনশতে শ্রণদর্শন এবং মুখরকের নিকট 
আগমন কারল । তাহারা আবলম্বে পরম্পর মন্ত্রণা করিয়া যে পথে সাধারণতঃ 
চৌরেরা গমন করে না সে পথে মালবদেশে যাল্রা কারল । রজনতে তাহারা 
বহুদূর ভ্রমণ কারত্তে কারতে গরনরত সিংহ ব্যাঘ্রাঁদপূর্ণ এক মহাটবীতে 
উপনীত হইল ॥ কণ্টকিত হওয়াতে ইহা ইতস্ততঃ গমনশ?ল কুফসারগণের 
দষ্টদবারা যেন সতত রোমাণ্িত ছিল । শুঙ্ষলতা দৃন্টে মনে হইতোছল 
যে ইহার দেহ শুজ্ক হইয়া 'গিয়াছিল এবং বৃক্ষবজ্কলের শব্দ রোদনধবাঁনবৎ 
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প্রাতভাত হইতোছল। যখন তাহারা সেই অরণ্যে পর্যটন কাঁরতোঁছিল 
সর্ধদেব সমস্ত বস তাহাদের ক্লেশ অবলোকন কাঁরয়া যেন অনুকম্পাভরে 
তাহার কিরণ সংবরণ কাঁরয়া অস্তমিত হইলেন । অতঃপর তাহারা র্লাম্ত 
এবং ক্ষুধাত" হইয়া তরুমূলে উপবিষ্ট হইলে রজনার প্রথম যামে দরে 
আঁশ্নবৎ আলোকাঁপশ্ড অবলোকন কাঁরল । শ্রণদশ“ন বাঁলল, “এ স্থানে হয়ত 
একট গ্রাম আছে, আম গমন কাঁরয়া অনুসন্ধান কারব 1 সেই আলোর 
গদকে গমন কাঁরয়া সে দোখতে পাইল যে তথায় একাঁট মণিময় প্রাসাদ আছে 
এবং উহার দীপ্ত অশ্নময় আলোক শিখা বাঁলয়া প্রতীত হইতোছিল । উহার 
অভ্যন্তরে সে বহু যক্ষ পাঁরবোন্টত 'দিবাসবমাময়শ একাঁট যাক্ষণণর সাক্ষাৎ- 
লাভ কারল । তাহার পাদদ্বয় 'বপরশতমুখশ ছিল এবং তাহার দ্ন্ট বক্র 
গছল। সেই বাীরপুরুষ তথায় বহহপ্রকার খাদ্য এবং পানশয়াদ দন কারয়া 
যাক্ষণণর নিকট আতাথর অংশ যাচঞ্া কাঁরল ॥ (২৩৭-২৪৬) তাহার সাহসে 
সন্তুষ্ট হইয়া যাক্ষণণ তাহাকে এবং তাহার সঙ্গনদ্বয়ের নামত্ত যথেন্ট খাদ্য 
এবং বার প্রদান কারল । বাঁক্ষিণীর আদেশে একজন যক্ষ সেই খাদাদুব্যাদি 
তাহার পৃন্ঠে বহন কারয়া শ্রীদর্শনের সাঁহত তাহার বঙ্পস্য এবং পাচ্মন্ঠার 
গনকট প্রত্যাবর্তন কাঁরল !॥ অতঃপর যক্ষকে 'বদায় প্রদান কাঁরয়া সে উহাদের 
সাহত এ সমস্ত নানাপ্রকার উত্তম আহাষ" ভক্ষণ কারয়া বিশুদ্ধ শগতল বার 
পান কারল ॥। সংদর্শনের সাহস এবং শৌর্ধ দর্শন কাঁরয়া সে 'নশ্চয় কোন 
দেবাংশের অবতার হইবে উপলাষ্ধকরতঃ মৃখরক স্বীয় সম্ম্ধর উদ্দেশ্যে 
তাহাকে বাঁলল, “তুম দেবাংশে জাত এবং আমার এই ভাগনী পাঁণ্মঘ্ঠা 
পাাথবীর সববশ্রেষ্ঠা সুশ্দরী । সে তোমার উপয্স্তা পত্বী হইবে বাঁলয়া 
আম তোমার হস্তে তাহাকে সম্প্রদান কারলাম ॥” এই কথা শ্রবণ কাররয়া 
শ্রীদর্শন আনান্দত হইয়া তাহার বম্ধৃকে বাঁলল, “আম সানন্দে তোমার দান 
গ্রহশ কাঁরলাম, বহৃপ্‌র্ব হইতেই আমার এইরূপ বাসনা ছিল । আমার 
উদ্দেশ্য 'সম্থ হইলে আঁম উহাকে যথারশখীত বিবাহ কারব । উহাদের 
উভয়কে এই কথা বাঁলয়া সে হম্টচিত্তে রজনী আতিবাহত করিল ॥ পর়াদবস 
প্রাতে তাহারা সকলে সেই স্থান হইতে যাল্রা কারয়া যথাকালে মালবরাজ 
শ্রীসেনের নগরখতে আগমন কাঁরল । শ্রাণ্ত হইয়া "বশ্রামার্থে তাহারা 
আবলম্বে বচ্ধা ব্রাক্মণণর গৃহে প্রবেশ কাঁরল। তাহাদের বৃত্তাম্ত এবং 
নামধাম জ্ঞাত হইয়া বৃদ্ধাকে উীম্বপ্ন দোখয়া তাহাকে প্রশ্ন কাঁরলে সে বলিল, 
“আমার নাম ঘশক্বতণ । আম অন্রস্হ সত্যব্রত নামক রাজসেবক 'দ্বিজের 
. লুকুলমাতা ভাঘাঁ। আমার ভরণ-পোবণ 'নিরাহার্থে কোন পাভ্রসম্তান না 
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থাকায় স্বামীর মৃত্যুর পর দয়াল; নৃপাত পাতর বেতনের এক চতুর্থাংশ 
আমার জবনধারণের নামত প্রদান করিয়াছেন । অধুনা এই সদ্যগুখশালণী 
সমগ্র পাঁথবশদানশন্ত রাজচন্দ্রু বৈদ্যাদগের অসাধ্য বক্ষতারোগে আক্রান্ত 
হইয়াছেন ॥ গ্াঁণগণের ওষধে আর মন্তে কোনই ফল হইতেছে না। 
নৃপাঁতর সমক্ষে কোন মন্জবদ: এইরপ অঙ্গীকার কারয়াছে, “যাঁদ উপয্্ত 
কোন বারপুরুষের সাহায্য লাভ করিতাম তবে বেতালকে বশীভূত করিয়া 
আম নিশ্চয়ই তাহার এই রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইতাম ।* (২৪৭-২৬১) 
পটহাণননাদ গ্বারা এই বাণী ঘোঁষত হওয়া সত্বেও এরূপ কোন বীরপুরুষ 
লব্ধ না হওয়ায় নৃপাঁতি মাল্তদগকে আদেশ কাঁরয়াছেন, “দ্যতক্রীড়াসন্ত 
ব্যান্তগণ দুম'দ, 'নিভ'য্ এবং পত্বী ও স্বজনাঁদগকে পাঁরত্যাগ্পূর্বক যোগ 
দিগের মত বৃক্ষতলাদির ন্যায় উন্মুন্ত স্থানে শয়ন করে ।+ মন্ীদগকে 
নৃপাঁত এই আদেশ প্রদান করিলে তাহারা মঠাধিপাঁতকে এই মর্মে উপাঁদিষ্ট 
কাঁরয়াছে এবং এখন সে মঠে ক্ষণকাল বাস কাঁরতে ইচ্ছুক এ প্রকার সাহসখ 
ব্যান্তর অন্বেষণ করতেছে । তোমরা দ্যতন্রীড়াসম্ত ॥ শ্রীদর্শন, তুমি যাঁদ 
গনমেষে এই কার্য সাধনের উপয্ন্ত মনে কর তবে আম তোমাকে সেই মঠে 
লইয়া যাইব । ভ্‌পাঁত তোমার সহিত উত্তম ব্যবহার কারবেন এবং দুঃখারম্ট 
আমারও তুমি উপকার সাধন কাঁরবে ।, 

বৃম্ধানারণ শ্রণদর্শনকে এই কথা বিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আ'ম রাজণ 
আছি । এই কার্য সম্পাদনে আম সক্ষম হইব । সম্বর আমাকে সেই মঠে 
লইয়া মাও ।” এই কথা শ্রবণ কারয়া সেই বৃদ্ধা পাচ্মন্ঠা ও মূখরক এবং 
তাহাকে মঠে লইরা গিয়া মঠাধ্যক্ষকে বাঁলল, “এ* "স্ম্ক্রড়ক ব্রাহ্মণ 'বদেশাগত 
এবং এই বর নৃপাতর মঙ্গলাথ” মন্ত্রবিদ্‌কে সাহাধষা কারতে সমর্থ ।* মঠাধপ 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ব্ধা নারীর জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষার নামত 
শ্রদর্শনকে প্রশ্ন কারলে সে বৃন্ধার বাক্য অনুমোদন করিল । তখন মঠাধ্ক্ষ 
তাহাকে বহু সম্মানপুরঃসর সত্বর নৃপাতির সমীপে আনয়ন কারিল। 
(২৬২-২৭১) 

তৎ্কর্তক ন?'ত হইয়া শ্রীদর্শন প্রাতপদের চন্দ্রের ন্যায় রুশ এবং পাশ্ডুর 
নৃপাঁতর দর্শন লাভ কাঁরয়া তাহাকে প্রণাম কাঁরয্লা উপবেশন কারল । তাহার 
আকার দৃন্টে নৃপাণ্ত আশ্বস্ত হইয়া হন্টচিন্তে তাহাকে বাঁলল, “তোমার চেষ্টায় 
আমার রোগ যে দরীভূত হইবে তাহা আম জ্ঞাত আছি । আমার দেহই 
আমাকে এই কথা বাঁলতেছ, কারণ তোমার দর্শনমান্রই দেহব্যথার উপশম 
হইয়াছে । এই বিষয়ে সম্তাবদকে সাহাব্য কর ।' রাজা শ্রীদ্শনকে এই 
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কথা বাঁললে সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “ইহা আত সামান্য ব্যাপার ।, অতঃপর 
নৃপাঁত মন্ত্রবিদকে আহবান করিয়া তাহাকে বালল, 'এই বীর তোমাকে 
সাহাযা কাঁরবে । যাহা বালয়াছলে এখন তাহা কর ॥ মম্মবিদ এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া শ্রীদর্শনকে বাঁলল, 'ভদ্রু! তুমি যাঁদ বেতাল আহ্বানাবষর়ে 
আমাকে সাহায্য কারতে চাও তবে সদ! রুষ্ণাচতুদ'শখ তাঁথতে রজনশযোগে 
এমশানে আমার নিকট আগমন করিও ॥* মম্ত্রসাধক তপস্বধ এই কথা বাঁলয়া 
প্রস্থান কাঁরলে শ্রীদশ'ন নৃপাঁতর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপুঝক মঠে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 

তথায় পাঁদ্মম্ঠা এবং মুখরকের সহত একন্রে ভোজন কারয়া সে রজনশতে 
রুপাণহস্তে একাকী *মশানে গমন কাঁরল । (২৭২-২৮০) তথায় কোন 
জনমানব ছিল না। কিম্তু বহু ভূত, এবং শগ্রাল 'িশাচে সেই 
অশবিস্থান পদর্ণ ছিল । গাঢ় অন্ধকারাবৃত স্থানে যেথায় 'চতা প্রজবীলত 
ছিল, তথা হইতে মৃদু আলোক শিখা দ-্ট হইতোঁছিল । সেই ভয়ঙ্কর স্থানে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে বর শ্রখদর্শন শমশানের মধাস্থলে সেই 
মন্তরসাধকের দর্শন লাভ কাঁরল । তাহার সমস্ত দেহ ভস্মলিপ্ত ছিল, এবং 
সে কেশোপবাীত ধারণ কাঁরয়াছল ॥। তাহার মস্তকে প্রেতবস্নের উফণষ 'ছিল 
এবং সে রুষ্ণবর্ণ বস্ম পারধান কারয়াছিল । শ্রণদর্শন তাহার সমীপে উপাস্থত 
হইয়া স্বীয় আগমনবাতাঁ জ্ঞাপন কাঁরয়া কচ্ছবম্ধকরতঃ বাঁলল, “আমাকে কি 
কারতে হইবে বলুন |” মন্তসাধক হুম্টচিত্তে তাহাকে বাঁলল, “এই স্থানের 
অম্ধক্রোশমান্ত পশ্চিমদিকে তপ্ত চিতাগনদপ্ধপন্তুন্ত একটি শিংশপা বৃক্ষ 
আছে । তাহার পাদদেশে এরট্ট শবদেহ আছে । উহাকে অক্ষত অবস্থায় 
হেথ।য় আনয়ন কর । 

শ্লীদর্শন বাঁলল, “আম তাহাই কাঁরব এবং আবলম্বে তথায় গমন 
কারয়া দেখিতে পাইল যে অন্য এক বান্ত এ শব লইয়া যাইতেছে । সে 
ধাঁবত হইয়া এ ব্যান্তর স্কম্ধ হইতে শব আকর্ষণ করিলে সে যখন উহা 
ছাঁড়য়া দিল না তখন তাহাকে বলিল, 'শবদেহ ছাঁড়য়া দাও । আমার 
সখাকে দাহ কাঁরতে হইবে, তুমি উহাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাও ?, 
গ্বতার ব্যান্ত শ্রীদশ'নকে বালল, “আম এই শব ছাড়ব না। .আঁম 
উহার 'মন্র । তুম উহাকে লইয়া ক কাঁরবে ? তাহারা উভয়ে যখন উহা 
পরস্পরের স্কম্ধ হইতে আকর্ষণ কারতেছিল তখন শবদেহে বেতাল অনং- 
প্রাবন্ট হওয়াতে উহা ভৈরবনাদে 'চৎকার কাঁরয়া উঠিলে সেই 'ম্বতায় ব্যস্তি 
ভশত হইল এবং. তাহার হংপণ্ড 'ছিন হওয়ায় সে প্রাণত্যাগপবকি ভ্‌তলে 


১০০ কথাসারৎসাগর 


পাঁতিত হইল । শ্্রীপর্শন শব ক্রোড়ে স্থাপন কারয়া প্রস্থান কারল ॥ সেই 
1দ্বতীয় বান্ত মৃত হওয়া সব্বেও বেতালাবিদ্ট হইয়া শ্রীদর্শনকে থামাইতে, 
চেষ্টা কাঁরয়া বাঁলল, “থাম! থাম! আমার মিন্রকে স্কম্ধে লইয়া চলিয়া 
যাইও না। তখন ্্রীদর্শন, তাহার প্রাতদ্বন্দবী ভৃ্তাবন্ট হইয়াছে জ্ঞাত 
হইয়া তাহাকে বাঁলল, “এই ব্যাস্ত ধে তোমার বম্ধূ তাহার ক প্রমাণ তোমার 
গনকট আছে 2 এই ব্যস্ত আমার 'মন্র।” তখন সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, 'শব 
স্বরং আমাদের উভয়ের মধ্যে 'বচার কারবে ॥ তখন ্রীদর্শন বাঁলল ইহা 
আত উত্তম প্রস্তাব । শব-ই বলুক নাকেন কে তাহার 'মন্তর। তখন 
তাহার পৃষ্ঠোপার সবেতালগ শব বাঁলল, 'আ'ম ক্ষুধার্ত। যে আমাকে 
খাদ্য প্রদান কারবে সেই আমার বন্ধু, আমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতে 
পারবে ॥, দ্বিতীয় শব, যাহার 1ভিতরেও বেতাল অন-প্রাবিষ্ট হইয়াছিল, 
উহা শ্রবণ কাঁরয়া উত্তর কাঁরল, “আমার 'িকট কোন আহাষ- দ্রব্য নাই । 
যাঁদ উহার 'নকট থাঁকয়া থাকে তবে এ ব্যান্তই তোমাকে প্রদান করুক ।+ 
শ্রীর্শন উহা শ্রবণ কাঁরয়া বালল, “আম আহাধ" প্রদান কাঁরব"' এবং 
স্কদ্ধাস্থত বেতালের আহা সংগ্রহ কারবার 'নামস্ত দ্বতীয় শবকে খড়গ 
গ্যারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সেই বেতালাবন্ট শব অলোৌকক শান্তবলে 
অন্তাহত হইল । ( ২৮১-২৯৯) 

তখন শ্রীদর্শনের *কশ্ধোপাঁর বেতাল তাহাকে বাঁলল; 'আমাকে যে 
আহার্য দিতে স্বীরুত হইয়াছিলে তাহা প্রদান কর ।” তখন শ্রীদর্শন অন্য 
কোন মাংস সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয্লা খড়গা বারা কিয় পরিমাণ ক্বায় 
মাংস ছেগন কাঁরিয়া উহাকে প্রদান কাঁরলে বেতাল প্রহস্ট হইয়া বাঁলল, “আম 
তোমার কাষে প্রধত হইয়াছি। তুমি সাহসী, তোমার দেহ পুনরায় 
পূর্যবৎ অক্ষত হউক | তুম 'সাম্ধলাভ কাঁরিবে, কিন্তু এ মণ্বসাধক তাপস 
ধবনন্ট হইবে, কারণ সে কাপুরুষ ।* বেতাল শ্রীদশনকে এই কথা বাঁললে 
সে পূর্বের ন্যায় অক্ষত দেহ লাভ কাঁরয়া এ শবকে মন্তরবিদের হস্তে প্রদান 
কাঁরল । সে সানন্দে এ শব গ্রহণ কারয়া উহা অনুলেপনকরতঃ রন্ত্মাল্য 
বারা প্‌জা কাঁরল এবং নরাস্থিচ্ণণ দ্বারা বৃহৎ বৃত্ত রচনা কাঁরয়া উহার 
চতৃত্কোণে নরবসা তৈলের প্ররদীপসহ রন্তপূর্ণ কলস? স্থাপন কারয়়া সেই 
বেতালাবিষ্ট শবকফে উহার মধ্যে শায়িত করিল । শবের বক্ষদেশে উপাবিষ্ট 
হইয়া নরাস্থানার্মত যজ্ঞপান্রস্থত ঘৃত দ্বারা উহার মুখে ঘৃতাহুতি 
প্রদান কাঁরতে উদাত হইলে তৎক্ষণাৎ বেতালাবিন্ট শবদেহের মুখ হইতে 
এই প্রকার একটি আঁপ্নাশখা নির্গত হুইল যে উহা দশ“ন কারয়া মন্ত্রসাধক 


যষ্ঠ তরঙ্গ ১০১ 


উাতখত হইয়া সভয়ে পলায়ন কারল। সে ববিস্বতের সাহস হারাইলে ঘজ্ঞ- 
পালাদ তাহার হস্তচুত হইল এবং বেতাল তাহার পশ্চাম্খাবনপূর্বক 
মুখব্যাদান কারয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিল ॥। (৩০০-০০৯) 

এতদ্টে শ্রীদশন খডেগাত্বোলনপূর্বক বেতালকে আক্রমণ কাঁরঙ্লে সে 
তাহাকে বাঁলল, '্্রীর্শন, আম তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি। আমার 
সংখানগগত এই সর্ধপবাঁজ গ্রহণ কর। নূপাতির হস্তে এবং মস্তকে এই 
এই সর্ধপবাঁজ প্থাপন কাঁরলে তাহার ষক্ষমারোগ তৎক্ষণাৎ বিদ্যারত হইবে 
এবং তুমি অচিরে সমগ্র পহাথবীর আধিপত্য লাভ কাঁরবে । এই বাক্য 
শ্রবণ কাঁরয়া শ্রীদশন তাহাকে বাঁলল, “মন্ত্রসাধককে সঙ্গে না লইয়া আম 
“ক প্রকারে এই স্থান ত্যাগ কারব 2? নৃপাঁতি 'নশ্চয়ই বাঁলবে যে আম স্বায় 
স্বার্থের নিমিত্ত উহাকে বধ কাঁরয়াছি ॥, বেতালকে এই কথা বাঁললে সে 
প্রত্যুত্তর কাঁরল, “আম ইহার উপযন্ত প্রমাণের কথা বাঁলতোঁছ যাহাতে 
তোমার সমস্ত দোষ ক্ষালন হইবে । এই শবের দেহ কার্তত কারয়া 
উহার উদরাভাম্তরে মৎকর্তৃক ভক্ষিত মন্ত্রসাধকের দেহ দেখাইবে ॥ এই 
কথা বলয়া বেতাল তাহাকে সর্ধপবাজ প্রদান করিয়া মৃতদেহ তাগ কাঁরয়া 
স্বেচ্ছামত কোথাও প্রস্থান কাঁরলে এ শব ভূপাতিত হইল । 

অতঃপর সফষণপবাঞজ গ্রহণ কাঁরয়া শ্রীদর্শন যে মঠে তাহার সখা ছিল, 
তথায় 'নাঁশযাপনকরতঃ পরদিবস প্রাতঃকালে নৃপতর 'নকট গমন কাঁরয়া 
তাঁহার 'নিকট রান্র বৃত্তাম্ত সকল 'নবেদন কাঁরল এবং মাম্ত্রাদগকে লইয়া 
গরা সেই শবের উদরাভ/ম্তরে মন্সাধককে দেখাইল । অনন্তর নৃপাঁতর 
মস্তকে এবং হস্তে সষ্পবীজ স্থাপনপুরব্ক তাহাকে সম্পর্ণ আরোগ্য 
করিল । তুষ্ট পুন্রহশন নৃপাঁত প্রাণদানকারণ শ্রীদশ“নকে পত্ররূণে গ্রহণ 
কাঁরয়া আঁবলশ্বে সেই বীরকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষন্ত কারল। সূকাতবীজ 
সুক্ষেত্রে বপণ করিলে প্রচুর ফলপ্রসূ হয় । অতঃপর ভাগ্যবান শ্রীদশন 
পুবাঁচ্চিত লক্ষমীদেবীপ্রদর্ত প:রস্কারস্বরূপ পাদ্মন্ঠাকে বিবাহ করিয়া 
পাঁথবা শাসনকরতঃ সৃখস:ম্ভাগপূবক পাঁদ্মহ্ঠার ভ্রাতা মুখরকের সাহত 
তথায় বাস কারতে লাগিল । €(৩১০-৩২৪) 

একদা উপেন্দ্রশান্ত নামক মহাবাঁণক জলাধতীরে রত্ুগণেশমাাত" প্রাপ্ত 
হইয়া যুবরাজকে উহা প্রদান কাঁরলে সে প্রগাঢ় ভীন্ত সহকারে উহাকে 
সাড়ম্বরে স্থাঁপত কাঁরয়া নিতাভোগব্যবস্থার নামত সহম্র গ্রাম দান 
কারয়াছিল এবং সেই 'বিগ্রহের সম্মানার্থ একাঁট যাত্রা উৎসবের ব্যবস্থা 
কাঁরলে বহু বান্ত তথায় 'মালত হইয়াছল। তাহার সম্মানার্থ নত্যগীত- 


১০২ কথাসারৎসাগর 


বাদ্যে তুম্ট হইয়া গণেশ রজনীতে তাঁহার গণাঁদগকে আদেশ করিলেন, 
'আমার প্রসাদে এই শ্রীদর্শন পাঁথবীর সম্ভাট হইবে। হংসদ্বীপন।মক 
পাঁশ্চমসাগরে একাঁটি দ্বীপ আছে। তথার অনঙ্গোদয় নামক নরপাতির 
অনঙ্গমঞ্জ্রীনামা একটি সুন্দরী দুহিতা আছে। আমার ভন্ত সেই 
রাজকন্যা সবর্দা পুজান্তে আমার নিকট প্রার্থনা করে, ভগবান, আমাকে 
এমন পাত প্রদ্দান করুন যে সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হয় । সুতরাং আম 
শ্রীদর্শনের সাহত তাহাকে পারণয়সূল্ে আবদ্ধ কাঁরয়া আমার উভর ভস্তকে 
উপধাস্তভাবে পুরস্কত কাঁরব। তোমরা শ্রশদর্শনকে তথায় লইয়া গিয়া 
পরস্পরের সাহত দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া উহাকে আঁবলম্বে পুনরায় হেথায় 
আনয়ন কাঁরবে । কালক্রমে উহাদের উভয়ের যথাঁবাধ 'মলন হইবে। 
শবাঁধর বিধানে এই 'মলন এখনই সম্ভবপর নহে । আধকণ্তু ষে বাঁণক 
উপেন্দুশান্ত আমার মৃত" যুবরাজের নিকট আনয়ন কাঁরয়াছিল আমি 
তাহাকে পুরস্কত কারবার নামত এইরুপ সংকল্প কাঁরয়াছি ।, 

গণেশ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গণবৃন্দ তাহাদের অলোৌকক শান্তপ্রভাবে 
সেই রজনীতেই সংগত শ্রীদর্শনকে হংসম্বীপে নীত করিয়া যে কক্ষে 
প্ত্কোপার অনঙ্গমঙ্জরী নাদ্রুতা ছিল সেই শধ্যায় উহাকে স্থাপিত 
কাঁরল। শ্রীদর্শন তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া অনঙ্গমজুরীর সাক্ষাংলাভ 
কাঁরল । সে 'বিশৃম্ধ রেশমানার্মত ধৌত শ্বেতবস্াচ্ছাদিত শয্যার শায়ত 
ছিল । সেই সুন্দর কক্ষে মাঁণময় প্রদীপ প্রজবালত 'ছিল এবং অসংখ্য 
অমূল্য গৃহসম্জাদিতে উহা দযাতিমান ছিল । গৃহতল রাজাবত“মাণ- 
নার্মত হওয়ায় শ্যামলবণ" ধারণ করিয়াছিল । শায়ত রাজকন্যার দেহ 
হইতে অমৃতোপম রশ্মিধারা নর্গত হওয়ায় তাহাকে নয়নানন্দদায়ক দণগ্ধ 
তারকাবলণসমান্বত গগনে একখন্ড শ্বেতমেঘাবৃত শরৎকালখন চন্দ্রের ন্যায় 
প্রাতিভাত হইতোছল । আঁচরাৎ সে হন্ট, 'বাস্মত এবং উদ্ভাম্ত হইয়া 
মনে মনে চিন্তা কারতে লাগল, “আমি আমার গৃহাভান্তরে 'নাদুত 
ছিলাম । এখন ত দেখিভেছি অন্য কোথায় জাগ্রত হইয়াছি। ইহার 
তাৎপর্য কি? এই রমণী কে? নিশ্চয়ই ইহা স্বন! বেশ তাহাই 
হউক ! কম্তু আম এই রমণণকে জাগ্রত কাঁরয়া দোখি ঠক হয়! এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সে অনঙ্গমঞ্জুরীর স্কম্ধে মৃদহ করাঘাত কাঁরতে তাহার কর- 
স্পর্শে সে তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চন্দ্ুকরণে যেরূপ কুমগ্বতণ বিকশিত হয় 
এবং ভ্রমর বৃত্তাকারে তাহার চতুর্দকে ঘণত হয় তদ্রুপ নয়ন ঘ্যার্ণত কারয়া 
শ্রীদর্শনকে দোঁখতে পাইল এবং মুহর্তকাল চিশ্ঠা কারল, 'এই সুরাক্ষত, 
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কক্ষে প্রাবন্ট দিবাদরশশন পুরুষ ঘনশ্চযর়ই কোন দেবতা হইবেন । সে জাগ্রত 
হইপ্লা উৎসুকাসহকারে সসম্মানে সে কে, কি প্রকারে এবং কিসের 'নামত্ত 
তথায় প্রবেশ কাঁরয়াছে তাহার নিকট হইতে জানতে চাহিলে শ্রাদর্শন 
তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরয়া এ সংন্দরীকে প্র্ন করিলে চে ০ দেশ, 
নাম এবং কুলের পারচয় প্রদান করিল । অতঃপর তাহারা পরস্পরের প্রাত 
প্রেমাসন্ত হইয়া ইহাকে স্বপ্ন বাঁলয়া আবশ্বাস কাঁরয়া রুতাঁনাশ্চত হইবার 
পনামত্ত পরস্পরের অলঙ্কার বানময় কারল । ( ৩২৫-৩৪৯ )। 

তখন উভয়ে গাম্ধ্বমতে বিবাহ হইতে উৎসুক হইলে গণবন্দ 
তাহাদিগকে সম্মোহিত করিয়া 'নীদ্ুত কাঁরল। শ্রণদর্শন 'নাদ্রত হওয়ামানত 
ভাগ্যকে 'বিড়াশ্বিত কাঁরয়া তাহারা উহাকে পুনরায় তাহার প্রাসাদে লইয়া 
গেল । শ্রীদর্শন স্বীয় প্রাসাদে জাগ্রত হইয়া নিজেকে কোন রমণীর 
অলগকারে ভ্ীষত দোঁখিয়া ছিম্তা কাঁরতে লাগিল, 'ইহার ক অর্থ হইতে 
পারে? এক মৃহর্তে আম দোঁখলাম যে হংসদ্বীপের রাজকন্যার সাঁহত 
এক 'দব্য প্রাসাদে অবস্থান কাঁরতোছ, এবং পরমহর্তেই দোঁখ যে আমি 
এই স্থানেই রহিয়াছ ॥। ইহা স্বন হইতে পারে না, কারণ আমার 
প্রকোত্ঠে তাহার আভরণসমহ রাহয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা দৈবের কোন 
খেলা হইবে । সে যখন এই প্রকার চিন্তা কাঁরিতোছিল তখন তাহানর 
পত্বী পাণ্মন্ঠা জাগ্রত হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান কাঁরলে সে 'নাশষাপন 
কারল। পরাঁদবস প্রাতে সে শ্রীসেনের নিকট সমস্ত কাহিনী 'ববৃত 
কারল। অনঙ্গমঞ্জ্রীর নামান্কিত অলগ্কার পাঁরধান কাঁরয়া সে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নূপাঁতি তাহাকে সম্তুষ্ট কার নামত 
পটহাননাদম্বারা হংসম্বীপের অবাস্থাত জ্ঞাত হইতে চাহলে সেই দ্বীপে 
গমন কারবার পথের সম্ধান কেহই দিতে পারল না। তখন অনঙ্গমঞ্রীর 
গিরহে শ্রশদর্শন কামজহরে পখাঁড়ত হইয়া সর্বপ্রকার সম্ভোগ পরিত্যাগ 
করল । অনঙ্গমঞরীর কণ্ঠহার এবং অন্যান্য. অলধকারাদির প্রাত দৃষ্টিপাত 
করিয়া তাহার আহারে আর রুচি রহিল না এবং তাহার মুখপন্ফজ 'নিরাঁক্ষণ 
কারতে অসমর্থ হইয়া সে নিদ্রা পাঁরত্যাগ কাঁরল । 

ইতোমধ্যে হংসম্বীপে ত্যধ্বানতে প্রাতঃকালে অনঙ্গমঞ্জরী জাগ্রত 
হইয়া রাতির বৃত্তান্ত স্মরণ কারিনা শ্রাদর্শনের আভরণে স্বীয় দেহ সম্জিত 
দৃণ্টে প্রেমাসন্ত হইয়া বিষাঁদত হইল । সে চিন্তা করতে লাগিল, 'হায় 
হার ! আমার কি দশা উপাস্থত হইল। আমার জশবন সংশর হইয়াছে । 
এই অলমকারসনূহ দ্বারাই প্রমাণিত হহতেছে যে আমি স্বন দ্বারা 
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প্রতারত হই নাই। দুললভ বস্তুর প্রেমে আমার হৃদয় পণ হইয়াছে ॥ 
সে বখন এই প্রকার 'চস্তা কারতোঁছল তখন তাহার ?পতা অনঙ্গোদয় 
দৈবাৎ তথার প্রবেশ কাঁরয়া অনঙ্গমঞ্জ্রীকে পুরুষের আভরণে সাঁন্জত 
দেখিল। কন্যা নপাঁতর আতিশয় "প্রয় ছিল, সুতরাং সে যখন লব্জায় 
অধোমুখে স্বীয় দেহ বস্তাবৃত কারল তখন রাজা তাহাকে কোড়ে স্থাপন 
কারয়া বালল, “এই পৃরুষবেশের অথ" ক এবং তোমার এত কথাই বা 
কেন 2 আমাকে বল। আমাকে আবম্বাস কারও না। আমার জীবন 
তোমার উপর দিনভর করে । পিতার এই প্রকার সদয় বাক্যাদ তাহার লব্জা 
হরণ কাঁরল এবং সে অবশেষে তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তাম্ত নবেদন 
কারল । ( ৩৫০-৩৬৬ ) 

তখন তাহার পিতা ইহা কোন এদ্দ্রজালক ব্যাপার হইবে মনে কারয়া 
ধক করা কর্তব্য সে বিষয়ে যথেন্ট সাশ্দহান হইল । অতএব সে তাহার 
পরম বন্ধু সিদ্ধ যোগী ব্রক্ষসোম নামক তাপমের নিকট উপদেশশ্রাঞ্তির 
আশার গমন কাঁরল । সেই তাপস ধ্যানবলে এই রহস্যের অনসম্ধান 
কারয়া রাজাকে বাললেন, "প্রত ব্যাপার হইতেছে এই যে, গণব্দ মালবদেশ 
হইতে যুবরাজ শ্রপদশনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিল, কারণ গণেশ 
তাহার প্র'ত এবং তোমার দ:হতার প্রতি আতশয় সদয় এবং তাহার প্রসাদে 
ভ্রীদ্শন সার্বভৌম সম্রাট হইবে । তোমার কন্যার সে উত্তম পাত হইবার 
যোগ্য ।” সেই সম্ধ তার্পস এই কথা বাঁললে নৃপাত তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া 
বাঁলল, 'ভগবন: ! এই বিরাট দেশ হংসম্বীপ হইতে মালব বহু দরে অবস্থিত ॥ 
পথ আত দুর্গম এবং এই ব্যাপারে 'বিলম্ব করাও সমাঁচীন নহে । আপানই 
এখন আমার একমাত্র ভরসা |" 

সেই ভস্তবংসল তপস্ব নৃপতকর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া 
বাঁলল, 'আ'ম স্বয়ং এই কার্য সম্পাদন কাঁরব'- এবং তৎক্ষণাৎ অস্তাহত 
হইল । মৃহৃত'মধ্যে সে মালবদেশে শ্রীসেন নরপাতির নগরাঁতে গমন কারয়া 
শ্রীদর্শনন:মত মান্দরে প্রবেশপূরব্ক গণেশকে প্রণাম কাঁরয়া উপধবন্ট 
হইয়া তাহার স্তব কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল, “হে নক্ষহুমালাম'শ্ডিত শিব ! 
আপনাকে প্রণাম কার হে সৃমেরুশিখরস-্মিভ কল্যাণজয় মাত, আপনাকে 
প্রণাম কার ॥ হে 'ন্রিভুবনাগারধারণসমর্থ স্তম্ভস্বরপ নৃত্যোৎসবে উতাক্ষগ্ত 
মেঘবিতাড়নকাঁর আপনার শুণ্ডকে প্রণাম কার । হে সপালিৎ্ত দেহ- 
খারি বিধুবিনাশক লম্বোদর, সর্বাসম্ধানিধান, আপনাকে প্রণাম কার ।* 
(৩৬৭-৩৭৮) তাপস যখন এই প্রকারে গণেশস্তবে রত 'ছিল তখন সেই 
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গাণেশীবগ্রহ আনয়নকারণশ বাঁণকরাজ উপেন্দ্রশান্তর পুল ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
কাঁরতে কাঁরতে সেই মান্দরে প্রবেশ কাঁরল । তাহার নাম 'ছিল মহেন্দ্রশান্ত । 
সে বহুকাল যাবৎ দুরন্ত উদ্মাদরোগে ভ্বীগতোছিল । সে তপস্বীকে 
ধৃত কারবার 'নামত্ত ধাবিত হইলে তপস্বী তাহাকে হস্তদ্বারা তাড়না 
করলেন । তাপসের হস্ত মম্ত্রপৃত থাকায় তাঁড়ত হওয়ামার বাঁণকপুত্লের 
উন্মাদরোগ দ্‌রীভূত হইল ॥। সে 'দিগম্বর থাকায় লাজ্জত হইয়া হস্তদ্বারা 
দেহ আবৃতপূর্কক মান্দর পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমৃখে প্রস্থান কারল। 
লোকমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উপেম্পুশান্ত পরম পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহার সাহত সাক্ষাৎ কারয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন কাঁরল । তথায় তাহাকে 
নান করাইয়া এবং উপযন্ত পারচ্ছদাদ পাঁরধান করাইয়া তাহার সাঁহত 
তাপস ব্রঙ্মসোমের  নকট গমন কাঁরল । পহশ্লের আরোগ্যকর্তা বাঁলয়া তাপসকে 
বহু ধন প্রদান কাঁরতে চাঁহলে সেই 'দিব্য 'সপ্ধপৃরুষ উহা প্রত্যাখ্যান 
কারলেন। 

ইতোমধ্যে স্বয়ং নরপ'ত শ্রীসেন সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কা'রয়া শ্রশদশ“নের 
সাহত সসম্নানে তাপসের নিকট আগমনকরত্ঃ তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া 
তাঁহাকে প্রশংসা কাঁরয়া বালল, “আপনার আগমনে পুত্র সুস্থ হওয়ায় এই 
বাঁণক উপরুত হইয়াছে । আমার এই পন শ্রীদশ'নকেও সুস্থ কাঁরয়া আমরও 
উপকার সাধন করুন । তপস্বীর 'নিকট এই অন্গ্রহ ভিক্ষা করলে 'তাঁন 
সহাস্য বাঁললেন, “রাজন, যে চৌর রজন্দতে 'হংসম্বীপের রাজকুমারীর হৃদয় 
এবং অলম্কার অপহরণ কারয়া এই স্থানে প্রত্যাবত'ন করিয়াছে তাহার তু্টি 
বিধান কেন কারব £ যাহা হউক, আপনার, আদেশ আমাকে অবশ্যই পালন 
কারতে হইবে ।' এই কথা বাঁলয়া তাপস শ্রীদর্শনের প্রকোহ্ঠ ধৃত কারয়া 
তাহার সাহত অন্তাহত হইলেন । অনঙ্গমজুরীর আভরণে সাঁঞ্জত শ্রীদর্শনকে 
1তাঁন হংসম্বীপে নপাত অনঙ্গোদয়ের প্রাসাদে লইয়া গেলেন । নপাত 
প্রথমে তপস্বীর পদতলে পাঁতিত হইয়া তাহার প্রাত সম্মান প্রদর্শন কারল 
এবং সমাগত শ্রীদশশনকে আনন্দে অভার্থনা কারল। শুভদনে অসংখ্য 
রত্বমমালো ভাবত ধরণণর ন্যায় স্বীয় কন।া অনঙ্গমঞ্জরীকে সে শ্রীদর্শনের হস্তে 
সম্প্রদান কারল । অতঃপর তপস্বীর ক্ষমতাবলে সে জামাতা এবং বধ্‌কে 
মালবদেশে প্রেরণ কারল । শ্রশদর্শন তথায় আগমন কাঁরলে ভূপাঁত তাহাকে 
সানন্দে অভাথনা কারল এবং শ্রীদশ'ন তথায় ভাষাদ্বয়ের সাহত সৃথে বাস 
কারতে লাগল । (৩৭৯-৩৯৭) 


কালক্রমে নৃপাঁত শ্রণসেনের লোকাম্তরপ্রাঞ্তি ঘাটলে বার শ্রীদর্শন তাহার 
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রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র পাঁথবণ জয় কারল। সাম্রাজ্য প্রাণ্ড হইলে তাহার 
দুই ভার্যা পাঁদ্মত্ঠা একং অনঙ্গমঞ্জরীর গর্ভে তাহার দুই পত্র সম্তান' 
জন্মগ্রহণ কারল । একটি পহন্রের নাম রাখা হইল পদ্মসেন এবং অন্যটির 
অনঙ্গসেন ॥ এই উভয়কে সে প্রাতপালন কাঁরতে লাগিল । 

ণকয়ংকাল গত হইলে শ্র্রীদর্শন যখন রাজ্ঞীম্বয়ের সাঁহত প্রাসাদাভ্যম্তরে 
উপাঁবন্ট 'ছিল, তখন বাঁহন্দেেশে একজন ব্রাঙ্মণকে 'বলাপ কাঁরতে শ্রবণ করিল। 
1বপ্রকে প্রাসাদাভ্ন্তরে আনয়নপূর্বক তাহার ক্দ্দনের কারণ জানতে চাঁহলে 
ব্রাহ্মণ সাতিশয় উদ্বেগের সাহত বাঁলল, যে আণ্ন দাগ্ুশিখাসহ প্রজবালত 
হইতেছিল তাহার জ্যোতি ও ধৃূমলেখা অট্রহাস সাঁহত কালমেঘে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই কথা বালয়া সেই মৃহতেই ব্রাহ্মণ অন্তা্হত হইল এবং 
রাজা ধখন সবিস্ময়ে বীলিতোছিল, “এই ব্যস্ত কি বাঁলল এবং কোথায়ই বা 
অদৃশ্য হইল ৮ তখন রাজ্ণদ্বয় আতিশয় ক্রন্দন কারতে কাঁরতে মৃতু!মুখে 
পাঁতত হইল । 

অশাঁনপাতসদশ অকস্মাৎ এই দ্যার্বপাকের সম্মখীন হইয়া 'হায় ! হায়! 
কি ঘাটল,-_-এই কথা বাঁলয়া বলাপ করিতে কাঁরতে রাজা ভূমিতলে পাতত 
হইলে পাশ্বস্হ ভৃত্যেরা তাহাকে বহন কারয়া অন্যন্ল লইয়া গেল এবং মৃখরক 
রাজ্ঞশীদগের আঁপ্নসংস্কার কার্য সম্পাদন কাঁরল। নৃপাঁত সংজ্ঞা লাভ 
কাঁরয়া বহুক্ষণ রাজ্ঞীদগের নামত ক্রদ্দন কাঁরয়া তাহাদের উদ্ধ্বদৌহক 
কার্য সম্পাদন কারল । বতসরকাল নেরবাম্পাম্ধকারে যাপন কারয়া রাজা 
পৃথিবীর সাম্রাজ্য দুই পত্রের ভিতর 'দ্বিধাবিভন্ত করিয়া দিল এবং সংসার- 
ত্যাগের সংকল্প কারা নগরী পারত্যাগপূরবকি পশ্চাদনহসরণকারণ প্রজাদগকে 
গনবৃত্ত কাঁরয়া তপশ্চযার নামত অরণ্যে গমন কাঁরল ॥ 

তথায় ফলমূল আহার কাঁরয়া দিনপাত কাঁরিতে থাকিলে একাদন ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে কারতে সে একি নাগ্রোধ পাদপের সমণপবতণ” হওয়ামান্র দুইজন 
দব্যাঙ্গনা ফলমূল হস্তে বৃক্ষ হইতে 'নর্গত হইয়া রাজাকে বলিল, “দেব, 
আমাদের প্রদত্ত এই ফলমূল আপানি গ্রহণ করুন । এই কথা শ্রবণ কারয়া 
সে শুধাইল, “তোমরা কে, বল। তখন 'দিব্যাঙ্গনাম্বয বাঁলল, 'আপান 
আমাদের গুহে আগমন করুন, আমরা আপনাকে সত্য কথা বালব ।” শ্রীদর্শন 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সম্মত হইল এবং তাহাদের সাহত বৃক্ষাভ্যম্তরে প্রবেশ 
কারয়া তথার একটি হেমমর় পুরী দোখতে পাইল । তথায় 'বশ্রামান্তে 
দবফলাদ আহার করা হইলে এঁ রমণাদ্বয় তাহাকে বাঁলল, 'রাজন:, এইবার; 


শ্রবণ করুন £- 
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পুরাকালে প্রাতিষ্ঠান নগরীতে কমলগভ" নামক এক 'ন্বজ বাস কারত । 
তাহার পক্ষ্যটা এবং যবলানাম্নী দুই ভাষা ছিল । কালর্ুমে গ্বামশ এবং 
দুই পত্বী জরাক্রাম্ত হইয়া পরস্পরের প্রাত প্রশীতিবশতঃ একন্র আ্নপ্রবেশ 
কারল। তখন আপ্নতে অবাস্থত থাকিয়াই তাহারা শিবের নিকট প্রার্থনা 
কাঁরল, “প্রভো ! আমরা যেন জম্ম-জন্মান্তরে স্বামধ-স্্রখর্‌পে বাস কার ।' 
তখন কমলগভ তীব্র তপোবলে বক্ষ প্রদীপ্চাক্ষের প্র, অদ্রহাসের কানিষ্ট 
ভ্রাতা দাপ্তাশখ নামক যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পত্বীদ্বর 
যাঁক্ষণীরপে বক্ষরাজ ধমকেতুর জ্যোতিলেখা এবং ধূমলেখা নামক কন্যারপে 
জদ্সগ্রহণ কাঁরয়াছিল। (৩৯৮-৪২২) 

কালক্রমে দুই ভাগনী যৌবনপ্রাপ্তা হইলে ভর্তুলাভার্থ শিবের নিকট 
তপস্যা কারবার নিমত্ত অরণ্যে গমন কারয়্াছিল। শিব সম্তুষ্ট হইয়া 
তাহাদের সম্মুখে উপাঁস্থত হইয়াছলেন, “যে ব্যাস্তর সাহত তোমরা পূর্বজম্মে 
আপ্ন প্রবেশ কারয়াছিলে এবং যাহাকে জন্ম-জন্মান্তরে স্বামীর প্রাপ্ত 
হইতে ইচ্ছা কাঁরয়াছলে সে পুনরায় অট্রহাসভ্রাতা দীপ্তাশখ যক্ষ নামে 
জন্মগ্রহণ ক'রিয়াছল, 'কন্তু প্রভুর আভশাপে সে শ্রাদ্শননামে নররূপে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে । তোমরাও মর্তলোকে গমনপূর্বক তাহার ভারা হইবে 
এবং শাপান্ত হইলেই তোমরা স্বামী এবং ভাষা সকলে পুনরায় ক্ষ হইবে 1” 
শব এই কথা বাঁললে ষক্ষকন্যাম্বয় পাঁম্মম্ঠা এবং অনঙ্গমঞ্জ্রীরুপে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীদর্শনের ভাবা হইয়াছিল ॥। 'কয়ংকালপরে 
দৈবাৎ অট্রহাস তথাক্ন ব্রাঙ্মণবেশে উপাস্থত হইয়া দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় তাহাদের 
নাম উচ্চারণ কারয়া তাহাঁদগকে পর্বনামের কথা স্মরণ করাইয়া £তল তাহারা 
দেহত্যাগপৃবক যাঁক্ষণ হইয়াছে । আমরাই তোমার সেই পত্বীম্বন্ন এবং তুমি 
স্বয়ং সেই দখগ্ণশখ বাঁলয়া জানবে ॥* তাহারা শ্রঈদর্শনকে এই কথা বাঁললে 
তাহার পূরবজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হইল এবং সে অচরাৎ দণপ্তাশিখ বক্ষ হইয়া 
তাহার ভাষদ্বিয়ের সাহত প7নার্মীলত হইল । 

অতএব 'বিচিন্রকখ জানিয়া রাখ, আমিই সেই ধক্ষ এবং আমার এই 
পত্বীদ্বয় জ্যোতিলেখা এবং ধূমলেখা । আমার মত দেববংশজকেও যাঁদ 
পষয়িক্রমে এই প্রকার সৃখ এবং দুঃখ ভোগ কাঁরতে হয় তবে মর্তজীবের কথা 
আর ক বালব । কিম্তু বংস, তুমি হতাশ হুইও না, তুমি সম্বরই তোমার 
প্রভু মৃগান্কদত্তের সাহত পুনরায় মলিত হুইবে। ইহাই আমার পার্থিব 
আবাসদ্থল ॥ তোমার 'নামতই আম হেথায় রাহয়াছি । তুমি এই স্থানে 
অবস্থান কর । আঁম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কারব এবং অতঃপর স্বাঁরু 


১০৮ কথাসারসাগর 


আলয় কৈলাসে গমন কারব।--স্বাঁয় বৃত্তাম্ত এই প্রকারে বার্ণত কাঁরয়া 
বক্ষ 'কয়ংকাল আমার আঁতিথাসংকার করিয়াছিল এবং আপাঁন রজনীতে এই 
স্থানে আগমন করিয়াছেন জাত হইয়া সেই দয়াল বক্ষ আপনারা যখন সং্ধ 
ছিলেন, তখন আমাকেও আপনাদের মধ্যে নাদুতাবস্থায় রাখিয়া 'গিয়াছিল। 
সেই জন্য আপনারা আমাকে দোখতে পাইয়াছেন এবং আমিও আপনা'দিগের 
সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়াছি। রাজন, আপনার নিকট হইতে পৃথক হইবার পর 
ইহাই আমার অভিযান কাহনণ। 

রজনীতে সাঁচব 'বিচিন্তকখের নিকট হইতে এই যথা" 'বাচন্্র কাহিনী 
শ্রবণান্তে রাজা ও তাহার মন্বিবর্গ অতিশয় পুলাকত হইল । 

সেই বনভামতে রঙ্গনীধাপনপ্‌বর্ক বয়স্যদিগের সাঁহত শশাহ্কবতণ- 
প্রাপ্তর উদ্দেশ্যে নাগশাপে পৃথকীরুত অন্যান্য অপরাধ বন্ধৃদিগের অন্বেষণার্থ 
'সে উত্জীয়নী আভমুখে যান্লা কারল। (৪২৩-৪৪১) 


ইতি মহাকীব শ্রাঁসোমদেব ভট্ট 'বিরাঁচিত কথাসারংসাগরের 
শশাৎ্কবতণ লম্বকের ষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখ্যা--৪৪১ 

রুমিক শ্লোক সংখ্া--১৪,৪৫৬ 


সপ্তম তরঙ্গ 


অনন্তর আগোা্কদত্ত বিশ্ধ্যারণ্যে শ্রুতাঁধ প্রমূখ পণ্সাচবের সাহত ভ্রমণ 
কারতে কাঁরতে ফলবান ছায়াতরৃসমাশ্বিত ও স্বচ্ছশশতল জলাশয়পণ 
একাঁট মনোরম কাননে প্রবেশ কারল ॥। সেই জলাশয়ে স্নান কাঁরয়া এবং 
নানাপ্রকার ফল ভক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে সে দৈবাৎ লতাগজম আচ্ছাদত স্হান 
হইতে আলাপের শব্দ শ্রবণ কারল । সেই লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে দৃণ্টিপাত 
কারক্লা সে দোৌখতে পাইল যে একটি বৃহদাকার হস্তাঁ জনৈক পথশ্রাম্ত অন্ধ- 
ব্যান্তর উপর শহন্ডদ্বারা জল নিক্ষেপকরতঃ তাহাকে ফল প্রদান এবং 
কর্ণদ্বারা বাতাস কাঁরয়া তাহার শ্রান্তি অপনোদন কাঁয়তেছে । দয়ালু 
ব্যান্তর ন্যায় সেই হস্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্থীতভরে স্পন্ট বাক্যে তাহাকে আম্বস্ত 
কারয়া 'জক্সা কাঁরতেছে, “এখন 'কাণিং সস্থবোধ করিতেছ ত 2 রাজ- 
কুমার আশ্চরোে এই দৃশ্য দর্শন কারয়া তাহার সহচরাদগকে বাঁলিল, “দেখ 
একাঁট বন্যহস্ত মনুষ্যের ন্যায় আচরণ কাঁরতেছে । ইহা নিশ্চয়ই কোন 
উচ্চস্তরের জব হইবে, কোন কারণবশতঃ ইহার এই দশা হইয়াছে । এই 
ব্যান্তকে আমার বন্ধু প্রচণ্ডশান্তর মত দেখাইতেছে । কিন্তু ইন অন্ধ। 
যাহা হউক, আমাদদগ্রকে ইহাদের উপর তাক্ষ; দৃণ্টি রাখতে হইবে । মৃগা- 
গকদত্ত 'মন্রাদগকে এই কথা বাঁলয়া তথায় অলক্ষ্যে থাঁকয়া মনোযোগ সহকারে 
শ্রবণ কাঁরতে লাগল ॥। (-৯) ইতোমধ্যে সেই অন্ধ ব্যান্ত ক্থণিৎ সুস্থ 
হইলে হস্ত তাহাকে শহধাইল, “বল তুমি কে এবং অন্ধ অবস্হায় ক প্রকারে 
এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হইলে 2৮ তখন সেই অন্ধব্যন্তি গজোত্তমকে 
বাঁলিল, 'এই দেশে অযোধ্যাপাত অমরদত্ত নামক নরপাত আছেন । 
তাহার মৃগাত্কদত্ত নামক সবগুণোপেত ক্ষণজম্মা পুত্র আছে। আম 
সেই রাজকুমারের ভৃত্য । কোন কারণবশতঃ তাহার 'পতা তাহাকে 
আমাদের দশঙ্জন অনচরের সাঁহত স্বদেশ হইতে 'নবাঁসিত কাঁরয়াছলেন। 
আমরা যখন শশাঞ্কবতীকে লাভ কারবার 'নামত্ত উদ্জায়নী নগরীতে বান্রা 
কাঁরয়্াছলাম তখন নাগশাপে আমরা পরস্পরের সাহঘ বিষুস্ত হইলাম 
নাগের শাপপ্রভাবে আম দৃষ্টিহশন হইল্লা পথে প্রাপ্ত ফল, মূল বার 
গ্রহণকরতঃ জীবনধারণপূবক ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কারতে এই স্থানে 
আগ্গমন কারয়াছ। কোন গহবরে পাঁতিত হইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে 
মৃত্যু হওয়াই বরং আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ছিল । কিন্তু হায় ! বিধাতা সেরপ 


-১৯০ কথাসারৎসাগর 


বিধান না কাঁরয়া আমাকে কেনশ প্রদান কাঁরতেছেন । অদ্য যে প্রকারে 
আপনার প্রসাদে আমার ক্ষাগবৃত্তি হইয়াছে তদ্রুপ আমার অন্ধত্বও মোচন 
হইবে, কারণ আম জ্ঞাত আছি আপান 'নশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন ।: 
সে এই কথা বাঁললে মৃগা্কদত্ত এ বা/ন্তকে 'নাশচিতরূপেই 'চানতে পারা 
হর্ষে ও বিষাদে দোলায়মান হইয়া মাম্াদগকে বাল, “ইন আমাদের বন্ধু 
প্রচশ্ডশান্ত, এই দুর্দশায় পাতিত হইয়াছে । ইহাকে এখনই আমাদের দ্রুত 
আঁভনন্দন করা যান্তযুন্ত হইবে না। হয়ত এই হস্তখ ইহার অন্ধত্ব আরোগ্য 
করিবে ॥ “কম্তু যাঁদ আমাঁদগকে দোখিতে পায় তবে হস্তী পলায়ন কাঁরবে। 
সৃতরাং আমরা এই স্থান হইতেই সমস্ত অবলোকন কাঁর ।” €১০-২০) 
রাজপুত এই কথা বাঁলয়া অনৃচরাদগের সাঁহত তথায় রাহয়া গেল । অতঃ- 
পর প্রচণ্ডশান্ত গজকে বাঁলল, “মহাত্বন, সম্প্রীতি আপনার বৃতাম্ত বণনা 
করুন, যাঁদও আপন হস্তী এবং হস্তীর ন্যার মন্ত হইতে পারেন তথাঁপ 
এইপ্রকার ম.দস্বরে কথা বাঁলতেছেন কেন ? হস্তণবর এই কথা শ্রবণ 
কারয়া দশঘশীনঃবাস পারিত্যাগপূর্কেক তাহাকে বালল, আম আমার বৃত্তাম্ত 
আমল বর্ণনা কারতেছি, শ্রবণ কর ৫ 


ভীমভটের কাঁহনী 
“পৃরাকালে এবলব্যা নগরণতে শ্রতধর নামক নরপাঁত ছিল । তাহার দৃই 
ভাষার দুইাট পূদত্রসম্তান হইয়াছিল । নৃপাঁত লোকাম্তারত হইলে তাহার 
কাঁনম্ঠপুত্র সতাধর জ্োহ্ঠ শীলধরকে সংহাসনচহাত কাঁরয়াছিল । শাীলধর 
ক্লুম্ধ হইয়া শিবের আরাধনা কাঁরলে শব তাহার তপশ্চয্যায় সম্তুণ্ট হইলেন 
এবং শখলধর তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, “আমি যেন গম্ধর্ব হইয়া 
আকাশমার্গে বিচরণ কারবার শান্ত প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে আমার আত্মণয় 
সতাধরকে হত্যা কাঁরতে সমর্থ হই 1' ভগবান শিব এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
তাহাকে বাঁলল, “তোমাকে এই বর প্রদান কাঁরব । কিম্তু তোমার শল্লুর ত 
অদ্য গ্বাভাঁবক মৃত্যু হইয়াছে । সে রাঢ়া নগরীতে নৃপাত উগ্রভটের 
'শপ্রয়পন্র সমরভট নামে জন্মগ্রহণ কারবে । কিম্তু তুমি ভীমভট নাম গ্রহণ- 
পূর্বক তাহার অন্য মঞ্জতার গভে উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভণমভট নামে জন্মগ্রহণ- 
পূর্বক উহাকে হত্যা কাঁরয়া রাজত্ব করিবে । (২১-৩০) তুমি ক্লোধপরবশ 
এই তগশ্চ্যণা করিয়াছ বাঁলয়া মাঁনশাপে কুলন্রন্ট হইয়া বনাগজর্‌পে 
'জশ্মগ্রহণ কাঁরবে ৷ কিন্তু তুম জাতিস্মর হইবে এবং তোমার বাকশাঁন্ত অটুট 


সপ্তম তরল ৯১৯১৯ 


খাকিবে । বখন তুমি তোমার একজন অবসন্ন আতাথকে আম্বাসপ্রদানপরক 
তাহার নিকট স্বীয় কাহনণ বিবৃত কাঁরবে তখন তুম গজত্ব হইতে ম্যাস্ত- 
লাভ কাঁরয়া পুনরায় গন্ধর্ত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার আঁতাঁথও আতমান্রায় 
উপরুত হইবে । শব এই কথা বাঁলয়া অন্তর্ধান কারলে তপশ্চয্যার 
ক্ষীণতন্‌ শীলধর গঙ্গাগভে দেহাবসজন কাঁরল । 

এইস্থানে আমি বাঁলতে ইচ্ছা কার যে পূর্ববার্ণত নূপাঁত উগ্রভট 
ব্রাঢ়ানগরণশতে সমকুলজাতা মনোরমার সাঁহত যখন সুখে বাস কারতোছল 
তখন 'বদেশ হইতে লাসকনামক নক আগমনকরতঃ 'িফ্‌ যে রমণণর 
বেশে দৈত্যাদগের নিকট হইতে অমৃত হরণ কারিয়াছলেন সেই দৃশ্য রাজার 
নিকট আভনয় কাঁরয়া দেখাইয়াছল । সেই নাট্যাভিনয়ে লাসকের কন্যা 
লাস্যবতী অমৃতকার ভ্‌গমকায় নৃতা কাঁরয়াছল । যে অমৃতরূপে 'িবকু 
'দানবাদগকে মোহত কাঁরয়াছিলেন, রূপে লাসাবতা তদ্রুপ হওয়ায় নৃপাত 
তাহার প্রাত প্রেমাসন্ত হইল ॥ নতত্যাঁভনয়ান্তে লাসককে বহু ধন প্রদান 
কারয়া রাজা নর্তকশ লাস্যবতশীকে অন্তঃপুরে আনয়নকরতঃ তাহাকে 'ববাহ 
কাঁরয়া তাহার সাঁহত বাস কাঁরতে লাগল ॥ (৩১-৪১) সে সবর্ষণ তাহার 
আননে দুষ্ট 'নবম্ধ করিয়া রাহত। একদা নৃপাঁত তাহার পুরোহত 
ঘজঃস্বামীকে বালল, “আম পুত্রহীন। সুতরাং পুুভ্রোষ্ট বজ্ঞ সম্পাদন 
কর। পুরোহত নৃপাদেশ পালনপর্বক 'বদ্বান 'বিপ্রবর্গের সহায়তায় 
নপাঁতর 'হতার্ধে যথাযথ পুল্লোন্টি যজ্ঞ সম্পাদন কাঁরয়া মনোরমার পর্বব- 
1নাদর্ট মত জ্যেম্ঠা রাজ্ঞীকে মন্ত্রপৃত চরুর প্রথমাংশ ভক্ষণ কাঁরতে প্রদান 
কাঁরল এবং শেষাংশ দ্বিতীয়া রাজ্ঞরণী লাসাবতীঁকে দিল । অতঃপর মৎকাঁথত 
শশলধর এবং সতাধর রাজ্জীদ্বয়ের গভে সঙ্জাত হইল । বথাকালে নৃপাতর 
ভারা মনোরমা সুলক্ষণযুন্ত পুত্র প্রসব করল । তম্মৃহ্‌তে-স্পম্ট আকাশবাণী 
শ্রুত হইল, “যে শিশু ভামষ্ঠ হইল ভামভট নামে সে প্রাসম্থ নপাঁত 
হইবে ।” পরাদবস লাসাবত+ও পুত্রসন্তান প্রসব কাঁরলে নৃপাঁতাঁপতা তাহার 
নাম রাখল সমরভট । বথাবাঁধ সংস্কারকার্য]াঁদ সম্পাদন করা হইল এবং 
পৃন্রম্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাঞ্থ হইতে লাগিল । কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভামভট সর্ব- 
প্রকার গৃণে কাঁনঘ্ঠকে আতক্রম কাঁরতে থাকলে তাহাদের মধ্যে প্রাতম্বান্দবতা- 
সহ সংঘষ বাঁম্ধপ্রা্চ হইতে লাগল । 

একদা যখন উভয়ে বাহুযৃণ্ধে প্রবৃত্ত ছিল তখন সমরভট ঈবষাম্বিত হইয়া 
'ভীমভটের কণ্ঠে সজোরে আঘাত করিলে ভামভট ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ 
সমরভটকে বাহুবদ্থকরতঃ উর্ধে নিক্ষেপ কাঁরয়া সজোরে ভাাঁমতলে 'নাক্ষিপ্ত 


১১২ কথাসারৎসাগর 


করিল । ভূঁমিতলে পাঁতত হওয়ায় সে অতামন্ত আহত হুইল এবং তাহার 
সবর্দেহ হইতে রন্ত মোক্ষণ হইতে থাকলে ভৃত্যেরা তাহাকে তাহার মাতার 
1নকট লইয়া গেল । তাহার দশ'নে এবং সর্ববৃত্তাশ্ত জ্ঞাত হইয়া স্নেহাতুরা 
মাতা শাৎকতা হইল এবং তাহার আননে স্বীয় আনন স্থাপন কারয়া আতশয় 
বিলাপ কাঁরতে লাগিল। সেই মুহূর্তে ভূত তথা প্রবেশকরতঃ এই 
দৃশ্য দর্শন কারয়া আকুলচিত্তে লাস্যবতীর 'নকট “ক ঘাঁটয়াছে' জানিতে 
চাঁহলে সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “ভ*মভট আমার পত্রের এই দশা কাঁরয়াছে। 
সে সর্দা উহার সাঁহত এই প্রকার দুবা/'বহার করে । দেব, প্‌বে আম 
আপনাকে এই কথা বাল নাই । কম্তু এখন তাহাকে দোখয়া মনে হইতেছে 
এইর্‌প পত্রের সাহত আপান 'নরাপদে অবস্থান কাঁরতে সমর্থ হইবেন না। 
এখন স্বয়ং ইহার চার করুন ।, (৪২-৫৭) প্রিয়পত্বী নৃপাঁত উগ্রভটকে এই 
কথা বাললে সে ক্লুম্থ হইয়া ভীমভটকে রাজসভা হইতে 'নিবাসত কারয়া 
তাহার বাত বন্ধ কারয়া দিল এবং সমরভটের রক্ষকরূণপে একশত রাজপুত 
ভূত নিয়োজিত কারল । কাঁনম্ঠ প7ন্রের নামত্ত কোষাগার উন্মন্ত কাঁরয়া 
জ্োষ্ঠপুন্নের যথাসববস্ব গ্রহণ কাঁরয়া তাহাকে নিজের নিকট হইতে দর 
কারয়া দিল । 

মাতা মনোরমা পুন্রকে আহবান কাঁরয়া বলিল, তোমার পিতা এক 
নর্তকীর প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়া তোমাকে ত্যাগ কারয়াছেন । . তুমি আমার 
1পতার প্রসাদে পাটালপহন্ে গমন কর । অপুত্রক হওয়ায় তোমার মাতামহ 
তোমায় স্বরাজ্য দান কাঁরবেন ।? এইস্থানে থাকিলে তোমার বলশালী শু 
সমরভট তোমাকে হত্যা কারবে ।, মাতৃবাক্য শ্রবণ কাঁরয়া সে বলিল, 'আ'ম 
ক্ষান্িয়, কমবের ন্যায় স্বদেশ পাঁরত্যাগ কারব না॥। মাতঃ তুমি আশ্বস্ত 
হও। কোন: অপদার্থ আমার ক্ষাত কাঁরবে ৮ তাহার মাতা প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, “তবে তুমি আমার ধনদ্বারা প্রচুর সংখ্যক দেহরক্ষণ নিষ্ৃত্ত 
কর। ভামভট এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বাঁলল, 'মাতঃ, ইহা উচিত 
হইবে না, কারণ এঁরপ কাধণ করিলে পিতার বিরুদ্ধাচারণ করা হইবে । 
তুমি চিন্তা কারও না। তোমার আশশর্বাদে আমার কল্যাণ হইবে ।” এই 
প্রকারে মাতাকে আম্বস্ত কাঁরয়া ভাীমভট প্রস্থান কারল। ইতোমধ্যে 
এই বার্তা পৌরবাসীদগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা চিন্তা কাঁরতে লাগিল, 
হায়! হায়! নুপাতি ভীমভটের উপর অতাম্ত আঁবচার কাঁরয়াছেন । 
সমরভট নিশ্চয়ই উহার রাজত্ব অপহরণ কাঁরতে প্রয়াস পাইতেছে না। 
1সংহাসন প্রা্ধর পর্বে ভমভটের উপকার সাধন কারবার সুযোগ আমাদের 


সপ্তম তরজ্ঞা ১৯৩ 


' নিকট উপাস্ছত হইয়াছে । (৫৮-১৯) এইর্‌প সংকঙ্প কাঁরয়া পৌরজনেরা 
ভীমভটকে গোপনে এত ধন প্রদান কাঁরয়াছিল যে সে ভূতাদের সাহত পরম 
সুখে বাস কারতে লাগল । 1কন্তু কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা সতত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা 
করিবার সুযোগ অনেবষণ কারতে লাগিল, কারণ তাহার ধারণা হইয়াছিল যে 
পিতা এই উদ্দেশে)ই তাহার নামিন্ত রক্ষণ নধুত্ত কারয়াছেন । 

ইতোমধ্যে শঙ্খদত্ত নামক জনৈক বীর ও বিত্তশালী ব্রাহ্মণ উভয় ভ্রাতার 'ন্ত 
চমরভটকে বালিল, “জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার প্রাতি শণ্তুতা সাধন কারও না। ইহা ন্যায়- 
সম্মত নহে ৷ তুমি ইহার কোনই ক্ষাত সাধন কাঁরতৈ পারবে না। আঁধকল্তু, 
ইহাতে, তোমারই অকান্ত হইবে । সে এই কথা বালংল সমরভট তাহাকে 
ভর্ধসনা করিয়া ভীত প্রদশ'ন কারল। 

মূর্খকে সদৃপদেশ প্রদান করিলে সে শান্ত না হইয়া বরং ক্রংদ্ধ হয় । তখন 
দৃঢ়প্রাতজ্ঞ শঙ্খদত্ত এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয্লা সমরভটের উপর প্রাতশোধ লইবার 
সুযোগ প্রাপ্ত নাচ ভীমভটের সাহত দ় সখ্যবন্ধনে আব্ধ হইল । 

অন্তর মাঁণদন্ত নামক 'বদেশাগত কোনও বণক একাট উত্তম অ্বরত্ব 
আনয়ন করিয়াছিল । ইহা চন্দুধবল ছিল, ইহার হ্বেষারব বিশুদ্ধ মধুর শঙখ- 
ধান অথবা অন্যান্য সুমধুর বাদ্যযন্ত্াদর ন্যায় ছিল, ইহা দোখতে ছিল দৃণ্ধ 
সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায়, ইহার গলদেশে কুণ্টিত কেশদাম ছিল এহং চূড়ামণ, 
অঙ্গন ও অন্যান্য সুলক্ষণ ইহার দেহে বর্তনান থাকায় মনে হইল ইহা যেন 
কোন গন্ধব কুলজাত । শহংখদণ্ডের নক হইতে এই উন্তম অন্তর কথা শ্রবণ 
কারয়া ভশীমভট বহু মূল্যে উহা বাণকবরের নিকট হইতে ক্রয় কাঁরলে সমরভট 
এ বান্তা শ্রবণ কারয়া তৎশণাৎ বণকের নিকট আগমনকরতঃ উহা নিগিণ 
' মূলো ক্র করিতে চেষ্টা কারল ॥। ( 3০-409 ) কিন্তু অনা একজনের নিকট 
উহা 'বিক্লয় করা হইয়াছে বাঁলয়া বাঁণক এ অশ্ব তাহাকে প্রদান কাঁরতে অস্বীকৃত 
হইল। তখন সমরভট ঈর্যাবশতঃ উহা বলপূর্বক লইতে উদ্যত হইলে 
রাজপহরগ্বয়ের ভূত্যবর্গ সণদ্তে ধাঁবত হইল এবং উভয় রাজপুত্রের ভতর 
দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন ভীমভটের প্রবলবাহহ সমরভটের ভৃত্য- 
দগকে নিহত কারলে সমরভট স্বয়ং অ*্ব পারত্যাগপূবক ভ্রাতার ভয়ে প্রচ্ছান 
কারতে উদ্যত হইল । কচ্তু সে যখন পঙ্গায়ন কারতোছল তখন শঙ্খদত্ত বিষম 
রুদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাঙ্ধাবনকরতঃ সমর ভটের কেণাকর্ণ কাঁরয়া তাহাকে 
হত্যা কায়তে উদ্যত হইলে ভনমভট সত্বর তথায় আগমনকপতঃ তাহাকে 'নবারিত 
কারয়া বাঁ লল, “এখন থাকুক, পিতার অত্যন্ত দুঃখ হইবে ।” শঙ্খদত্ত সমরভটকে 
ছাড়য়া দলে সে সভয়ে পতার নিকট দ্ুত পলায়ন কারল এবং তাহার ক্ষতন্থান 
হইতে রন্ত নিগ'ত হইতে লাগল । 


৬ 


১১৪ কথাসারৎসাগর 


অনন্তর বার ভীমভট অশ্রাট অধিকার কারলে আঁচরে জনৈক 'বিপ্র তাহার 
নিকট আগমন কাঁরয়া তাহাকে একান্তে বাঁলল, “তোমার মাতা মনোরমা, 
পুরোহত বজ-ওস্বামী এবং তোমার পিতার মন্ত্রী সৃমাত এই সময় তোমাকে 
উপদেশ প্রদান কারভেছেন ৷ বংন, তুমি ত তোমার প্রাত তোমার পিতার মনো" 
ভাব জ্ঞাত আছ । এই দুর্ঘটনার পর তান সম্প্রাত তোনার প্রাত বিশেষভাবে 
ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । যাঁদ তুম তোমার জীবন, কশীন্ত এবং ধর্মরক্ষা কাঁরতে ইচ্ছা 
কর, যাঁদ তুমি ভাঁবষাতের কথা চিন্তা কাঁরয়া থাক এবং আমাদগ:ক তোমার 
শুভাকাঙ্খা বালয়া মনে কর, তবে অদ্য সায়ংকালে সযাপ্ত হওয়ামান্র সকলের 
অলক্ষ্যে এই নগর পাঁরত্যাগ কাঁরয়া তোমার মাতামহের প্রাসাদে গমন কর। 
তোমার মঙ্গল হউক । ( ৮১-৯১ ) তাহারা আমার সাঁহত তোমার নামত্ত এই 
বার্তা এবং এই বহ্‌মূলায ধনরত্বপুর্ণ পোকা প্রেরণ কারয়াছেন । আমার হস্ত 
হইতে এই পোঁটকা গ্রহণ কর ।* প্রাজ্ঞ ভীমভট এই বার্তা শ্রবণ কারয়া সম্গাত 
প্রকাশ কারয়া বালল, “আম এতদনুরপ কার্ধয কারব' এবং সেই স্বর্ণ ও 
বহুমূল্য রত্বপূণ ভাণ্ড গ্রহণ কারল। সেই বান্তার প্রত্যুন্তরে উপযবস্ত বার্তাসহ 
এ ব্রাহ্ণণকে 'বদায় প্রনানপূর্ক ভীমভট আসহস্তে সেই অশ্বে আরোহণ 
কারল। শঞ্খদন্তও 'কাণ্চিং সুবর্ণ ও রত্রাদসহ অন্য একাট অন্বে আরোহণ 
কারলে রাজকুমার ভাঁমভট তাহার সাহত যান্লা কাঁরয়া বহুদ্‌র আতকুমপূর্বক 
গভীররানে পাথমধ্যে এক বিশাল শরবনে উপনশত হইল । সৈ ও তাহার সম্গা 
আবরত চালতে থাকলে অ*্বখুরে আহত শরবন হইতে উাখত শব্দোসংহ 
মিথুন শাবকবর্গসহ জাগ্রত হইয়া গর্জন কাঁরতে কারতে নখর দ্বারা 
অশবাঁদগের উদর আহত করিতে থাকলে লেই বীর ও তাহার সংগী আবলছ্দে 
তাহাদের খড়ান্বারা সিংহসমূহ্র অঙ্গ-প্রত্যস্গ কর্তন কারয়া তাহাদিগঃক নিহত 
কাঁরল। অতঃপর অ*্বাদগের কি আবস্কা হইয্লাছে জ্ঞাত হইবার নামন্ত অশ্বপ্ঠ 
হইতে অবতরণপূর্বক দোখতে পাইল যে অন্বাদগের অন্ধ ইত্যাদ বাহগত 
হইক্লাছে এবং উহারা শীবুই মৃত হইয়া ভূপাতত হইল । এতদুছ্টে অধীর 
হইয়া শঞ্খনন্তকে বালল, 'সথে, বহু আয়াসে শন্রুভাবাপন্ব আম্মীর় স্বজনের 
হস্ত হইতে আমরা রক্ষাপ্র।”্ত হইয়াছি, কল্তু বল কোথার শত চেথ্টা কারয়া 
কারয়া বাধর হস্ত হইতে নিহ্কাত পাইবঃ আমাদের বাহনাদগকে এই স্থানে 
হরণ কারয়া /ক কন্টই না প্রদান কারয়াছেন। যে অধ্বের নামিন্ত স্বদেশ 
পারত্যাগ কারয়াছি সে ত এখন মৃত ! এই রজনাঁতে কি প্রকারে পদর্রজজে অরণ্যে 
পধটন কারব? (€ ৯২-১০১ )সে এইকথা বাললে তাহার বন্ধ শঙ্খদত্ত 
প্রহ্যন্তর কারল, 'পোৌরুধকে জনন করা বাধর কোন ন£ন কার্য নহে । উহার 
প্রক্কাতই এইরূপ । কিন্তু দড় ধৈর্ধযদ্ধারা জয় লাভ কারতে হইবে । পর্তের 


সপ্তম তরষ্গ ৯৯৮ 


বিরুদ্ধে ঝঞ্চা ক কারতে পারে। তৰনুরপ অকাম্পত ধৈর্ধযশালন? ব্যান্তর 
বিরুদ্ধেই বা বাঁধ ক কারবে 2 সৃতরাং আইস, আমরা ধৈষেয অশ্বে আরোহণ 
কারয়া চালতে থাঁক।' শঙ্খদন্ত এইরূপ বাঁললে, ভীমভট তাহার সাঁহত ধারে 
ধারে এ শরবন আতব্রম কারল। শরাঘাতে তাহাদের পদতল ক্ষত বিক্ষত 
হইল এবং অবশেষে নিশারও অবসান হইল । জগৎপ্রদীপ ভানংর উদয়ে 
রজনীর অন্ধকার দ্‌রীঁভূত হইলে পাঁথপার্বস্থ কমলবনে? কমলসমহহ প্রস্ফুটিত 
হইলে এবং আলরাজ গ:ঞ্জন করিতে থাকিলে মনে হইল যেন তাহারা পরস্পরের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধপূর্বক বালতেছে, ণসংহ এবং অন্যান্য হিংস্রজন্তুপূর্ণ 
বনভূমি আতক্রম কারা ভীমভট উত্তম কার্ধ)ই কারয়াছে ।” বন্ধর সাহত ভ্রমণ 
কারতে কারতে সে অবশেষে তপস্বীদগের কুটিরসমাকীণ" জাহবী পুলিনে 
সমাগত হইল । তথায় হরাশরস্ছ চন্দ্রের অমৃতপূর্ণ স্বাদুবার পান কারয়া 
এবং শীতল জলে স্নান কারপ্া তাহার ক্লান্তি দূর হইল । পাঁথমধ্যে ব্যাধ 
হইতে ক্রীত এবং শঙ্খদত্তকন্ুক ভাজত মৃগমাংস দেহপোষণার্থ সে ভক্ষণ 
কারল। সে দৌখতে পাইল যে গঙ্গা অত্যাধক বারপূর্ণ এবং উহা উত্তরণ 
করা দুঃসাধ্য হইবে এবং উহার তরঙ্গমাপা যেন বারংবার হস্ত উত্তোলন- 
পূর্বক উহাকে নিষেধ কারতেছে । তখন নদীকুল ধারয়া গমন কাঁরতে কারতে 
সে দোখল যে এফাঁট বজন কুটটর প্রাঙ্গনে জইনক দ্িবজপত্র বেদাধায়ন কারতেছে । 
সে তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে শুধাইল, “তুম কে 2 এই নিজনস্থানে 
একাকাঁ কি কারতেছ 2 তখন দ্বিজধুবা প্রত্যুন্তর কাঁরল, ( ১০৪-১১% ) 

“আমি বারাণসীবাসী দ্বজ শ্রীকম্ঠের পূত্র নীলকল্ঠ । পিতাকর্ত্ক মদীয় 
সংস্কারাদি সম্পাদত হইলে আম গুরুকুলে বিদ্যাশক্ষা কারয়া গছে 
প্রত্যাবর্তন কয়া দৌখলাম যে আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন লোকান্তরে গমন 
কাঁরয়াছেন । এই প্রকারে অসহার এবং দারদ্ুুপশীড়ত হইয়া এবং গাহশ্ছা 
ধমণপালনে অসমথ* হইয়া 'বিষগাচন্তে এই শ্থানে আগমনপুব্কি কঠোর 
তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইগ্লাছলাম । অনন্তর গঙ্গাদেবী স্বপ্নে আমাকে কাতপয় 
ফলপ্রদ্দান কারয়া বাঁললেন, “এই ফলাহারপূর্বক মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়া 
পধণ্ত তুমি এই শ্থানে অবস্থান কর । অতঃপর উধাকালে আম জাগ্রত 
হইয়া স্নান কাঁরতে গমন কাঁরলে ধৌত কাঁতপয় ফল প্রাপ্ত হইয়া মদীয় কুটিরে 
আগমন কারয়া এই স্থানে তপশ্চর্যযা কারতোছ এবং প্রতাহই এইরূপ ফল আম 
পাইয়া থাকি ।” 

সে এই কথা বাঁললে ভীমভর্ট শঙ্খদশ্তরকে কাঁহল, “আম এই গুণী যৃূবককে 
গাহস্ছাশ্রমে প্রবেশের নিমিত্ত উপযনন্ত পারমাণ অর্থ প্রদান কারব । শঙ্খদত্ত 
মত হইলে রাজকুমার মাত্প্রদত্ত ধন তাহাকে প্রদান কারল। প্রাতবেশীর 


১১৬ কথাসারংসাগর 


কম্টের কথা শ্রবণমান্র তাহা অপনোদনার্থ যত্ববান না হইলে মহত্ব্যন্তর মহত্ব, 
বীর্ষধ্যবস্তা এবং অর্থের 'কি প্রয়োজন থাকিতে পারে 2 (১১৬-১২৪) 

এই প্রকারে ত্রা্ষণকে বিত্তবান করিয়া ভমভর্ট গঙ্গা উত্তরণ কারবার 'নামত্ত 
সমস্ত 'দিক অনেবষণ কাঁরয়া কোনও উপায় দোখতে না পাইয়া অলওকারাদ 
বস্রাণলে আবন্ধকরতঃ আস মস্তকোপার ধারণ কারয়া শঙ্খদত্তের সাহত সন্তরণ 
কাঁরয়া পার হইবার [নিমিত্ত গঙ্গায় বম্প প্রদান কারল। 

নদীর মধ্যভাগে ম্রোতবেগে তাহার বম্ধ্য তাহার নিকট হইতে 'কিয়ন্দুরে 
নত হইলে সে স্বয়ং বচিমালা কর্তৃক তাড়িত হইয়া বহুকন্টে নদীর অপর 
তারে উপনীত হইল । বন্ধু শঙ্খদত্তকে দৌখতে না পাইয়া সে তীরদেশে 
তাহাকে যখন অনেবষণ কারতেছিল তখন সূধান্ত হইল। তখন হতাশ হইক্া 
আত দুংখে সে “হায় সখে'- বাঁলয়া বিলাপ কাঁরতে লাগল এবং নিশাগমে 
গঙ্গাজলে আত্মাবসর্জন কাঁরতে প্রস্তুত হইয়া বাঁলতে লাগল, “দোৌব জাহাব ! 
তুমি আমার প্রাণোপম বন্ধুকে গ্রহণ কারয়াছ ; এখন এই শন্য পান্রস্বর্প 
আমার দেহকেও গ্রহণ কর ।' এই কথা বালয়া সে বম্প প্রদান কারতে উদ্যত 
হইলে গঞ্গাদেবী মধ্য নদীতে স্বয়ং আবর্ভূতা হইলেন । তাহার তীব্র উদ্বেগে 
সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিলেন, পত্র! দুংসাহদসিক কার্য 
কারন না। তোমার সখা জীীবত আছে এবং তুমি সত্বরই তাহার সাহত 
পৃনামালত হইবে । সম্প্রাত আমার নিকট হইতে প্রাতলোম এবং অনুলোম 
বিদ্যা গ্রহণ কর । অনুলোম বিদ্যা উচ্চারণ কাঁরলে পর তুমি সমীপচ্ছ জনসমূহের 
নিকট অদৃশ্য হইবে এবং প্রাতলোম বিদ)াবলে তুম ইচ্ছামত রূপ গ্রহণ কারতে 
পারবে । এই সপ্তাক্ষর মাত্র মন্মের এইর:পই শাস্ত। ইহার প্রভাবে তুমি 
পাাথবীর রাজা হইতে সমর্থ হইবে । (৯২৬-১৩৩ ) দেবী গঙ্গা এই কথা 
বালয়া তাহাকে এ বিদ্যা অর্পণ কারয়া তাহার নয়নসম্মূখ হইতে অদৃশ্য হইলে 
সে বন্ধপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে সফলতা প্রাপ্তির আশায় আত্মহত্যার 
সংকনপ পাঁরত্যাগ কারল । বধ্ধপ্রাপ্তির আশায় উাদ্বপ্ন হইয়া সে অধধরচিত্তে 
কমলের ন্যায় সেই রঙ্নী যাপন কাঁরয়া পরাদবস প্রাতঃকালে সথার অন্বেষণে 
যাত্রা করল । 

শঙ্খদত্তকে অন্বেষণ কাঁরতে কারতে ভাীমভট একদা একাকী লাটদেশে 
আগমন কারল । তথায় জাতিবণণমাশ্রত না হইলেও জনগণ বর্ণাঢ্য জীবন- 
যাপন কারত এবং কলাসমূহের নিলয় হইলেও উহা দোষের আকর ছিল না। 
এই নগরণতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কারয়া সে মান্দর এবং বাসগ্‌হাঁদ নিরাক্ষণ কারিতে 
করিতে অবশেষে এক দ্যতশালায় প্রবেশ কারল। তথায় সে কোৌপশন মাত 
পারাহত শঠ অক্ষক্রড়কাঁদগ্ের দর্শনলাভ করিল । 


সপ্তম তরঞ্াা ৯১৭ 


কৌপানধার হওয়া সত্বেও তাহাদের সূন্দর পেশল দেহ ও হ্টপুস্ট অঙ্গ__ 
প্রতাঙ্গাদ দৃম্টে মনে হইল ষে অর্থলোভে দহযতব্রীড়ক হইল্লাছে। তাহারা 
উহার সাহত আলাপ কারতে প্রবৃত্ত হইলে সে যখন উহাদের সাঁহত দ্যতক্ীড়া 
আরম্ভ কারল তখন তাহারা মনে কারল যে উহার অলঃকারাঁদ তাহাদের উত্তম 
প্রাপ্তি সম্পদ হইবে। কিন্তু ভামভট এ ধত্তদগকে অক্ষক্রাড়ায় পরাজিত 
করিয়া অন্যান্যদের বশ্চিত করিয়া তাহারা ষে ধন উপার্জন কাঁরয়াছিল তৎ- 
সম্দদয়ই প্রাপ্ত হইল। 

বিশ্তুহারা হইয়া সেই দ্যতক্রীড়কগণ গৃহে প্রচ্থান কারতে উদ্যত হইলে ভীমভট 
দবারদেশ বাহদ্ধারা বদ্ধ করিয়া তাহাদগকে বাঁলল, “আপনারা কোথায় গমন 
কারতেছেন 2 আপনাদের ধন গ্রহণ করুন, আমার উহাতে প্রায়াজন নাই। 
এই 'বত্ত বন্ধদগকে দান কারতেই হইবে । আপনারা কি আমার গন্র নহেন ? 
আপনাদের মত প্রয়বন্ধু আর কোথায় প্রাপ্ত হইব? সে এই কথা বাললে 
তাহারা লঙ্জাবশতঃ ধন গ্রহণে অস্বীকৃত হইল এবং তথায় অক্ষপক্ষণক নামক 
জনৈক দয্যতক্রীড়ক বালল, “দাতক্রীড়ার অর্থই অবশ্য এই যে, যে ধন 'বাঁজত হয় 
তাহা প্রত্যর্পণ কর। হইবে না। কিন্তু এই ভদ্ুলোক যাদ আমাদের বন্ধু হইয়া 
'বাধমত বাজত অর্থ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেন তবে আমরা কেন 
তাহা গ্রহণ করব না?' অন্যান্য সকলে উহা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁলল, 'উনি যাঁদ 
চিরদিনের মত আমাদের সাহত মিন্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন তবে তাহা করা যাইতে 
পারে বটে।, তাহারা এই কথা বাললে ভীমভটের ধারণা হইল যে উহাদের 
পোরুষ আছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহত অক্ষয়বন্ধৃতানূন্লে আবদ্ধ হইয়া সে 
তাহাদের ধন প্রত্যর্পণ করিল। তাহাদের অনুরোধে সে তাহাদের এবং তাহাদের 
পারবারবগে' র সাহত একটি উদ্যানে গমন কাঁরয়া তাহাদের প্রদত্ত খাদ্যপানাদি 
গ্রহণ কারল ৷ (১১৬-১৬২ ) তখন অক্ষক্ষপণ্ক এবং অন্যানাদের অন-শাধে সে 
তাহার নাম, বংশাববরণ এবং বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাহাঁদগকে তাহাদের 
পারচয় 'জজ্ঞাসা কাঁরলে অক্ষক্ষপণক তাহার জীবনের বৃত্তান্ত 'নিবেদন 
কারল। 


অক্ষক্ষপণকের কাহিনী 


হক্তিনাপ্র শবদত্ত নাম প্রভূত বিত্তশালী জণঞেক বিপ্র বাস করিতেন। 
আম তাহার পত্র এবং আমার প্রকৃত নাম বসুদত্ত । বাল্যকালে আম শাঙ্- 


১১৮ কথাসারৎসা গর 


ধববদ্যা এবং বেদাবদ্যার পারদশধ হইয়াছিলাম । অতঃপর 'পিতা সমবংশীয় 
পরিবার হইতে আমার জন্য পত্বী আনয়ন কাঁরয়াছিলেন । কিন্তু আমার 
মাতা রূদ্রস্বভাবা, নিয়া এবং অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। তিনি 
আমার পিতাকে অসহনয়ভাবে 'ব্রস্ত করতে থাকলে আমার বিবাহান্তে তিনি 
গ্রৃহত্যাগপূবক অজ্ঞাতবাসে প্রস্থান করিলেন । আম সল্মস্ত হইয়া আমার 
ভাষাকে মাতার চিত্তবৃত্তির প্রাত দৃষ্টি রাখতে বাঁললে সে ভীত হইয়া তাহাই 
কারতে লা'গল ॥। কিন্তু আমার মাও কলহ কারিতে সমুংসহক থাকায় আমার 
পত্বী কোনপ্রকারেই তাঁহার তুণ্টি বিধান. করিতে পারল না। সেই দহরাশয়া 
নারী আমার পন্নীর নীরবতাকে তাহার প্রাত অবজ্ঞা, তাহার দৈন্যালাপকে 
কপটতা এবং সে কোন :কছ? বলিতে উদ্যত হইলে তাহা কলহ বাঁজয়া মনে 
করিত । বহি দাহা শান্ত কে নিবারণ কারতে পারে? বরদ্ধাচরণ দ্বারা 
আমার পত্রীকে তিনি এতই ত্যন্ত 'বিরন্ত কারলেন যে সে দঃাখতাচত্তে গৃহ 
পারত্যাগ করিয়া কোথায় যে প্রস্হান কারল আম তাহা জ্ঞাত নাহ। উীদ্বগ্ন 
হইয়া আম গৃহ পারত্যাগ কাঁরতে কতসংকল্প হইলে আমার পাপাতা 
আত্মীয়-স্বজন আমাকে জোর কারয়া 'দ্বতীয়া ভার্যা গ্রহণ কারতে বাধ্য কারল । 
€ ১৫ ৩-১৬২ ) আমার দ্বিতীয়া পত্রীও মাতাকন্তুক সন্তাগপিত হইয়া উদ্বন্ধনে 
আত্মহত্যা কারল । আম আতশয় বিরন্ত হইয়া বিদেশ গমনে কৃতসংকল্প হইলে 
আমার স্বজনগণ ষখন আমাকে বারণ কারল তখন আ'ম তাহাঁদগকে আমার 
মাতার দোষের কথা বললে তাহারা পিতার গৃহত্যাগের অন্য কারণ নিদেশ 
কারল এবং আমার কথা ি*বাস কারল না। তখন আম বক্ষ্যমান কৌশল 
জবলন্বন করিলাম; আমি একাট দারুময় পুত্ত'লকা নির্মাণ কারয়া উহাকে 
তৃতীয়া ভার্ধযার্পে বিবাহ করিয়া একটি স্বতল্ল গৃহে অর্গলাবদ্ধ করিয়া 
রাখিলাম ॥। অনা একাট নারী প্ৃস্তালকাকে পারচারকাতেশে সাজ্জত করিয়া 
তাহাকে উহার রাক্ষনীরূপে নিষুভ্ত করিয়া মাতাকে বলিলাম, "আমি 
আমার এই পত্বীকে পৃথক গৃহে রাখিয়াছ। তুম এবং আম তাহার 
সাহত পৃথকভাবে আমাদের নিজেদের গৃহেই বাস কারব ৷ তুমি তথায় ধাইবে 
না এবং সে হেথায়আদসিবে না । সে এখনও শাঙ্কিতা, তোমার স্নেহ কিপ্রকারে 
অর্জন কারতে হইবে সে তাহা জ্ঞাত নহে ।' মাতা এই ব্যবন্থায় সম্মত 
হইলেন। 

কাতিপয় 'দবসান্তে গৃহাভান্তরে অর্গলাবন্ধ কপট পুরবধূর নিকট 
কোন প্রকারেও গমন কারতে অসমর্থ হইয়া আমার মাতা একাঁদন এক প্রস্তর- 
খণ্ড দ্বারা স্বার মস্তক আহত কারয়া স্বীয় গৃহসম্মৃখন্থ অঙ্গনে রন্তাপ্লুতা- 
বন্ছায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কাঁরতে থাকলে আম এবং আমার অন্যান্য আত্মশয়- 


সপ্তম তরঙ্গ ১১৯৯ 


স্বজন চিৎকার শ্রবণ কারয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “কি ঘটয়াছে, বলুন, তখন ভিনি ঘৃণাভরে বজিলেন, “অকারণে 
আমার গন্ধ হেথায় আগমন কাঁরয়া আমার এই দশা করিয়াছে । এখন মৃত্যুই 
আমার একমাঘ ভ্রাতা ।॥ (১৬৩-১৭৩) অ.মার আত্শয়বগ আতিশর ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাঁহাকে এবং আমকে, আমি যে গৃহে পুস্তলিকা রাৎয়াছিল।ম, তথায় 
ভ.ইকা গিয়া তগ্গল উন্মোচনপৃবক দ্বারোদ্থাটন করিয়া হভত্বরে প্রবেশককুতঃ 
তথায় কান্ঠ পূস্তীলকা ব্যতীত আর কিছুই দোৌঁখতে পাইল না। তখন 
তাহারা আমার মাতাকে উপহাস করিলে তিনি আত্মবিড়ম্বিতা হইয়া লাঁজ্জতা 
হইলেন এবং তাহারা আমার বাক্যে আস্ান্থাপনকরতঃ পুনরায় স্বন্ছানে 
প্রচ্থান কারল । 

দেশ পাঁরত্যাগপ্ূঝকি এই স্থানে আগমন করিয়া দহযতশালায় প্রবেশ করিলাম 
এবং তুলা পরান্রম «ই %% জদ্দব্লখড়বের সাক্ষাৎ লাভ করলাম- ইনি চ'ড- 
ভুজংগ, উন পাংশুপট, উহার নাম ॥মাশনবেতালঃ ইনি কালবরাটক এবং 
অন্যজন শ'রপ্রস্তর | উহাদের সহত এই পণে ক্লাীড়া কাঁরয়াছিল।ম যেঃ পরাজিত 
হইবে সে বিজেতার দাস হইবে । দহ্যতক্লীড়ায় উহাদিগকে পরাজত করায় 
উহারা জামার দাস হইয়াছে, এবং আম উহাদের গুণে আকুম্ট হইয়া উহাদের 
দাস হইয়া আমার সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি। 

আমার অবস্থার সাহত সমতা রক্ষা কাঁরয়া হেথায় আমার নাম হইয়াছে 
অন্দক্ষপণক ॥ প্রকৃত অবস্থা গোপনকারণ এই সম্বংশজাত উত্তম ব্ন্তদগের 
সাহত বাস করিতেছি এবং এখন তুমি আমাদের সাঁহত মিলিত হইয়াছ। এখন 
তুম আমাদিগের প্রভ্‌ হইয়াছ এবং তঙ্জনাই তোমার গুণমগ্ধ হইয়া আমরা 
তোমার অঞ্ধ গ্রহণ করিয়াছি । 

অক্ষক্ষপণক এইর্‌পে তাহার বৃত্তান্ত বণনা কাঁরলে অন্যান্য -'কলেও 
তাহাদের কাহিনী নিবেদন করিল। রাজকুমার ভীমভটের ধারণা হইল যে 
তাহার বন্ধুরা সকলেই ধার, নিজেদের প্রকৃত গুণ গোপন কারয়া বিশুল।ভাথে 
দ-যত্ক্রীড়াসন্ত হইয়াছে । তাহাদের নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপে দিবস আতবাহিত 
করিয়া পৃবণদক উদ৭য়মান চন্দ্রালোকে আলোকিত হইলে সে অক্ষক্ষপণক ও 
অন্যান্য ছয়জনের সাঁহত সেই উদ্যান হইতে তাহাদের বাসচ্ছানে গমন ফারিল। 
( ১৭৪-১৮৮ ) তাহাদের সাহত যখন সে তথায় অবন্থান কাীরতেছিল তখন 
তাহার সূহদ্বগ্গের পুনঃ প্রাপ্তর আনন্দজন্ত মেঘগজনে বর্ষাকালের 
আগমন সূচিত হইল। তখন তথাকার সমূদ্রগাম্* প্রমণ্তা বিপাশা নদা 
সাগরবারিতে পারপৃরিত হইয়া বিপরাতাঁদকে প্রবাহিত হইয়া তটভাম উতাল 
প্রাবনে প্লাবিত কারয়া পুনরায় প্লাবনের উপশমে সন:দ্রের দিকে ধাবিত হইতে 


১২০ কথাসারৎসাগর 


লাগিল। দৈবাৎ সমুদ্রের জলোচ্ছবাস বাদ্ধপ্রাপ্ত হওয়ায় একটি বিরাটাকার 
মৎস্য আরতনের বিশালত্বহেতু নদঈতে বাক্ষপ্ত হইয়াছিল। তথাকার জনগণ 
মৎস্যাটকে নদীতটে নাক্ষপ্ত দোখতে পাইয়া নানা প্রকার অগ্রশস্সহ সেই 
তিমির উদর বিদারণ কারিলে উহার অভ্যন্তর হইতে একজন সজীব ব্রহ্ধাণ যৃবক 
নির্গত হইল এবং সকলে এই অন্ভ্ত দৃশ্য দর্শন কারয়া 'বিস্ময়ান্বিত হইয়া 
চিংকার কাঁরতে লাগল । তাহা শ্রবণ কারয়া সুহদবর্গের সাঁহত তথায় গমন 
কারয়া ভীমভট মৎঃস্যাদর হইতে সদ্য নিতান্ত সখা শঙ্খদত্তের দর্শন লাভ 
কারল। সেধাঁবত হইয়া তাহাকে আঁলঙগনকর ত অশ্রুধারায় তাহার গান্র 
হইতে মংস্যোদরবাসজানত দগ্গন্ধ যেন ধৌত কারতে লাগিল । শঙ্খদন্তও বিপদ- 
মুস্ত হইয়া তাহার সখাকে আলঙ্গন করিয়া আনন্দের উপর আনন্দ লাভ কারতে 
লাগল । ভীমভট সৌংসুক্যে তাহাকে প্রশ্ন কারলে সে স্বপ কথায় স্বীয় 
কাহন? এই প্রকারে নিবেদন কারল £ সোদন যখন গঞ্চো্সতে তাঁড়ত হইয়া 
আপনার দ:ছ্টিভূত হইপ্লাছলাম তখন দৈবাৎ একটি বিরাটাকার মৎস্যকন্ত:ক 
গাঁলত হইয়া বহকাল তাহার বিশাল উদরে ছযারকাদ্বারা কর্তন কাঁরয়া 
তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া অবস্থান কারতেছিলাম । অদ্য বাধবশে মৎস্যাট এই 
নদীতীরে আনীত হইলে জনগণ তাহার উদর 'বদারণপূরব্ক উহাকে হত্যা 
কাঁরলে আ'ম উহার উদর হইতে নিগ'ত হইয়াছি। পুনরায় আপনার এবং 
রাবকরোজ্জঙল দিকংসম্‌হের দর্শন লাভ কারলাম । সথে, এই আমার আভযানের 
কাহনী, আমার আর কোন বন্তব্য নাই 1” (১৮৯-২২) 

শঙখদত্ত এই কথা বাঁললে তত্ুস্ছ সকলে সাশ্চর্যেয বাঁলল, “দৈবের কান্ত 
অবর্ণনায় এবং আশ্চর্জনক | ভাবয়া দেখ, শঙ্খদন্তকে গঞ্গানদীতে একাঁট 
মংস্য গলাধঃকরণ করিল এবং সেই মৎস্য সমুদ্রে নীত হইয়া তথা হইতে 
[বপাশানদীতিে গমনপূরবক হত হইল এবং উহার উদর হইতে শঙখদত্ত জীবিত 
অবস্থায় নিষ্কান্ত হইল! অক্ষক্ষপণক এবং অন্যান্যাদগের সহত এইপ্রকার 
আলোচনা কাঁরতে কাঁরতে ভীমভট শঙ্খদত্তকে নিজ বাসগ্‌হে আনয়ন কারল। 
তথায় তাহাকে স্নান, বল্প্রাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপচারে সংবঈ্ধিত কাঁরলে 
মনে হইল যেন তাহার সখা একই দেহসহ মখসোর উদর হইতে দ্বিতীয়বার 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

তথায় ভীমভট তাহার সাঁহত বাস কারতে থাকলে নাগরাজ বাসহাকর 
সত্মানার্থ একাট উংসব আরম্ভ হইল । ইহা দর্ণন কারবার 'নামন্ত রাজকুমার 
মন্রবর্গ পারবোন্ট ত' হইয়া নাগরাজের মান্দরে গমন কাঁরয়াছিল । তথায় বিরাট 
জনতা হল এবংপে তথার সর্পশসনশ বৃহ পৃ্পণালাসমান্বত পাতালোদক- 
সাম্বভ নাগরাজের দেখমতির আরাধনা করিল । অতঃপর দাক্ষিণাদকে গমন করতঃ 


সষ্তম তরগ্গ ৯২৯ 


সে সপ্পাণরাশ্থিত মাঁণরাঁজদ্বারা দরীপ্তমান রন্তপম্মপূর্থ বাসককর্তক পৃত 
হদ সন্দর্শন কারল । সপ বিষাগ্রজাত ধূম ধৃ্মেঘসদশ নীলোৎপলে উহা 
পাঁরবোষ্টত ছিল এবং বাত্যাতাড়িত পূঙ্পসহ পাদপপমূহ দ্বারা যেন আর্চত 
হইতোছল ॥ ইহা দর্শন কাঁরয়া সে সাশ্চর্ষেয ভাবিতে লাগিল, এই বিরাট হদের 
তুলনায় যে সমু হইতে বক লক্ষমীদেবীকে হরণ কাঁরয়াছিলেন তাহা আমার 
[নিকট আতশয় নগণ। মনে হইতেছে, কারণ ইহার শ্লীভাগ্য কোনপ্রকারেই অপহৃত 
হইবার নহে । (২০১-২১৪ ) গে যখন 'বাস্মত হইয়া এইরূপ চিন্তা করতে ছিল 
তখন লাটরাজ চন্দ্রাদত্ার রাজ্জী কুবলয়াব তীগর্ভজাতা পরমাস্‌ন্দরী যুবতী 
কন্যা হংসাবলনকে তথায় স্নানার্থ আগমন কারতে দৌখতে পাইল । 'দিব্ভাবাপন্ন 
অঙ্গপ্রতাঙ্গাঁদ দ্বারা তাহার মর্ত্যভাব গুস্ত ছিল, কেবলমান্র চপল চক্র 
নিমেষদ্বারা উহা প্রকট হইতোঁছল। তাহার পুজ্পপেলব দেহ হইতে কোট 
সন্গৃণরাজ নির্গত হইতোছল । তাহার মহষ্টিগ্রাহা কাটদেশ মন্মথের ধর্ণুল'তার 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতোছিল এবং মে তাহার [তধকদন্টিশায়কদ্বারা ভীমভটের 
হয় ভেদ কারয়া তাহাকে সম্মোহিত কারয়়াছল। জগৎসৌন্দধ্য তস্কর 
ভামভটও হংসাবলখর তির্থাক পথে তাহার জদয়ের মাঁণকোঠায় প্রবেশ কারয়া 
তাহার হংনয়্ে শ্থৈষা হরণ করিয়াছিল । সে গোপনে জনৈকা বিশ্বস্তা এবং 
দক্ষা চোটকা প্রেরণ কাঁরয়া তাহার বন্ধাদগের নিকট হইতে উহার নাম, ধাম 
ইত্যাঁদ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছূক হইল। স্নানান্তে সহচরীগণ তাহাকে যখন তাহার 
প্রাসদে লইয়া বাই'তাছল তখন সে 'ববান্তত হইয়া ভীমভটটের দিকে দাপ্টানবদ্ধ 
কারতোছল। ভমভও সখাদগের সাঁহত স্বীয় আবাসে প্রত্যাগ্রমনকালে 
ধপ্রয়তমার প্রেমপাশবদ্ধ হওয়াতে স্খালত গাঁততে গমন কারতোঁছল । (২১৫- 
২২২) রাক্তরকুমারণ হংসাবল" তাহার নিকট তাহার ঈীপ্সত বার্ত: লইয়া এক 
গেউকাদত প্রেণ কারলে সেই চোটকা তাহার নিকট আগমনপুর্্ক গোপনে 
তাহাকে বাঁলল “দেবরাজ, কুমারী হংসাবলী আপনাকে এই বাঁলয়া প্রার্থনা 
কারতেতছন £ যখন তোমার প্রেমাস্পদ, আমাকে, প্রেমস্ত্রোতে বাহত হইতে 
দৌখতেছে তখন নিশ্চিত হইয়া তা;র বাঁসয়া থাঁকও না, আমাকে সহঃ রফা 
কারও ।' ভাগভট দ-তাঁমুখো প্রর হমার অমৃতোপন বান্তণ শ্রবণ কারয়া যেন 
জীবন ফারয়া পাইল এবং সানন্দে চোটকাকে বাঁলল, “আম স্রোতেই পাঁতত 
হইয্লাছি; তটদেশে অবস্থান কারতোছ না। আমার প্রয়া ক সেই কথা জ্ঞাত 
নহেনঃ এখন খন আশ। অবলম্বন কারবার সংযোগ উপাচ্থছত হইয়াছে তখন 
নিশ্চয়ই তাহার মাদেশ সানন্দে পালন কাঁরব। দ্য আনম অলক্ষ্যে তাহার 
চ্বখর কক্ষে প্রবেণ করব । কেহ আমাকে দোখ:ছ পাইবে না, কারণ মল্মবলে 
আমি অদৃশ্য রাঁহব 1' চেঁটকা সাহলাদে এই কথা শ্রবণ করিয়া হংসাবলী- 
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সমীপে গমনপূর্বক তাহাকে এই কথা বাললে হংসাবলণ সোদ্বেগে ভীমভটের 
সাহত 'মালত হইবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল । 

রজনীর প্রথম যামে দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সে গঞ্গাদেবাপ্রদ্ত অননলোম 
মল্মবলে হংসাবলীর উত্তমকক্ষে প্রবেশ করিল । হংসাবলী পূর্বেই সথাীদিগকে 
তথা হইতে অন্যত্র প্রেরণ কারয়াছিল। সেই কালাগুরুগন্ধমোদিত পঞ্চবর্ণ 
পৃজ্পসজ্জিত প্রীতসৃখকর কামোদানবৎ কক্ষে সে গঞ্গাদেবনপ্রদত্ত মন্বেল্লার”- 
প্রসৃত পৃষ্পের ন্যায় সেই দিব্যসৌরভসংযুন্তা কান্তার দর্শন লাভ করিল। 
সুন্দর রাজকুমার প্রাতলোম মন্ত্র পাঠ করামার রাজকন্যার নিকট দৃশ্যমান হইল । 
আনন্দবেগে পুলাকতা, কাষ্পিতা রাজনান্দতাকে দর্শন করিয়া তাহার আভরণ 
হইতে কিঞ্কিনশধবান নিগত হওয়াতে মনে হইল সে যেন এ সম্গাঁতালাপের সাহত 
নৃত্য করিতেছে । প্রেমলজ্জায় নতমুখী কন্যা ঈদৃশ দশাপ্রাপ্ত হৃদয়কে যেন 
জিজ্ঞাসা কারতে ছিল, “এখন কি করা কর্তব্য» ভীমভট তখন তাহাকে বালল, 
“সুন্দর, তোমার হদয়ের অবস্থা ত আর গোপন নাই, তবে কেন উহা ব্রীড়াভরে 
সংকুচিত কারতেছ £ উহা ত কিছুই গোপন কারতেছে না? অ:ধকন্তু তোমার 
পুলকরোমাণ্চিত দেহ এবং বিদারিত কণ্পুক ক প্রকারে আর গোপন রাখবে ? 
এইপ্রকার এবং অন্যান্য প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা তাহার লচ্জা অপনোঁদত কারয়া 
ভীমভট সেই সূমৃখীকে গান্ধবমতে বিবাহ কারল। সেই রজনী তাহার 
মৃখাব্জের নিকট ভ্রমরবৎ যাপন করিয়া 'রজলীতে পুনরায় আগমন কাঁরব' এই 
কথা বাঁলয়া ভাীমভট হংসাবলণীর নিকট হইতে আতকম্টে 'বিদায় গ্রহণপূর্বক 
গ্বালয়ে প্রত্যাবর্তন করিল । ( ২২১-২৪০) 

পরদিবস প্রাতঃকালে হংস্মব্সশীর ভূতোরা তাহার বক্ষে প্রবেশ কারয়া সম্ভোগ 
লক্ষণ লক্ষ্য কারল। হংসাবলীর বেশপাশ আললারত ছিল এবং তাহার 
আর্দরদশন ও নখক্ষত দণন করিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং কামদেব তথায় আগমন- 
করতঃ তাহার সমস্ত শায়কদ্বারা হংসাবলণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন । তাহারা 
তৎক্ষণাৎ নপাতর নিকট এই বার্তা বহন কারলে সে গোপনে রজন'র ক্রিয়াকলাপ 
দর্শনের নামত গ:স্তচর নিয়োগ কারল । ভামভট দবাভাগে মিন্রগণের সাঁহত 
সুখ অবস্থান করিয়া প্রদোষকালে প্রিয়ার অল্তঃপুরে প্রবেশ কারল। যখন 
গুস্ত্চরেরা দোখল যে সে মন্বেলে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে সমথ হইয়াছে এবং 
সে অলোকক শান্ত ধারণ করে তখন তাহারা তথা হইতে নিক্কাল্ত হইয়া রাজ্জার 
নিকট সেই কথা নিবেদন কারলে সে তাহাদিগকে এইর্‌ূপে আদিষ্ট কারল, 
“সুরাক্ষিত কক্ষে যে অলক্ষ্যে প্রবেশ কারতে সমর্থ হইয়াছে সে কেবলমান মনৃষ্য 
নহে। সুতরাং তাহাকে এই হ্ছানে আনয়ন কর, আম ইহার তাৎপর্বয জ্ঞাত 
হইতে ইচ্ছা কার। তাহাকে সসমন্দ্রমে আমার এই কথাগুলি বাঁলবে, 'আমার 
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দুহিতার পান কেন প্রকাশ্যে প্রার্থনা কর নাই? ইহা গোপন কারিলে কেল? 
তোমার মত সবগুণসম্পন্ন বর আমার দহাহতার নিমিত্ত প্রাপ্ত হওয়া 
দুভ্কর।” গৃপ্তচরদিগকে এই বান্তা প্রদান কারলে তাহারা রাজার আদেশমত 
গামনপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভীমভটের নিকট রাজাদেশ নিবেদেন 
কারল। নপাঁত তাহার আগমন বার্তা জ্ঞাত হইয়াছেন বুঝিতে পারয়া 
দৃঢ়চেতা ভীমভট সাহসের সাহত কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রতু;ত্তর কারল, 'আমার এই 
বার্তা ভূপাতির নিকট নিবেদন করিবে । আগামধকল্য আম রাজস্ভার 
প্রবেশ কারর়া সত্য কথা প্রকাশ কারব। এখন গভনর রজনণ।, তাহারা 
প্রত্যাবস্তনপূৰক নৃপতিকে এই বার্তা প্রদান কারলে সে তুষাণীভাব অবলম্বন 
কারল। 
প্রাতকোলে ভীমভট বন্ধ্াদগের সাহত মালিত হইয়া উত্তম পারচ্ছদ পারধান 
কারয়া সস্তবীর 'মত্রের সাহত নাত চন্দ্রাদিতোেঃর রাজসভায় প্রবেশ করল 
(২৪১ ২৫৩) রাজা তাহার তেজোদী্ত সুন্দর আকীতি দশ'ন কারয়া 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনাকরতঃ স্বীয় আসনের সমতুল আসনে উপাবন্ট করাইলে 
ভীমভটের বন্ধ দ্বজ শঙ্খদত্ত রাজাকে বাল, 'দেব, ইনি রাঢ়া রাজের নরপত 
উগ্রভটর পুত্র ভীমভট | মন্ত্াধকার বলে ই'হার অসীম ক্ষমতা আছে এবং ইনি 
আপনার কন্যার পানিগ্রহণ কারবার নিমিত্ত হেথায় আগমন কারয্নাছেন ।' 
নৃপাঁত এই কথা শ্রবণ কারলে তাহার রান্নের ঘটনাবলন স্মরণপথে উদত হইল 
এবং তাহাকে দহাহতার উপযন্ত পান্র নাশ্চত হইয়া “আম আতিশয় ভাগ্যবান » 
এই কথা বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইল । বিবাহের নিমিত্ত উত্তম আয়োজন 
করিয়া সে বহহীবভবসহ স্বীয় দুহতা হংসাবলীকে ভীমভট্ের সাহত বিবাহ 
দল । অনচ্তর ভীনভট বহু গজ, অশ্ব এবঃ গ্রামাদি প্র।প্ত হইযা হংসাবল? 
ও লক্ষ[খদেবীর সাহত তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল ' কাতপয় 
দিবসান্তে তাহার বৃদ্ধ অপত্রক *বশুর তাহাকে লাটরাক্ঞ প্রদান কারয়া অরণ্যে 
গমন কারলেন । কৃতণ ভাঁমভট সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খদত্ত প্রমখ সপ্তবীর 
মত্রাদর সহায়তায় উহা সপ্রশংসভাবে শাসন করিতে লাগল । 
কাতিপয় দিবস গত হইলে সে চরপ্রমুখাৎ জ্ঞাত হইল যে পিতা নপাত 
উগ্রভট প্রয়।গে গমন কারয়া মৃত্যুমহখে পাঁতিত হইয়াছেন এবং মম অবস্থায় 
তান নর্তকীপূন্ত কনিষ্ঠ সমরভটকে রাঢ়াদেশের নপাতরপে আভাব্ত 
কাঁরয়াছেন । ভীমভট পিতার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ কারয়া তাহার ওদ্ধদৈ'হক 
কাধ্যাদ সম্পাদনাল্তর দৃতের সাহত সমরভটের 'নকট একটি পন্ন প্রেরণ করিল। 
সমরভট তাহার সাঁহত অন্যায় ব্যবহার করিতোছল এবং এ পন্ধেসে নিম্নালাখত 
বার্তা প্রেরণ কারয়াছিল, 'মূঢ় নর্তকীপন্র, পিতার সিংহাসনে আরোহণ কারবার 
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তোমার কোন যোগাতা নাই। লাটদেশের আধপাঁত হওয়া সম্তেবও িত্‌ 
সিংহাসন আমার ; তুমি উহা আঁধকার কারও না ।' সমরভট যখন রাজসতার 
সমাসীন ছিল তখন দত স্বীয় আগমনবার্তা ঘোষিত কারিয়া এ 'লাপকা তাহাকে 
প্রদান কারয়াছিল। ভ্রাতার স্ধহস্ত 'লাঁখত সেই পন্র পাঠ কাঁরয়া ক্রুদ্ধ সমরভট 
বক্ষামান উত্তর প্রদান করিল, 'এইদেশে বাস কারবার অনদপধুন্ত বাঁলয়া পিতা 
কর্তক যে নর্বাসত হইয়াছল এইরূপ মিথ্যা আভমান সেই দযার্ধনশতের উপযবত্ত 
বটে! স্বীয় গুহায় স্বচ্ছন্দে আধান্ঠত শৃগালও সিংহের ন্যায় আচরণ করে 
কিন্তু সিংহের সাহত সাক্ষাৎ হওয়ামান্র সে শৃগালই হইয়া যায়। (২৫৪- 
২৭০) এইরচপ গর্জনকারী প্রত্যুত্তর 'লাপবস্ধ কাঁরয়া সে প্রাতদ্‌তের হস্তে এ 
পন্র ভীমভটের নিকট প্রেরণ কারল। 

প্রাতদূত প্রতীহার কর্তৃক ঘোঁষত হইয়া লাটাধপাতকে এ প্র প্রদান 
কাঁরলে ভীমভট উহা পাঠ কারয়া উচ্চহাস্যে ভ্রাতার প্রাত্দূতকে বাঁলল, “দত, 
তুমি প্রত্যাগমনপূর্বক সেই নর্তকীপূত্রকে বালবে যে পুর্বে যখন তুমি অশ্ব ধৃত 
কারয়াছলে তখন আন শঙখদত্তের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম । 
কারণ তুম বালক ছিলে এবং ?পতার প্রিয় ছিলে, কিন্তু তোমার উদ্ধত্য আর 
আম ক্ষমা কারব না। পিতার অত্যাধক 'প্ররপার তোমাকে আম নিশ্চয়ই 
তাহার নিকট প্রেরণ কারব । তুম প্রস্তুত থাকও। আম অল্প কয়েকদিবসের 
মধ্যেই তোমার নিকট গমন কারব "* এইরূপ বাক্যজ্বারা দূতকে বিদায় প্রদান- 
করতঃ সে আভধান আরম্ভ কারল । রাজচন্দ্র যখন স্বীয় শোর্ষে প্রভাবশালশ 
হইয়া গারসদ্ণ গঙ্গারোহণ কারল তখন তাহার সৈন্য সমুদ্ুগর্জন কাঁরয়া 
উদ্বোলত হইয়া উাঠল এবং দিকসমূহ যন্ধার্থ সদৈন্যাগত অসংখ্য সামন্তরাজ 
ও রাজকুমারে পূর্ণ হইল । অসংখ্য গজাম্ব পাদাপন্ট মৌদনা তাহাদের ভারে 
ভগ্ন হইবার ভয়ে রোদন কারতে এবং কম্পত হইতে লাগিল । এই প্রকারে 
ভমভট তাহার সৈনা কন্তক উাথ 5 ধাপজজালে আকাশের সূরকে আবৃতকরতঃ 
রাঢ়া রাজ্যের সমণপবন্ত হইল । 

ইতোমধ্যে ক্রুদ্ধ সমরভট এই বাত প্রাপ্ত হইয়া অস্ঘ ধারণপূর্কক সসৈন্যে 
তাহার সাহত বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন কারল। পূর্ব এবং পাশ্চম 
সমুদ্রের ন্যায় সৈন্যবাহনপদ্বয় মালত হইলে দুইপক্ষের বীরদের মধ্যে পাথবী- 
ক্ষয়খ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । ( ২৭১-২৮২ )ক্রুম্ধ যমদংন্ট2 ঘর্ষণের 
ন্যায় সশব্দে আসঘর্ধণঞ্জানত আঁগ্ন উদ্ভূত হইয্না নভোদেশ আবৃত কারল। 
সংগ্রামখাদগের প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ 'দিব্যাঙ্গনাদগের ভ্রুবিলাসের ন্যায় অগ্রভাগ 
সংযাত্ত বর্শাসনূহ ইতস্ততঃ (বিক্ষিপ্ত হইতে লাগল । তখন রণভূমি রঙ্গভামির 
ন্যায় প্রতীরমান হইল ॥ ধাাঁলরেণ্‌ হইণ ইহার বস্ত্াচ্ছাদন, সৈন্য নর্ধোষ হইল, 


সপ্তম তরঙ্গ ৯২৫ 


ইহার সংগীত এবং সপ্ন্রমান কবন্ধসমূহ হইল ইহার নর্ভতক। প্রলয় কালরাঘের 
ন্যায় প্রমন্ত রন্তত্রোত মহস্ড এবং কবন্ধধালন' হইয়া সমস্ত জীবন্ত প্রাণ্ণীদিগকে 
ভাসাইয়া লইয়া গেল। বাহৃযুদ্ধাবশারদ মত্তহস্তীসদূশ বীরযোদ্ধা শঙ্খদত, 
অক্ষক্ষপণক এং চণ্ডভুজব্গাদর সহায়তায় যৌথ আকুমণে ধনাদ্ধর ভীমভট 
সত্ব শত্রু সৈন্যাদগকে পরাজিত কাঁরলে সমরভট স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে ছন্রভঙ্গা 
দৃন্টে ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে ধাবনপূবক মন্দার পবতের ন্যায়রণ সমদু 
মন্থন কারতে লাগল । তখন ভীমভট গজারোহণে তাহাকে আবুমণপূরবক 
শারকদ্বারা তাহার ধনুক 'দ্বখান্ডত কারল এবং তাহার রথের অ*্বচতুষ্টয়কে 
বধ কারল । তখন রথ ব্যবহার কাঁরতে অসমর্থ হইয়া সমরভট ভামভটের উত্তম 
গঞ্জের ললাট বর্শাবদ্ধ কারবামার উহা মৃত হইয়া ভূপাতিত হইল ॥ তখন উভয়ে 
বাহকাবহান হইয়া পদাচারণ হইয়া যুদ্ধ কারতে লাগিল। দুই ক্রুদ্ধ নরপাঁত 
ড়া এবং ঢাল লইয়া দ্বন্দবধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ভীমভট যাঁদও মন্মবলে 
অদৃশ্য হইয়া সমরভটকে বধ করিতে পারত তথাপ ধর্মযুদ্থ করিবে 
বালয়া শত্রুকে এ প্রকারে নিহত কারতে ইচ্ছা কারলনা। কিন্তু সুদক্ষ খড়া 
যোম্ধা হওয়ায় সে সম্মখযহদ্ধে খড়াঘাতে নর্তকীতনয়ের শিরশ্ছেদন করিল । 
(২৮৩-২৯৫ ) 

সসৈন্যে সমরভট নহত হইলে এবং 1সম্ধগণ গগন হইতে প্রশংসাবাদ করলে 
যুদ্ধ সমাপ্ত হইল এবং চারণগণ ও বান্দগণ কন্তর্ুক স্তত হইয়া ভীমভট 
সখাগণসহ রাঢ়া নগরীতে প্রবেশ কারল। রাম যেমন কৌশল্যাকে দর্শন কারবার 
নামত্ত ব্যগ্র হইপ্লাছলেন, ভীমভটও দীর্ঘকাল প্রবাসান্তে শত্ুনিধনপূবক 
প্রত্যাবর্তন কারলে তাহাকে দর্শন করিবার নামত্ত অপেক্ষমান মাতাকে সে 
তদ্ধুপ আনন্দ প্রদান করিয়াছল । পোৌরজন কর্তৃক সংবাদ্ধত হইয়া সে 
িতৃসংহাসন অলঙ্কৃত কাঁরয়া উহার উপর উপাবষ্ট হইলে তাহার সচ্গৃণাপ্রয় 
িতৃসাঁচবগণ তাহার প্রীত সম্মান প্রদর্শন করিল। অতঃপর সমস্ত প্রকৃতি- 
পুঞ্জকে উৎসবে আনন্দ প্রদান করিয়া এক শভাঁদনে তাহারা শঙ্খদত্তকে 
লাটরাজ্যে সম্প্রদান কারল । লাটরাজ্যের সৈন্যবাহনীকে তাহার রক্ষক নিষ্ব্ত 
কারয়া শঙ্খদত্তকে তথায় প্রেরণ করিল। অকন্ষক্ষপণকার্দগকে বহত্গ্াম এবং বিত্ত 
দান কারয়া তাহাদের দ্বারা পারবোন্টত হইয়া সে লাটরাজ দহহতা রাজন 
হংসাবলীর সাহত পৈতৃক রাজ্য শাসন কারতে লাগল ॥। কালক্রমে সমস্ত 
মোঁদনী জনন কারয়া ন:পাঁতবর্গের কন্যাদগকে হরণকরতঃ সে তাহাদের সংসগে'ই 
প্রমোদে মত্ত হইয়া বহল। সাঁচবাদগের ভিতর রাজকাধণ বন্টন করিয়া সে 
অল্তঃপুরে নারণীদগ্ের সাহত বিহার কাঁরত এবং কখনও উহার সীমার বাহর 
না হইয়া পান ব্যসনাদতে মন্ত হইয়া রাহল ॥ ( ২৯৬-৩০৪ ) 


১২৬ কথাসারৎসাগর 


শিব কর্তৃক পর্বানার্দ্ট কালস্বরূপ খাঁষ উত্তম্ক একাদন স্বেচ্ছার 
ভীমভটের দশ-লপ্রাথী হইয়া আগমন কারলেন ৷ মুনি দ্বারদেশে সমাগত 
হইলে প্রাতহারগণের ঘোষণাসত্তেও রাগমদৈশ্বর্ধাদর্পান্ধ রাঙ্গা তাহাদের কথায় 
কণণপাত কারল না! তখন ঝাষ ক্লুম্ধ হইয়া নৃপাঙকে এই আভশাপ দিলেন, 
“রে মদমত্ত মানব ৷ তুই 'সিংহাসনচ্যুত হইয়া বনা গজে পারণত হহীব । রাজা 
এই কথা শ্রবণ কারলে ভয়ে তাহার মন্ত হা দূরীভূত হইল । এবং সে বাহর্গত 
হইয়া ধাঁধর পদতলে লুশ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার গ্তোকবাক্যে তাহাকে শান্ত 
করিতে প্রয়াস পাইল । মহযিত ক্রোধ শামত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, 
'রাজন ! তোমাকে হস্তী হইতেই হইবে । উহা আর পারবর্তন করা সম্ভব 
নহে। কিন্তু বখন তুম নাগশাপে পড়ত অন্ধ প্রচণ্ডশান্ত নামক মৃগাঙ্ক- 
দত্ডের সচবকে আতাথরণে প্রাপ্ত হইয়া তোমার কাহিনী তাহার নিকট বর্ণনা 
কারবে তখন তুমি শাপমস্ত হইবে । তখন তু'ম শিবের পৃবকথিতমত গন্ধ- 
বব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার আঁতাঁথও দৃম্টিশান্ত 'ফারয়া পাইবে ৷, খাষ 
উত্তঙ্ক এই কধা বলিয়া বথাবৎ প্রত্যাবর্তন কারলে ভীমভট সিংহাসন হইতে 
নাক্ষিপ্ত হইয়া গঞ্জরূপ ধারণ করিল । 

সুতরাং সখে জানিয়া রাখ আমিই সেই গঞ্জে পাঁরণত ভাীমভ্ট এবং তুমি 
প্রচ্ডশান্ত। আম জ্ঞাত আছ বে এখন আমার শাপাল্ত হইয়াছে। 
€ ৩০৫-৩১৩ ) ভীমভট এই কথা বলামার গঞ্জর্প পারত্যাগপূর্কক দিব্যশাস্ত- 
সম্পন্ন গন্ধর্ব হইল । আঁবলদ্বে প্রচপ্ডশান্ত নয়নদৃষ্টি 'ফারয়া পাইয়া অত্যন্ত 
আহলাদত হইয়া সেই গন্ধর্ধকে নিরীক্ষণ কারতে লাগিল । ইতোমধ্যে কালজ্ঞ 
মৃগাঙকদত্ত যে লতাকুঙ্জে সচিববদগের সাঁহত লংক্ায়ত রাহয়া উহাদের 
কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, এই ব্যাস্ত তাহার সখা এই তথ্য আবহ্কার কারয়া 
গাস্তন্ছান হইতে দ্রুত বাহর্গত হইয়া তাহার মন্ত্রী প্রচ্ডণান্তর কণ্ঠালঞ্গন 
কারল । প্রচস্ডশান্তও তাহার দিকে দ:ন্ট নিবদ্ধ কারয়া স্বদেহ যেন অমৃতরসে 
প্লাবত হইয়াছে বোধ কারর্না প্রভুর পাদষগল বন্দনা করিল । 

তখন গন্ধর্ব ভীমভ্ট ক্রন্দনরত, বহহাদবস পরে পুনামালত উভন্নকে আশ্বাস 
প্রনান কারল । অতঃপর মৃগাম্কদন্ত গন্ধর্বকে প্রণাম করিয়া কাঁছল, তোমার 
অদ্ভূত প্রবলশক্তপ্রভাবে আমার বঞ্ধ্‌ পুনরার দৃজ্টিলাভ কারয়াছে এবং আম 
উহাকে পুনরার প্রাপ্ত হইয়াছ । তোমাকে প্রণাম কার ।” হহা শ্রবণ কারয়া 
গাম্ধ রাজকুমারকে বাঁলল, “তুমি সন্রই তোমার অন্যানা মিন্রদগকে পুনরার 
প্রাপ্ত হইবে এবং শশ্মা্ছবতাকে ভার্ধযারূপে প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ধরণার অধাীশবর 
হইবে ॥ সৃতরাং ধের্য্যহারা হইও না। তোমার কল্যাণ হউক। আম 
এখনই উপাচ্ছত হইব । 


সপ্তম তরঙগ ৯২৭ 


শাপান্তে অতুলনীয় গন্ধবপ্রধান রাজকুমারকে এই কথা বিয়া তাহার 
সাহত ধধ্ধৃতবের প্রমান প্রদানপূর্বক কল্যাণ ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সবর 
গগনপথে যাত্রা কারণে তাহার চারুহার ও কের নিকণে গগন প্লাবত হইল। 

মৃগা্কনন্ত প্রচণ্ডণা্তকে পুনঃস্রা'্ত হইয়া তাহার শান্ত যেন 'ফারয়া পাইল 
এবং সেই দিবস সাঁচবাঁদগের সাহত বনে যাপন করিল। (৩১৪ ৩২১) 

ইতি মহাকাঁব গ্রীসোমদেবভট বিরচিত কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লদ্বকের 
সগতম তরঙ্গ সমাপ্ত। 


খ্লোক সংখ্যা ৩২৬ 
ক্ামক শ্লোক সংখ্যা ১৪,4৮২ 


জন্টম তর 
শশাহ্বতী লম্বক 


( বেতাল পঞ্চবিংশতি ) 


বে বদ্বাজং গণেশ নর্তনকালে শৃজ্ডতাড়ন দ্বারা পুঞ্পবৃন্টিসদংশ নভোদেশ 
হইতে তারকা ব:ষ্টি করেন তাঁহার জর হউক । 

অতঃপর ম:গাংকদত্ত সেই রজনী তে প্রচণ্ডশান্ত ও তাহার অন্যান্য মি্রবগের 
সাহত তথায় আতবাহত কারয়া শশাঙ্কবতী ও তাহার স্নেহপ্রবণ অন্যান্য 
সচিবাঁদগকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্য প্রাতঃকালে সেই অরণ্য হইতে উজ্জায়নীর দিকে 
যান্রা কারল। 

পথে গমন কাঁরতে কাঁরতে সে দোখতে পাইল যে একট আতশয় বকৃতাকৃতি 
পুরুষ তাহার মল্লী বিকরুমকেশ রীকে নভোমার্গে বহন কারয়া লইয়া যাইতেছে। 
যখন সে তাহার অন্যান্য মান্ত্রবর্গকে তাহা দেখাইতোছল তখন বক্রমকেশরী 
আকাশ হইতে তাহার সমীপে অবতরণ করিল । সে সতবর সেই পূরুষাটর স্কন্থ 
হইতে অবতরণপূর্বক সাশ্রুলোচনে মৃগাঙ্কদত্তের পাদবন্দনা কারল। হষ্ট 
মৃগাংকদন্তও তাহাকে আঁলগ্গন করিলে অন্যান্য মন্ত্ীরাও একে একে পরস্পর 
তাহাই করিল, এবং বিক্রমকেশরী সেই পুরুযাঁটকে 'আম তোমার কথা স্মরণ 
কারলেই তুমি পুনরায় আমার নিকট উপান্থত হইবে'_-এই কথা বালয়া তাহাকে 
বিদায় প্রদান কারল। তখন সমংসুক মৃগাঙ্কদত্তকত:ক পমন্ঠে হইয়া বিক্লম- 
কেশরী আহার আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা কারবার 'নামন্ত সেই অরণ্যে উপবেশন- 
পূবক তাহাদিগকে বালল £-- 


বিক্রমকেশরীর কাহিনী 


নাগশাপে তোমাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আম তোমাঁদগকে বহু 
দিবস পর্বন্ত অন্বেষণকরতঃ চিন্তা কাঁরলাম 'উজ্জায়নীতে গমন করা যাউক, 
কারণ তাহারা নিশ্চয়ই তথায় সত্বর গমন কাঁরবে' এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া আম 
সেই নগরার উদ্দেশ্যে বান্রা কারলাম ॥ কালক্রমে আম ব্রন্মচ্ছল গ্রামে উপনীত 
হইয়া তথায় একাট হদের তারে বৃক্ষমূলে উপবেশন কারলে জনৈক সর্পদম্ট 
্রান্মণ আমার সমীপে আগমন কারপ্লা আমাকে বাঁলল, 'আমার অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবার পূরেই এই স্থান হইতে উথান কর। এই হ্থানে একটি বৃহৎ সর্প 


অন্টম তরঙ্গ ১২৯ 


অবস্থান করে, তাহার দংশনে আম এতই ক্রিত্ট হইক়্াছি যে আমি এখন এই 
হুদে নিজেকে নিমাঁচ্জত করিতে উদ্যত হইপ্লাছি।” (১-_-১৩) সে এই কথা বাঁললে 
আম দরাপরবশ তাহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রাতনিবৃত্তকরতঃ আমার [বষ- 
বিদ্যাদ্বারা তাহাকে 'নাবিষ কারলাম । তখন সেই প্রীত এবং উৎন্‌ক পিপ্র 
ভদ্রভাবে আমার জীবনকাহনী জিজ্ঞাসা কারয়া এবং উহা শ্রবণ কারয়া আমার 
প্রাত সদয় হইয়া বাঁলল, 'অদ্য তুমি আমার জীবন রক্ষা কাঁরয়াছ, আমার নিকট 
হইতে আমার 'পিতপ্্রদত্ত বেতালসাধনমন্ত্র গ্রহণ কর । তোমার মত শান্তমান 
পুরুষের পক্ষে উহা উপধদৃস্ত । আমার ন্যায় দুরলপ্রাণী এ বিদ্যাদ্বারা কি 
কাঁরবে ৮ এই কথা শ্রবণ কাকা আম এ 'দিবজোত্তমকে প্রত্যুত্তর করিলাম, 
'মৃগাঙ্বদত্ত হইতো 'বাছন্ন হইয়া আম এখন বেতালাদগকে কি প্রয়োজন সাধনে 
নিয়োগ করিতে সমর্থ হইব ?* ব্রাহ্গণ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সহাস্যে বালল, 
তুম ক জ্ঞাত নহ যে বেতালের নিকট হইতে সমস্ত অভনম্ট বস্তু লাভ করা 
যায়? নংপাত 'ন্রীবক্রমসেন কি পুরাকালে জনৈক বেতালের প্রসাদে 
[বদ্যাধরাদগের উপর আধিপত্য লাভ করেন নাই? উহার প্রমাণস্বরূপ আমি 
একাট কাহনী বর্ণনা করিতেছি । মনোযোগপূবকি তুমি এখন তাহা শ্রবণ 
কর £__ 

হেথায় বেতাল সম্বন্ধীয় পণ্চবংশাত কাহিনীর প্রথম (১৪--২১) কাহনী 
আরম্ভ হইল £-_. 


বেতালপঞ্চবিংশতিকা 


চগাদাবরণতটে প্রাভঞ্ঠঞান নামক নগরী আছে, তথায় পুর.কালে হদ্দ্রের তুল্য 
পরা ক্রমশালণ বিক্রমসেনপন্ত্র বিখ]াত ত্রীবক্রমসেন নরপাঁত বাস করত । প্রাতাদন 
সে ষখন রাজসভায় উপাবন্ট থাকত ক্ষান্তিশীল নামক জনৈক ভিক্ষু: তাহার 
প্রাত সম্মানপ্রদর্শনাথ আগমনকরত্ঃ একাঁট ফল উপশহারস্বরূপ প্রদান কারত। 
নপাঁতও -প্রতাহ ফলপ্রা'্তমান্রই তাহার সমীপন্ছ কোষাগারিকের হস্তে 
উহা ন)স্ত কারত ॥ এই প্রকারে দশংৎসর আতক্রন্ত হইলে ভিক্ষু নৃপাতকে 
ফল প্রদানান্তর রাজসভা হইতে প্রস্থান কারলে এক দবস রগ্ীহস্তত্রষ্ট তথায় 
আগত এক পোষ্য মকর্টাটিকে ভূপাঁত উহা প্রদান কারলে মকর্ট যখন উহা 
ভোজন কারতোছল তখন সেই 'বভন্ত ফল হইতে ৬, কাট অমূল্য রত্ব নির্গত হইল, 
উহা দন কাঁরয়া নৃপত রত্রাট গ্রহণপৃবক ভাণ্ডাগািককে 'জজ্ঞালা কাঁরল, 
শভক্ষুকত্তক প্রদত্ত ফলসমূহ আম তোমার হঞ্তে প্রনান করলে তুম সেই 

৯৯ 


১৩০ কথাসারৎসাগর 


ফলগৃলকে কোথায় রাখিয়াছ ৮ কোষাধ্যক্ষ উহা শ্রবণ কারিয়া সভয়ে ন-পাঁতকে 
বাঁলল, “আম ত দ্বার উন্মস্ত না কাঁরয়া উহাদিগকে গবাক্ষপথে কোষাগারে 
নিক্ষেপ কারতাম। মহারাজ, যাঁদ আতজ্ঞা করেন তবে আম দ্বার উন্মৃস্ত- 
পৃর্বক উহাদিগকে অন্বেষণ কারব ।, কোষাধ্যক্ষ এই কথা বলিলে রাজাদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া সে তথায় গমনপৃবর্ক সন্বর প্রত্যাবৃন্ত হইয়া রাজাকে বাঁলল, 
প্রভো ! আম দৌখলাম যে ফপসমূহ জীর্ণাবন্থায় তথায় পাঁতত রাহয়াছে 
এবং তথায় রাশ রাশ দীপ্তিমান রত্র রাঁহয়াছে । (২২--৩২) 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া হৃম্ট নরপাঁত কোবাধ্যক্ষকে এ রত:রাঁ্ প্রদ্দানকরতঃ 
পরাদবস পূর্বের ন্যায় আগত সেই ভিক্ষুকে বলিল, “হে ভিক্ষো, তুম প্রত্যহ 
এত ধন ব্যয়পূর্বক কেন আমার সেবা কর 2 আমাকে উহা না বাললে, আম 
অদ্য তোমার ফল গ্রহণ কাঁরব না।” নৃপাঁতর এই কথা শ্রবণ কারয়া ভিক্ষু 
তাহাকে একান্তে বাঁলল, “আমার একি মন্ত্র সাধন কাঁরতে হইবে, উহাতে 
বীরপুরূষদের সহায়তার প্রয়োজন আছে। হে বীর. আম আপনার সাহাব 
ভিক্ষা কার ।' নপাঁত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাহাধ্য কারতে প্রাতশ্রুত 
হইলে হান্ট শ্রমণ তাহাকে বাঁলল, “তবে আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশগী তথতে 
মহাশ্মশানাস্থিত বট বৃক্ষতলে আমার নিকট আগমন কারবেন। “আমি তাহাই 
কাঁরব", নূপাঁত এই কথা বাঁললে ভিক্ষু ক্ষান্তিশীল প্রহষ্টাচত্তে স্বীয় আলয়ে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 

অতঃপর কৃষ্কা চতুর্দশী তিথি আগত হইলে [ভিক্ষুর প্রার্থনা নপাতির 
্মরণপথে উীদত হইল এবং উহা 'সপ্ধ কারবার নিমন্ত প্রদোষকালে নীল বসনে 
মস্তক আবৃত কাঁরয়া সকলের অলক্ষিতে খরাহদ্তে সে নির্ভয়ে সেই *মশানে 
গ্রমন কারল। ইহা ঘোর তমসার আবৃত ছিল এবং প্রচ্স্বালত চতাগ্সিতে আচ্ছি, 
কণ্কাল ও নর মস্তকে উহা ভয়ঙকর আকীত ধারণ কাঁরয়াছিল। তথায় স্বকাধ- 
সাধনরত হণ্ট ভূত ও বেতালাঁদগের অবাস্থিততে 1শবারবে মুখাঁরত হইলে 
উহা প্বিতণয় ভৈরবের ন্যায় গণ্ভীর ভাঁষণাকাঁত প্রাতভাত হইতোঁছল। তথায় 
জন্বেধণান্তে সে বট তরূতলে মণ্ডল অঙকনে রত ভিক্ষার নিকট গমন কারয়া 
তাহাকে বাঁজল, “এই যে ভিক্ষু, আমি আগমন করিয়াছি। বল, তোমার কোন 
কাধণ আমাকে সাধন কাঁরতে হইবে ।' 

নৃপাঁতকে দর্শন কারয়া এবং তাহার বাক্য শ্রবণ কারা প্রহৃষ্ট শ্রমণ তাহাকে 
বাঁলল, (৩৩-৪১) 'রাঙ্জন,, যাঁদ আমার প্রত প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে একাকাঁ 
াক্ষণাঁরকে কিয়দ্দূর গমন কাঁরলে একাঁট [শংশপাবৃক্ষ দোথখতে পাইবেন । 
উহাতে লম্বমান যে শব দোঁখবেন উহা এইম্থানে আনয়ন করম । বীরবর, 
আমাক এই বিষয়ে সাহায্য করহন।” এই কথা শ্রবণমাত বীর ন-পাঁত প্রাত- 
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শ্রতমত “তাহাই করিব, এই কথা বালয়া দক্ষিণাঁদকে গমন করিল । সেইদকে 
1কিয়দ্দূর চিতানল দাীসতপথে গমনান্তে সে অতাঁব ক্লেশে অন্ধকারে সেই শিং- 
শপাতর্‌মূলে উপনশত হইল । সেই বক্ষ চিতাধূমে দণ্ধ হইয়াছিল এবং উহা 
হইতে অপন্ধ মাংসের গন্ধ নির্গত হইতোছল ও উহা একাঁট ভূহ্তর ন্যার 
প্রতীয়মান হইতোছিল । ভূতস্কম্ধে লম্বমানের ন্যায় সেই বৃক্ষে একাঁট শব 
দোদুল্যমান ছিল, সে বৃক্ষারোহণপৃবক রজ্জু ছেদন কারয়া সেই মতদেহটি 
ভূমিতলে পাঁতত কারল ॥ ভাঁমিতলে পাঁতিত হইয়া উহা যেন বেদনায় 
আর্তরব কারল। তখন ভ্‌পাঁত উহা জীীবত মনে কারয়া কৃপাবশহঃ দেহ 
ঘর্ষণ কারলে এ শব ভূতের ন্যায় অট্রহাস্য কারয়া উঠিল । তখন নৃপাতি 
বৃবিতে পারল ষে উহা বেতালাবষ্ট হইয়াছে এবং অকম্পিত থাকিয়া বাঁলল, 
“হাস্য কারতেছ কেন? চর, আমরা প্রচ্ছান কার । তৎক্ষণাৎ সে এঁ বেতালা- 
বিষ্ট দেহ আর ভূঁমিতলে দোঁখতে পাইল না, উহা পুনরায় সেই বৃক্ষেই লম্বমান 
হইয়াছিল ! অনন্তর নৃপাঁত পুনরায় বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহা নিম্নে 
আনয়ন কারল। বাঁরাদগের হাদয় রত্ের ন্যায় কঠোর অপেক্ষাও দ.রাধগম্য | 
তখন রাজা '্রীবক্রমসেন বেতলাবম্ট শবাট স্কন্ধোপার স্ছাপনপূর্বক মৌন 
হইয়া গমন কারতে লাগলে তাহার স্কন্ধোপার শবদেহস্থ বেতাল তাহাকে 
বালল, 'রাজন-, তোমার পথরান্তি অপনোদনার্থ তোমাকে একট গল্প বালব» 
শ্রবণ কর ১--(5৭-৫৮) 


প্রথম বেতাল 
পিতার মন্ত্রীপুত্রের সহায়তায় ভার্ষ্যাপ্রাঞ্ধ রাজপুত্রের কাটিশী 


কৈলাসপর্বতভৃমির ন্যায় পৃতজন অধযাত শিবের আবাসম্ছল বারাণসী 
নামক নগর আছে । সতত বারিপূর্ণ গঞ্গানদী তাহার কণ্ঠহারস্বরূপ তথায় 
প্রবাহত হয় ॥ তথায় পুরাকালে প্রতাপমুকুট নামক নরপাত বাস কারত। 
আগ যেরুপ অরণ্য দহন করে সে তদ্রুপ স্বীয় প্রতাপদ্বারা শতুপরিবারাদগকে 
দশ্ধ কারয়াছিল । স্বীয় রূপ এবং শৌর্ধদ্বারা কামদেবের পৌন্দবণগবদলনকারণ 
এবং পণাদগের শোর খর্বকারী তাহার বজুমুকুট নামক পুত্র ছিল। সেই 
রাজপনণ্রের প্রাণাপেক্ষাও প্রিক্নতর বৃদ্ধিশরীর নামক মহামাত মন্তীপুর সখা 
ছিল । 

একদা সেই অতীব মৃগন্নাপরায়ণ রাজকুমার সথার সাহত ক্রীড়া কার, 
কারতে বহুদূরে গমন কারয়াছিল | চামরের ন্যায় শৌষশ্রীষুক্ত দীর্ঘ কেশরান্বিত 
সংহাদগের মস্তক শরদ্বারা ছেদন কাঁরতে কারতে সে একটি গভীর অরণ্যে 
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প্রবেশ কারয়াছিল। কোকিলবান্দাদগ্জের গীতমুখারত এবং চামর-সদৃশ 
দোদুল্যমান মঞ্জরীসমান্বিত ব্ক্ষরাঁজ পারশোভিত সেই অরণ্য কামদেবের 
আবাসস্ছলর.পে প্রতীয়মান হইতোছল, তথায় সে এবং মান্মপূত্র বিচিত্র কমলরাশি- 
পূর্ণ দ্বিতীয় অন্বাধর ন্যায় একাঁট সরোবর দোখতে পাইল। সেই দিব্য 
সরোবরে তাহারা স্বপারজনসহ স্নানাথথে আগতা এক 'দবাকন্যার দর্শনলাভ 
কারল। তাহার রূপচ্ছটায় সেই সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং 
নবোৎপল বনের স্ষ্ট হইপ্লাছিল। সৌন্দযেণয ইন্দুকেও পরাভূতকারশী শ্বেত- 
পদ্মাদগের লঙ্জাকর তাহার আননদ্বারা সে তৎক্ষণাৎ রাজপত্রের হৃদয় হরণ 
কারয়াছিল । রাজকুমারও তদ্রুপ হাহার দম্টপাত দ্বারা উহার নয়ন এরপ- 
ভাবে আকর্ষণ কারয়াছিল যে সেই কন্যার ত্রীড়া এবং এমন ক স্বীয় আভরণা- 
দিও আর নয়নগোচর হইতেছিল না। সানচর রাজকুমার তাহার দিকে 
দ-ম্টপাত কারয়া আশ্চধ্যা'ন্বত হইয়া “সে কে হইতে পারে' যখন «এই কথা 
চিন্তা কাঁরতেছিল তখন সেই ষৃবতী ব্রড়াচ্ছলে আভজ্ঞানদ্বারা স্বীয় স্বদেশ 
ইত্যাদির পরিচয় প্রদান করিতোছিল । (&৯-৭২) 

তাহার পুষ্পমাল্য হইতে একট কমল গ্রহণপূর্বক কণে" সংলগনকরতঃ সে 
উহাদ্বারা দন্তপরসদূশ অলঙ্কার বহ্‌ সময় আতবাহিত করিপ্না রচনা করিল 
এবং অন্য একাট পদ্ম গ্রহণ করা শিরে চ্ছাপনকরতঃ হুদয়ে হস্ত প্রদান কারল। 
রাজপুত্র তখন উহার তাংপধণ গ্রহণ কারতে সমথ হইল না কিন্তু ব্াম্ধমান 
মান্ত্রশূুন্র উহা প্রাণধান করিতে সমর্থ হইল । সহচরাীগণ দ্বারা চালিত হইয়া 
সেই যূবতা সন্বর সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আলল়ে প্রত্যাবৃন্ত হইয়া 
পর্য্যঞ্কে শায়িত হইল কিন্তু তাহার চিত্ত যে রাজপান্রকে আভিজ্ঞান প্রদর্শন 
করান হইয়াছল তাহার উপর ন্যস্ত রাঁছল। 

সেই কন্যার অবর্তমানে রাজকুমারের 'বদ্যাহধীন বিদ্যাধরের অবস্থা হইল 
এবং সে স্বার় নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আতশয় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল। 
একদা সেই মান্মিপূত্র “এ সন্দরী সহজলভ্য'"রাজপুন্কে গোপনে এই কথা 
বাঁললে নৃপাঁতিতনয় ধৈর্যচ্যত হইয়া বাঁলল, “যাহার নাম, আবাসস্থল অথবা 
কুল জ্ঞাত নহ তাহাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে 2 কেন আমাকে মিথ্যা আহবাস 
প্রদান কারতেছ ৮ রাজকুমার এই কথা বাললে মাল্রপনুত্র প্রত্যুন্তর কারল, কি 
আশ্চর্য, তুম ক অবধান কর নাই, সে ত তোমাকে চিহম্বারা সমস্ত কথাই 
বাঁলয়াছিল ! কর্ণে পঞ্ম স্থাপন কারয়া সে বালয়াছিল, “আম কণোংপল 
নংপাঁতর রাজ্যে বাস কার । কমলগ্বারা দন্তপন্ন অলঙ্কার রচনা কারয়া সে 
বাঁলতে চাহয়াছিল যে 'আম দন্তঘাটক সূতা । হস্তে পদ্ম গ্রহণ কারয়া 
সে তোমাকে জ্ঞাত করাইয়াছিল ষে তাহার নাম পদ্মাবতা এবং হদয়ে হস্ত নাস্ত 
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কারয়া সে বাঁলয়াছল যে উহা তোমার । এখন, কাঁলঞ্গদেশে কণোৎপল নামক 
নরপাঁত বাস করে। তাহার সংগ্রামবদ্ধন নামক জনৈক দন্তথাটক সভাসদ 
আছে এবং সেই মানবের শ্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মিজগতের রত্রস্বরূপ পদ্মাবতী নামক 
দুহতা আছে । আম লোকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়াছ। সুতরাং সে 
যখন চিহণাঁদ প্রদর্শন করাইতেছিল তাহা হইতে উহার দেশ এবং অন্যান্য 
পারচয়াদ জ্ঞাত হইয়াছি ।” । ৭৩-৮৬ ) 

মাচ্নপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সেই ব্াদ্ধমান সখার 
প্রীত আতশয় প্রীত হইয়া এবং মনোরথ 'সাদ্ধর উপায় প্রাপ্ত হইয়া আতশয় 
হুস্ট হইল | তাহার সাহত মল্নণা কাঁরয়া রাজপুত্র মৃগয়াচ্ছলে প্রাসাদ হইতে 
বাহর্গত হইয়া বস্তুতঃ তাঁহার প্রশ্ন তমার অন্বেষণে পুনরায় সেই দিকেই যাত্রা 
কারল। অর্্ধপথে বেগবান অশ্বের সাহায্যে অননচরাদগকে পশ্চাতে রাখিয়া 
সে কেবলমাত্র মন্লিপূত্রসহ কাঁলঙ্গরাজ্যে প্রবেশ কারল । তথায় কর্ণোৎপল 
নরপাতর নগরীতে উপনশত হইয়া অন্বেষণান্তে সেই দণ্তঘাটকের ভবন আঁবচ্কার 
কারয়া রাজপ.€ এনং মান্তরপুন্র সমীপস্থ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস কারবার নিমিত্ত 
আগমন কারল । মাল্তিপুত্র অ*্বদিগ্রকে বারি এবং ঘাস প্রদান করিয়া উহাদিগকে 
গোপনে রাখিয়া রাজপুন্ের সমক্ষে বৃন্ধাকে বালল, 'মাতঃ. আপানি কি সংগ্রাম- 
বন্ধন নামক দণ্তঘ্বাটকের কথা বাদত আছেন 1 ব.দ্ধা এই কথা শ্রবণ করা 
সসম্দ্রমে প্রত্যুন্তর কারল, “আম তাহার কথা 'বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। আম 
তাহার ধাতী ছিলাম এবং এখন সে আমাকে তাহার দহাহতার পারচারকারপে 
নিষস্ত কারয়াছে । কিন্তু আম পাঁরচ্ছদহীন হওয়ায় সম্প্রাত তথায় গমন কার 
না, কারণ দহ্যতক্রীড়াসন্ত আমার কুপুত্র আমার পারচ্ছদাঁদ দৃষ্টিমান্রেই হরণ 
করে ॥' হহ্ট মাল্লপূত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বনম্ধাকে স্বায় উত্তরীয় এবং 
অন্যান্য উপহারাদ প্রদানপূর্বক তাহাকে আপ্যায়ত কাঁরয়া বাপ, 'আপান 
আমাদের জননীসদ্‌শ, সুতরাং আপনাকে যাহা অনুরোধ কারব গোপনে সেই 
কার্য সাধন কারবেন । দক্তঘাটকসৃতা পদ্মাবতীর নিকট গমনপূর্বক 
তাহাকে বাঁলবেন, যে রাজপুন্রকে তুমি সরোবরতাঁরে দর্শন কারয়াছিলে সে হেথায় 
আগমন করিয়াছে এবং তোমাকে এই বার্তা জ্ঞাপন কারবার নামত্ত আমাকে 
প্রণয়বশতঃ তোমার সঞাশে প্রেরণ কাঁরয়াছে ।' দানদ্বারা বশীকৃতা বৃদ্ধা 
এই বাকো সম্মত হইয়া পদ্মাবতীঁসকাশে গমনপূর্ক আঅচিরে তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজকুমার এবং মজ্গীপুত্র কর্তৃক পৃস্ট হইয়া বালল, 'আঁম 
তাহার নিকট গমন কারয়া গোপনে তোমাদের শাগমনবার্তা তাহাকে প্রদান 
করয়াছলাম। কিন্তু সে উহা শ্রবণ কাঁরয়া আমাকে ভৎসনা কারল এবং 
কপূরাঁল”ত হস্তে আমার উভয় গণ্ডদেশে চপেটাঘাত কারল । আন এইর্‌পে 
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অপমানত হইয়া বিলাপ করিতে কারতে তথা হইতে প্রত্যাবন্তন কারয়াছ । 
এই বে পৃন্নগণ, আমার মুখে তাহার অথ্গুলির চিহ দর্শন কর ।” (৮৭-১০২) 

সৈ এই কথা বাঁললে রাজপূন্ন মনোরথ সিদ্ধ হইবে না বাঁলয়া হতামবাস 
হইলে" মাল্্পনত্র তাহাকে গোপনে বালল, ণনরাশ হইও না, সে মনস্কামনা গুপ্ত 
রাখিয়া কর্পরশহত্র দশ অঙ্গুীল দ্বারা বহছ্ধাকে চপেটাঘাত কারয়া ইহাই জ্ঞাপন 
কারতে চাহিতেছে যে অবাঁশন্ট শুরা দশরজনী অপেক্ষা কর ; কারণ এই সময় 
মালত হইবার উপযুস্ত নহে ।, 

মাল্মপুত্ত রাজপতুন্রকে এই প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া বিপণাীঁতে তাহার 
হস্তাঁক্ছৃত কিন্ত স্বর্ণ গোপনে কিক্রয্নান্তে বহ্ধা দ্বারা উত্তম আহার্যয প্রম্তুত 
করাইয়া উহারা দুইজন এবং বন্ধা উহা গ্রহণ কারল। মাল্রপুন্র এই প্রকারে 
দশাঁদবস আতবাহত করিয়া অবন্থা পধবেক্ষণ কারবার নামন্ত পুনরায় বৃদ্ধাকে 
পদ্মাবতীর সকাশে প্রেরণ করিল । উত্তম আহার্ধা পানীয়াদতে আস্ত 
বৃদ্ধা আতাথাদগের প্রীত্যর্থে পুনরায় পল্মাবতশর আলয়ে গমন কারয়া 
প্রত্যাবর্তনপূবক তাহাদগকে বাঁলল, “আম অদ্য তথায় গমনকরতঃ তুষণীভাব 
অবলম্বনপূর্বক অবস্থান কারলে তোমাদের বার্তাবহনাপরাধের নামন্ত স্বেচ্ছায় 
আমাকে উপহাস কারয়া সে অলন্তকরাগে রাত [তিনাট অধ্গুীলদ্বারা মামার 
বক্ষে আঘাত কারল । তাহার অঞ্গুলিন্রয়ের চিহুসহ আমি প্রত্যাবর্তন কারয়াছি ।” 
মাঙাপুরর উহা শ্রবণ কারক্লা স্বেচ্ছায় রাজপৃত্রকে বলিল, “কোন শঙ্কা করিও 
না। অঞ্গাীলনয়ের রন্তালকচিহু বৃদ্ধার বক্ষে আরোপিত কারয়া সেই রমণা 
ইহাই বাঁলতে টা যে আম 'তিনরজলশ রজস্বলা অবস্থায় অবশ্থান 
কারব । 

মান্মসৃত রাজপূত্রকে এই কথা বাঁললে 'দিবসন্রয় অপেক্ষাকরতঃ পুনরায় 
বৃদ্ধারমণীকে পদ্মাবতার নিকট প্রেরণ করিলে সে তথায় উপাচ্ছত হওয়ামান্র 
তাহাকে সসম্পানে আহার্ধয ও পানায়াদি বারা সমস্ত দিবস তাহাকে আপ্যায়ত 
কারল এবং সায়ংকালে বঞ্ধা নিজ্াবাসে প্রত্যাবর্তন কারতে ইচ্ছুক হইলে 
বাহর্দেশে তুমূল কোলাহল শ্রাত হইল । জনগণ চিৎকার কারতেছিল, "হায়! 
হার! একট উন্মন্ত গজ বন্ধনদণ্ড হইতে মস্ত হইয়া মন-ষ্যাদগকে পদতলে 
নিষ্পোষত কারয়া বিচরণ করিতেছে ।, তখন পল্মাবতশী সেই বৃদ্ধাকে বাঁলল, 
“তুমি গজাক্রান্ত জনপথে কিছুতেই গমন কাঁরবে না, তোমাকে আমরা একাঁট 
রজ্জুবদ্ধ দোলায় আরোহণ করাইয়া এই বিষ্তত গবাক্ষপঞ্গে গৃহোদ্যানে 
অধনামিত করিলে তুমি একটি বক্ষে আরোহনপূব“ক প্রাচর লষ্বনকরতঃ অন্য 
বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক স্বীয় গৃহে গমন কাঁরবে । এই কথা বালয়া সে 
বজ্জুবদ্ধ দোলায় চোঁটকাকর্তক সেই বৃম্ধাকে অবতরণ বরাইলে বৃদ্ধা দাঁ্শত- 
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পথে গমন করিয়া সমস্ত কাঁহুনী রাজকুমার এবং মাল্তিকুমার়ের নিকউ 
বিবৃত কারল। তখন মাল্তপুত্ত রাজকুমারকে বলিল, “তোমার মনস্কামনা 
পূরণ হইয়াছে । কৌশলে সে তোমাকে কোন-পথে গমন কারতে হইবে বাঁলয়া 
দিয়াছে । সৃতরাং অদাই সায়ংকাল আগত হওয়ামাহইে এ পথে তোমার 
প্রয়তমার ভবনে গমন কারিও ।, 

মালপত্র এই কথা বাঁললে রমণীকল্-ক প্রদাশ'ত প্রাকারের উপর দিয়া 
রাজকুমার মান্মিপুত্রের সহিত উদ্যানে প্রবেশ কারল। তথায় সে লম্বমান 
রজ্জুদোলা দোখতে পাইল । উহার উপারভাগে কাঁতিপয় পারচারিকা তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করতোছিল। সে তথায় আরোহণ কাঁরবামান্ধ পারচারকাগণ 
তাহার দণ্ণন লাভ কারয্মা তাহাকে রঙ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিলে সে গবাক্ষপথে 
'প্রয়তমার সকাশে উপনীত হইল । ( ১০৩-১২৭ ) 

সে প্রবেশ কারলে মান্নপুন্র স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন কারল। রাজকুমার 
তথায় প্রবেশ কারয়া কৃষপক্ষের ভয়ে ভিত লুকায়ত পণমার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের 
িরণে উদ্ভাগসত পম্মাবতীর বদন 'নিরক্ষণ করিল । তাহার সাক্ষাৎ লাভ 
করিবামান্ত পদ্মাবতী ওঁৎসক্য সহকারে উথানপূর্বক তাহাকে সাদরে অভ্র্থনা 
কারয়া তাহার ক'ালিংগন কারল। 

রাজণুত্রের জন্য এতাবংকাল অপেক্ষা কারবার পর এইরূপ আচরণই 
স্বাভাবক ছিল । অতঃপর রাজপুত তাহাকে গাম্ধবমতে বিবাহ কারয়া 
সবমনোরথ পূ হইবার পর তাহার সাঁহত গোপনে অবস্থান কারতে লাগিল । 

পদ্মাবতশর সাহত কাতপয় দিবস বাস কারবার পর একাঁদন রজনাঁতে রাজপূন্র 
তাহাকে বাঁলল, “আমার সখা মান্পূত্র আমার সাঁহত হেথায় আগমনকরত: 
সম্প্রাত তোমার ধাল্লীর গৃহে অবস্থান করিতেছে । সন্দার, আমি তাহার 
সাহত একবার সাক্ষাৎ কারয়া পুনরায় এইন্ছানে প্রত্যাবর্তন করিব চতযরা 
পদ্মাবতথ এই কথা শ্রবণ কারয়া তাহার প্রেমাস্পদকে বিল, 'আচ্ছা, আধ্যপনুল্, 
তোমাকে আম একটি কথা 1ডজ্ঞাসা কারব। আমি যে সমস্ত আঁভজ্ঞান প্রদশ'ন 
বরাইয়াছিলাম তাহার তাৎপর্য তোমার অথবা তোমার সখা মন্তিপ্ত্রের কাহার 
বোধগম্য হইয়াছিল ?' সে এই কথা বাললে রাজপুত্র তাহাকে বাঁলল, “আমার 
কিছুই বোধগম্য হয় নাই। কিম্তু আমার সথা মান্্রপুত অলোকিক জ্ঞানপ্রভাবে 
সমস্ত অনুমান করিয়া আমাকে বালয়াছল।' তখন এই কথা শ্রবণ কারয়া তষ্বাঁ 
1কয়ংকাল চিন্তা ঝারয়া বালল, "প্রথমেই আমাকে ইহা না জানাইয়া তুমি অন্যায় 
কঁরয়াছ। তোমার সথা হওয়াতে সে আমারও ভ্রাত্তা। তাম্বুল এবং অন্যান্য 
উপাচার দ্বারা তাহাকে সর্বাগ্রে সম্মানিত করা আমার কর্তব্য ।' সে এই কথা 
বাঁললে রাজকুমার পূর্ববার্ণত পথে নিশাযোগ্ে সথার নিকট প্রত্যাগমনপূর্কক 
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কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্নতমা পদ্মাবতীকৃত সংজ্ঞাসম্‌ছের তাৎপর্য্য 'কি প্রকারে মান্ত- 
প্ন্রের বোধগম্য হইঙ্াছে তাহা বাললে মল্লিপুত্র এ কাধ্য অলৌকক 'বধায় 
অনুমোদন কাঁরল না। এই প্রকারে কথোপকথন কাঁরতে কারতে রজনণ প্রভাত 
হইল ॥। (১২৮-১৪১) প্রাতঃ ও সন্ধ্যাতে খন তাহারা আবার আলাপে রত 
ছিল তখন পন্মাবতীর সখা তাম্বুল এবং পরান্ন হঞ্তে তথায় আগমনকরতঃ 
মান্তপ_নের কুণলপ্রণনাদ জিজ্ঞাসা কারয়া তাহাকে এ উত্তধ দুব্যাঁদ প্রদান কারল 
এবং রাজপ্‌তন্ত্র যাহাতে এ খাদ্যের কোন অংশই গ্রহণ না করে তান্নামন্ত কৌশলে 
কথাপ্রসঙ্গে বালল ষে তাহার স্বাগনী রাজপহতের নামন্ত অপেক্ষা কারতেছেন 
এবং তাহাকে তথায় ভোজন কারয়া সমগ্ত দিবস যাপন কারতে হইবে । এই 
কথা বালয়া সে অচরে গোপনে প্রন্থান কারল। তখন মান্ত্রপূত্র রাঞ্গকুমার;ক 
বালল, “কুমার, এধন তোমাকে আম একট কৌতুকপ্রদ দৃশ্য প্রদশ'ন করাইব |” 
অতঃপর সে এঁ পক্কান্ন একাট সারমেয়কে প্রদান কাঁরলে, সে উহা ভক্ষণমাত্র সেই 
স্থানেই মৃত্যুমুখে পাঁতত হইল। এতদচ্টে রাজপুত্র মান্ঘিপৃঘকে জিজ্ঞাসা 
কারল, 'এই অদ্ভ্‌ত ব্যাপারের ক তাৎপধণ্য 2 সে প্রত্যন্তর কারল, প্রকৃত 
ব্যাপার হইতেছে ঘধে আম তাহার আঁভজ্ঞানসমূহের তাৎপর্য অনুধাবন কাঁরতে 
পদ্মাবতীর বোধ হইয়াছে যে আম ধূর্ত এবং সেইজনা আমাকে বধ কারবার 
নামত্ত এই বষাণ প্রেরণ কারপ্লাছে। কারণ সে তোমার প্রাত আতশয় অন:রস্ত 
এবং মন করে আমজাবত থাকলে তু কোন প্রঙ্কারেই তাহার প্রাত একান্ত 
আসন্ত হইবে না এবং আমার প্রভাবে হয়ত স্বীয় নগরীত প্রত্যাবর্তন কাঁরবে। 
তাহার প্রাত ক্রুদ্ধ হইও না, বরং সেই দূঢ়ুচেতা রমণী যাহাতে স্বঙ্জন পারত্যাগ 
করে এবং তুম তাহাকে হরণ কারতে সম হও আম তাহার কৌশল উদভাবন- 
পূর্বক তোমাকে বালব । 

মাল্ল্পুঘ্র তাহাকে এই কথা বাললে রাজকুমার তাহাকে বাঁলল, “তোমার 
“বৃদ্ধশীর' নাম সার্থক । তুম প্রজ্ঞার অবতার 1” (১৪২-১$১) যখন 
তাহারা এই প্রকার কথোপকথন কারতোছল তখন বাহর্দেশে জনগ:ণর শোক- 
ধ্যান শ্রুত হইল, “হায়! হার! নৃপাতর শণুপুত্ের মৃতু হইয়াছে । 
উহা শ্রবণ কারা প্রন্স্ট মান্মপৃত রাজপহ্কে বাল, 'রঙ্জনীতে পদ্মাবতার 
আলয়ে গমনপূর্বক তাহাকে প্রঃুর মন্যপান করাইয়া এতই মন্ত কারবে যে সে 
যেন অজ্ঞান হইয়া ম-তধৎ পাঁড়য়া থাকে । সে যখন নাদ্ুতা হইবে তখন তাহার 
কাঁটদেশে তপ্তশলাঁচহ আঁঙকত কারয়া তাহার সমন্ত আভরণ গ্রহণশূর্বক 
গরবাক্ষপথে রঙ্জুর সাহ।য্যে নিম্নে অবতরণ কারবে । অতঃপর যাহাতে মঙ্গল 
হয় আম সেইরূপ কার্য কারব।' মান্পরপুত্র এই কথা বাঁলয়া একাঁট শুকর- 
লোমবৎ সক্ষাগ্র ন্রিশল নির্মাণকর তঃ রাজপুন্রকে প্রদান কারল। প্রিয়া এবং 


অস্টম তরঞ্গ ১৩৭ 


বয়সোর চিত্তের ন্যায় সেই কুটিল ককর্শ কৃফলোহানাঁমত অস্ম হঞ্তে গ্রহণ 
কারয়া রাজপুঘ বালল, 'আমি তোমার কথামত কর্মসম্পাদন করব ।” উত্তম 
মল্নীর উপদেশ প্রভূর কখনই অগ্রাহ্য করা উচত নয় বাঁলয়া রজনখতে রাজপুত্র 
পদ্মাবতীর আলয়ে আগমনকরতঃ প্রয় তমাকে মদ্যদ্বারা 'নশ্চেষ্ট কারল এবং 
তাহার জন শলাওকত কাঁরয়া ও তাহার অপগ্কারাদ হরণকরতঃ মনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাকে অলঙ্কারাদি প্রদর্শন করাইয়া তাহার কৃতকর্মের 
কাহনী বর্ণনা কারলে মাল্ত্পুত্রের মনে হইল ধেন তাহার মনস্কামনা 'সম্ধ 
হইয়াছে । 

পরাদবস প্রাতঃকালে *মশানে গমনপূর্বক মাল্তপুন্র সন্ব্যাসীর বেশ ধারণ 
কারল এবং রাজপতন্রকে তাহার শিষ্ের বেশে সাঁজ্জত কাঁরয়া তাহাকে বলল, 
“এই অলঙকারনিচয় হইতে মুস্তাহার গ্রহণপ-বক 'বপণতে উহা বিক্ুপ্ন কারবার 
ভান কারবে । কিন্তু উহার মূল্য এত আঁধক ধার্য কারবে যে কেহ যেন উহা 
ক্রয় কারতে ইচ্ছক নাহয়। মুস্তাহার লইয়া 'বচরণ কাঁরতে থাকলে উহা যেন 
সকলের দৃম্টপ,দ পাঁতত হয় এবং পুররাক্ষগণ তোমাকে ধৃত কারলে বাঁলবে যে, 
“আমার গুরু আমাকে ইহা বিক্রয় কাঁরতে প্রদান কাঁরয়াছেন |” € ১$২- 
১৬৫ ) 

মল্রিপূত্র রাজকুমারকে এই কার্ধয সম্পাদনাথ' প্রেরণ কারলে সে মস্তাহারাটর 
প্রাত সকলের দ:ন্ট আকষণ্ণকরতঃ ইতুস্ততঃ বিচরণ কাঁরতে থাকলে দন্তঘাটক 
সুতার নিকট হইতে চৌধেণর বার্তা প্রাপ্ত হইয়া চৌর অনহসন্ধানরত পুররক্ষি- 
গণ সাক্ষাৎ লাভ কারিয়া উহাকে ধৃত কারল। তাহারা আবলচ্বে তাহাকে 
নগরাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেলে সে উহার সম্বযাসীর বেশ দর্শন করিয়া ভদ্র- 
ভাবে বাঁলল, 'ভগবন-। নগরীতে হত এই মুস্তাহার আপান বে থার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন 2 রজনীতে দন্তঘাটক দহাহতানন আভরণাদ অপহৃত হইয়াছে । 
সম্ব্যাসীবেশ রাজপূত্র উহা শ্রবণ করিয়া বাঁলল, "আমার গুর্‌ আমাকে ইহা 
প্রদান কারয়াছেন, তাহার নিকট গমনপূবক তাহাকে 1জজ্ঞাসা করুন ।' তখন 
পূুরাধ্যক্ষ মল্ত্িপূত্রের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে প্রণাম কারয়া বাঁপল, 
ভগবন,। আপনার শিষের 'নিকট যে মুত্তাহার আছে আপনি তাহা কোথার 
প্রাপ্ত হইপ্লাছেন ?' ধূন্ত উহা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাকে একান্তে বাঁলল, “আম সম্ব্যাসী, 
অরণ্যে ইতস্তত: বিচরণ কাঁরয়া থাকি । দৈবাখ এই স্থানে আগণনপূর্বক যখন এই 
*শমশনে রজনীতে আধিষ্ঠান কারতেছিলাম তখন আমি নানাদক হইতে আগত 
যোগিনীচক্রের সাক্ষাং লাভ ক্ষারয়াছিলাম । তাহাশের মধ্যে একজন রাজক্ুমারের 
হাদয়পদ্ম উন্মোচনকরত: ভৈরবকে নিবেদন কারয়াছিল। মদাপানে মন্ত সেই 
মায়াবিদ্যা পারদাঁশনীী যোগনণ নানাপ্রকার মহখভগ্গী করিয়া আম যখন জপ 


১৯৩৮ কথাসারৎসাগর 


কাঁরতোঁছলাম তখন সে আমার অক্ষমালিকা হরণ কারতে উদ্যত হইলে আমি 
মল্যদ্বারা হিশংল তপ্ত করিয়া তাহার কটিদেশে উহা জ্বারা চিহুত করা উহার 
. গলদেশ হইতে হার গ্রহণ করিয়াছিলাম। উহা সম্যাসীর অনুপযযুন্ত হওয়ায় 
আমি এ হার এখন বিক্য় কারতে চাই | ( ১৬৬-১৭৭ ) 

নগরাধ্যক্ষ এই কথা শ্রবণ কারয়া নপাতির নিকট এই বার্তা নিবেদন করিলে 
রাজা সিদ্ধান্ত কারল যে ইহাই সেই হৃত মুস্তাহার এবং দন্ত্ঘাটক দৃহিতার 
কটিদেশে রিশৃল চিহ* আছে কিনা দোখবার নামত একজন বিশ্বস্তা বৃদ্ধা 
রমণাকে প্রেরণ করিল । বদ্ধা প্রত্যাবর্তন করিয়া বালল যে কটিদেশে বিশৃলচিহ, 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে । তখন নৃপাঁতি, এ ডাকনবই তাহার শিশুপূত্রকে 
হতা করিয়াছে এই স্থির সিদ্ধান্ত কারয়া স্বয়ং সন্বযাসীবেশণ মাল্লপূনের 
নিকট গমনপূর্বক তাহাকে শুধাইল পদ্মাবতীকে ক প্রকারে শাস্তি প্রদান 
কারতে হইবে । তাহার উপদেশম ত ভূপাঁত পদ্মাবতশীর পিতামাতার অনুশোচনা 
সভ্েবও পল্মাবতাঁকে নগরী হইতে নির্বাসিত কারতে আদেশ প্রদান কারল। 
তাহাকে উলঞ্গ অবস্থায় অরণ্যে নিবণাসত করা হইলেও সে উহা মাল্লপুন্রের 
কৌশল মনে কারয়া দেহত্যাগ কারল না। 'দিবসান্তে মাল্মপুন্র এবং রাজপুত্র 
সাধ্যাসীর বেশ পারত্যাগপুর্বক অ*বারোহণে কুদ্দনরতা পদ্মাব ৬ীর সমীপে আগমন 
কারয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানকরতঃ অশ্বোপার স্থাপত কারয়া নিজেদের রাজ্যে 
লইয়া গেল এবং তথায় রাজপুত্র তাহার সাহত সুখে বাস কারতে লাগিল । 
দজ্তঘাটক দহাহতা হিংম্র জন্তুকত্ু“ক অরণ্যে ভাক্ষত হইয়াছে ষনে কারয়া 
শোকে প্রাণত্যাগ করিল এব: তাহার পত্বীও তাহার সহমৃতা হইল । 

বেতাল এই কাঁহন? বর্ণনা কারয়া ন্পাঁতকে বালল, “এই কাহনী সম্বন্ধে 
আমার একটি সন্দেহ আছে; তাহা নিরাকরণ করুন । দম্পাতর মৃত্যুর 'নামত্ত 
মল্পূত্র, রাজপুত্র অথবা পদ্মাবতী কে দারী ছিল? আপনি বাদ্ধমানাদগের 
অগ্রগণ্য । রাজন, জ্ঞাত হওয়া সত্তেবও যর্দ আপান আমার নিকট সত্য ভাষণ 
না করেন, তবে আপনার শির নিশ্চয়ই শতধা বিভন্ত হইবে ।' 

বেতাল এই কথা বাঁললে সত্যজ্ঞানী নরপাত আভশাপ ভয়ে এইরূপ উত্তর 
প্রদান কারল, “হে যোগেনবর এই প্রত্ন সমাধান করা কঠিন হইবে কেন? এ 
তিনজনের কেহই দোষী নহে, সমস্ত দোষ ন:পাত কর্ণোখপলের ॥, তখন বেতাল 
বলিল, 'কেন, রাজ্জাক কারয্লাছলেন ? এ তনজনই এই ঘটনার সাহত সং্লন্ট। 
হংসগণ ধান্য ভক্ষণ কল্পীলে কাকের কি দোষ?” তখন রাজা বাললেন, “এ 
1তনজনের কেহই দোষী নহে । মান্ত্পুত্র তাহার প্রভর স্বার্থসাধন করিয়া 
কোনই অপরাধ করে নাই। পন্মাবতী এবং রাজকুমার কামদেবের শরাপ্তে 
দগ্ধ হওয়াতে অনাভিজ্ঞ এবং বিচারহীন হইয়া স্ব স্ব স্বার্থ পাধনে ব্যাপৃত ছিল। 


অষ্টম তরঙা ১৩৯ 


কিন্তু নীতিশাস্জ্ঞানহান নৃপাঁত কর্ণোৎপল স্বর প্রজাদগের ভিতর গৃপ্তচর- 

গবারা প্রকৃত ঘটনা অন:সম্ধান না কারয়া ধূর্ত দিগের কৌশল জ্ঞাত না 

হইয়া এবং বাহ্যচিহ্ণাদর প্রীত দাষ্ট প্রদান না কারয়া যে আব্চার কারয়াছল, 
সেইজন্যই তাহাকে দোষাঁ সাব্যস্ত করা উঁচত। 

বিশহ্ধ উত্তর প্রদানকরতঃ মৌনভঙ্গা করাতে শবদেহাস্ছিত বেতাল মায়াবলে 

নপাঁতির স্কম্থ হইতে অবতরণপূবক নৃপাঁতর অধ্যবসায় পরাক্ষা কারবার 

নামত্ত কোথাও অলক্ষ্যে অন্তারহত হইলে আঁবচালত ভূপাঁত তাহাকে প্রাপ্ত 

হইতে কৃতসংকল্প হইল। ( ১৭৮-১৯৬ ) 

ইত মহাকাব গ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তম তরঙা সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখ্যা -১৯৬ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা-_ ১৪, ৯৭৮ 


নবম তরজ 
(দ্বিতীয় বেতাল ) 


নপাত ন্রিবক্রমসেন বেতালকে আনয়ন কারবার নিমিত্ত পুনরায় শিংশপা- 
বৃক্ষের নিকট গমনপূর্বক চিতাগ্নির সাহায্যে অন্ধকারে অনেবষণ কাঁরতে 
কারতে ভূমিতলে পাঁতত কুজনকারী শব দোখিতে পাইল। বেতালসহ সেই 
মৃতদেহটি স্কম্ধোপার স্থাপনপূরব্ক নীরবে সত্বর উহা নাঁদস্ট হ্ছানে নীত 
কারতে প্রবৃস্ত হইলে পুনরায় বেতাল স্কম্ধোপার হইতে ভূপাতকে বাঁলল, 
তুমি যে মহান ক্লেশে পাঁতত হইয়াছে উহা তোমার উপয্ুস্ত নহে । তোমার চিত্ত 
[বিনোদনার্থ একাট কাঁহনী [ববৃত কারতেছি, শ্রবণ কর £-- 


মৃতা রমণীর প্রাণদানকারী দ্বিজযুবকত্রয়ের কাহিনী 


কালদ্দীতীরে ব্রন্গঙ্থুল নামক একটি অগ্রহার আছে । তথায় বেদাবং 
আগ্নস্বামী নামক বিপ্র বাগ কারত। মন্দাবতী নাম্নী তাহার এক সুর্পা 
কন্যার জঃন হইনননাছল। এই নব অমল্য সৌন্দয্ণের সৃষ্টি কারয়া বিধাতা 
পূর্বসঙ্ট দিব্যাঞ্গনাঁদগের প্রাত বিরূপ হইয়্াছিলেন। সে বয়ঃপ্রা্ত হইলে 
কানাকুব্জ হইতে সর্বগঃণম্পন্ন বিপ্রধূবকপরয় আগমন কাঁরল। তাহারা 
প্রতোকে নিজের নামিন্ত কনার পিতার নিকট কন্যার পাণিপ্রাথী হইল এবং 
অনা কোন ব্যাপ্তকে কন্যা প্রদান করা হইলে বরং প্রাণত্যাগ করিবে বাঁলয্লা কৃত- 
সংকপ হইল । কিন্তু পিতা উহাদের কাহারও হস্তে কন্যা সম্প্রদান কারল 
না। কারণ তাহার ভল্ন হইল বে সেরূপ কাঁরলে সে অন্য যুবকদের মৃত্যুর 
কারণ হইবে । সুতরাং কন্যা আববাহতাই রাহয়া গেল। এ যুবকন্য় দিবারান 
কন্যার মৃখচন্দ্রের দিকে দাণ্টি নিবদ্ধ কারয়া চকোরবান্ত অবলম্ধন কারল। 
( ১-১১ ) 

যুবতী মন্দারবতণ অকস্মাৎ দাংজৰরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
তখন ত্রাহ্গণন্তরয় শোকাগ্লতচিত্তে তাহাকে যথোঁচত সাঁজ্জত করিয়া *মশানে 
নাতপর্বক আগনসংকার কারল । তাহাদের একস্রন তথায় কুটির নির্মাণপূর্বক 
কন্যার ভস্মে তাহার শধ্যা প্রস্তুত কারয়া তথায় [ভক্ষার্থে জীবন যাপন করিতে 
লাগল। দ্বিতীয় ব্যন্ত তাহার আস্থরাঞ্জ লইয়া ভাগীরথী তারে গমন করিল 
এবং তৃতীয়জন সাধ্যাসা হইয়া 'বদেশে ভ্রমণ কাঁরতে লাগিল । 


লবম তরঙ্গ ১৪৯ 


সেই সব্যাসী ভ্রমণ কারতে কাঁরতে বক্রোলক নামক গ্রামে উপাস্ছত হইয়া এক 
ব্রাহ্মণের আতাঁথশালায় প্রবেশ কারলে সেই ব্রা্গণ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা 
কারল। সে ভোজন কারতে উপাবন্ট হইলে একটি শিশ: তথায় ক্রন্দন কারিতে 
আরম্ভ কাঁরল। উহাকে শান্ত কারবার 'নামন্ত সব্প্রকার উপায় অবলম্বন 
সন্তেবও যখন সে বিরত হইল না তখন ক্রুদ্ধ গৃহস্বামনী উহাকে বাহদ্বারা ধৃত 
কারয়া জবলন্ত আগ্রতে নিক্ষেপ কারল। নাক্ষপ্ত হওয়ামাহইে কোমলাঙ্গ শিশ- 
ভস্মেম্পীরণত হইল । উহা দশ'ন কারয়া আতাথ সন্ন্যাসী রোমাণ্িত দেহে 
চিৎকার কাঁরয়া উঠিল, “হায়! হায়! আম একট ব্রহ্গরাক্ষসের গৃহে প্রবেশ 
কারক়াছ। হেথায় আম ভোজন কারব না। কারণ এই খাদ্য মার্তমান 
পাপ।” সে এই কথা ঝলিলে গ্‌হস্থ তাহাকে বাঁলল, 'মল্পুবলে মৃতকে জরীবত 
কারবার শান্ত মন্ধোচ্চারণমান্ই দোখতে পাইবে ॥ (১২২১ )সে এই বথা 
বাঁলয়া মন্তপুস্তক হইতে মন্মোচ্চারণপৃব্ক ভগস্মোপার কিং ধূল নিক্ষেপ 
কারলে বালক্াট পূর্ব জীবত হইল । 'বপ্রের মন সাম্থুর হইল এবং সে তথায় 
ভোঙ্রন কারল ৷ গৃহস্বামন একট. আধারে পুস্তকটি স্থাপন করিয়া ভোজনান্তে 
শয়ন কারল এবং সন্রযাসীও তদ্রুপ করিল। গৃহস্থ 'নাদ্রুত হইলে সন্ব্যাসী 
শশত্কাচত্তে প্রিয়তমাকে জীবত কারবার নিমিত্ত এ পুচ্তকাট গ্রহণপূবকি 
দবারান্র পরটন কারতে করিতে যে *মশানে প্রিয়তমাকে দাহ করা হইয়াছিল 
তথায় আগমন কারল । তৎকালে সে দোখতে পাইল যে দ্বিতগয় বিপ্র যে কন্যার 
আস্থ গঙ্গায় বসন কারতে গমন করিয়াছল, সেও তথায় আগমন কারয়াছে। 
যে বিপ্র *মশানে কন্যার ভস্মোপার মঠ [নর্মাণ কারয়া ত্দুপার শায়ত ছিল 
তাহারও সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সে উভরনকে বাঁলল, *এই মঠ উত্তোলন কর, আম 
ভস্মরাশ হইতে 'প্রয়তমাকে মন্মুবলে সঞ্জীবত করিতে ইচ্ছা কাঁর।” তাহার 
নির্বম্ধাতশধো মঠ উথ্থাঁপত হইলে সেই 'দ্বজ পাস্তকাট উন্মোচনপূবক 
মল্ম আবান্তকরতঃ ভস্মোপার কিং ধাঁল নক্ষেপ কারলে মন্দারবতী জাঁবিত 
হইল । আগ্ন প্রবেশ করায় যখন সে জীবন প্রাপ্ত হইল তখন আশ্নপ্রবেশ হেতু 
সেই দেহ পৃবাপেক্ষা আধক দ্াতিমান হওয়ায় কাণ্নানামতবৎ প্রতিভাত 
হইল। ( ২২-৩২ ) 

উহাকে এইপ্রকারে জীবতদ-ত্টে ব্রা্মণন্রয় আঁবলম্বে কামান্ত হুইয়া প্রত্যেকে 
উহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরস্পরের সাহত কলহে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমজন 
বালল, “এই কন্যা আমার ভার্ধণা কারণ অই মন্ত্রবলে উহাকে পনরায় 
জীবত করিয়াছি ॥' দ্বিতীয়জন বালল, 'আমার তীর্থ পর্যটনের ফলে এই 
কন্যা জখাবত হইয়াছে সুতরাং সে আমার প্রাপ্য” তৃতীয়জন বাঁলল, 'আম 
উহার জন্মরক্ষাকরতঃ তপস্যা করিয়াছিলাম সুতরাং এই কন্যা আমার ভারা ।' 


১৪২ কথাসারংসাগর 


এখন রাজন, বচারপূরবক উহাদের কলহের নিষ্পান্ত কর, এই 
কন্যা কাহার পত]ী হইবে । যাঁদ জ্ঞাত হইয়াও না বল, তবে তোমার মস্তক 
বিদালত হইবে । 
বেতালের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কারয়া রাজা তাহাকে বাঁলল, “যে 
মন্তপ্বারা উহাকে সঞ্জীবত কারয়াছে সে কষ্ট স্বীকার করা সত্তেরও উহার পিতা, 
পাত নহে। যে উহার আস্থি গঙ্গায় বিজন করিতে লইয়া গিয়াছিল, 
সে ত উহার পানবং। কিন্তুবেপ্রোমক উহার ভস্মের উপর শায়িত রাহয়া 
উহাকে আঁলঙ্গানকরতঃ *মশানে তপণ্চর্যাপূর্বক অবস্থান কাঁরয়াছল সে গাঢ় 
অনুরাগী হওয়ায় উহার পাত হইবে ।, 
নৃপাত ন্রীব্রমসেন এই কথা বাঁলয়া মৌনভঙ্গ কাঁরলে বেতাল অলক্ষ্যে 
স্কম্ধ হইতে অবত্রণপূর্থক স্বস্থানে প্রচ্ছান কারল, কি্তু ভিক্ষার আভপ্রেত 
সাধনে ইচ্ছুক নরপাঁত তাহাকে পূনরায় আনয়ন করিবার নামন্ত কৃতসংকল্প 
হইল। 
দাঢগ্রাতজ্ঞ ব্যান্ত প্রাণের বিনিময়েও স্যায় সংকজ্পিত কাধসাধনে বিরত 
হয় না। ( ০৩-৪২ ) 
ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবত জদ্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা - ৪২ 
কমিক শ্লোক সংখ্যা--১৫-০২০ 


দশম তরঙ্গ 
(িভীয় বেতাল ) 


বীর নৃপাত শ্রীবক্রমসেন বেতালকে আনয়ন কারবার নিমিত্ত পুনরায় শিংশপা 
তরুতলে গমনকরতঃ শবদেহে উহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরাপ্র উহাকে স্কন্ধোপার 
ছাপনপবক নীরবে প্রত্যাগমন কারতে লাগিল । স্কন্ধোপার বেতাল তাহাকে 
বাঁলল, “রাজন, তুমি রজনশতে সম্মুখে এবং পশ্চাতে গমন কাঁরতে ভীত নহ। 


তোমার ক্লেশ অপনোদন কারবার 'নামস্ত আম অপর একি কাহনী বিবৃত 
কারতোছ, শ্রবণ কর £-- 


নুপতি এবং বুদ্ধিমান পক্ষিদ্ধয়ের কাহিনী 


এই ভূমণ্ডলে পার্টালপুন্র নামক বিখ্যাত নগরী আছে । পুরাকালে তথায় 
1ক্রমকেশরণ নামক নরপাঁত বাস কারত ॥ বিধাতা তাহাকে সবগৃণের এবং 
রত্বের আধারস্বরূপ সাষ্ট কারয়াছিলেন । 

€ এই স্থানে গ্রন্থে কিপিং ত্াট আছে বাঁলয়া মনে হয়। ) তাহার বিদগ্ধ- 
চূড়ামাণ নামক সর্বশাস্নাবশারদ 'দিব্গৃণমশ্ডিত আভশপ্তজাত এক শক ছিল । 
শুকের উপদেশে সে সমবংশজাত মগধরাজকুলের চন্দ্রপ্রভা নাক রাজকুমারাঁকে 
ভাষযারূপে গ্রহণ কারয়াছিল। সেই রাজকুমারীরও সোমকা ,'ম্লী এক 
সর্বজ্ঞানশালনধ সারকা ছিল। একই 'পঞ্জরে অবস্থানপূর্বক সেই শুক 
এবং সারকা নিজেদের বদ্ধ «বারা প্রভু দম্পাতর সেবা কারত । 

একাঁদন সেই শুক সারিকার প্রেমাসন্ত হইয়া তাহাকে বালল, “আমরা একই 
পিঞ্জরে অবস্থান কারয়া একসঙ্গে ভোজন কার এবং শধ্যাগ্রহণ কার, হে সুভগে, 
আমাকে 'ববাহ কর ॥” সারিকা প্রত্যুত্তর কাঁরল, আম পুরুষসঙ্গ কামনা কার 
না, পুরষেরা দষ্ট এবং কৃতঘন।' শুক বাঁলল, “পুরুষেরা দুড্ট নহে, 
নারণরা দংষ্টা এবং নির্দয়া |” উভয়ের মধ্যে এই প্রকারে কলহ হইতে 
থাকলে এইর্‌প পণ হইল যে যাদ বিবাদে শুক জয়লাভ করে তবে সে সারিকাকে 
বিবাহ কাঁরবে এবং সারকা জয়ী হইলে শুক শাহার ভূত্য হইবে । তাহারা 
ন্যায়ানুগ বিচারের নামন্ত রাজকুমারের নিকট উপাচ্ছত হইলে পিভ্রাজসভার 
শ্ছিত রাজকুমার উভয়ের বববাদের বিষয় শ্রবণ করিয়া সাঁরকাকে ?গিজ্ঞাসা কারল, 
তুম পৃরুযাঁদগকে অকৃতজ্ঞ বালতেছ কেন ?৮ তখন সারিকা শ্রবণ করুন" এই 
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কথা বাঁলয়া স্বীয় যাান্ত সমর্থনের নামস্ত পুরুযাঁদগের দোষের কাহনধ বর্ণনা 
কারতে লাগল । (১--১৫) 


সারিকা-কথিত কাহিনী 


ভূ-মণ্ডলে কামান্দকা নাম্নী বখ্যাত নারী আছে। তথায় অর্থদত্ত নামক 
ধনী বাঁণক বাস কারত। তাহার ধন্দত্ত নামক পত্র জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল। 
পিতার মৃত্যুর পর ষৃবক উচ্ছঙ্খল হইম্না উঠিল । ধূশুগণ কর্তৃক পারবেন্টিত 
হইয়া সে দয্যতক্রীড়াদতে আসন্ত হইয়া পাঁড়ল। দুর্জনসংসর্গ বাস্তাবকই 
অনিস্টবৃক্ষের মূল। আঁচরে ব্যসনাদিতে তাহার ধনক্ষয় হওয়ায় সে দাঁরদ্য- 
লঙ্জায় স্বদেশ পারত্যাগপূব্ক বিদেশে গমন কারল। পর্যটন কাঁরতে 
কারতে সে চন্দনপুর নগরীতে উপনীত হইয়া ভোজনাথে" এক বাঁণকের গৃহে 
প্রবেশ কারল। দৈবযোগে তাহার সুকুমারকান্তিতে মুগ্ধ হইয়া এবং 
জিজ্ঞাসান্তে সে কুলীনবংশজাত জ্ঞাত হইয়া, সেই বণক তাহাকে পু্রবং 
গ্রহণ কারল এবং তাহার সাঁহত সধন নিজ কন্যার বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন কারলে 
ধনদতত বশর গৃহে বাস করিতে লাগিল । 

কাতপয় দিবসেই অথপ্রাপ্তির পর বর্তমানে সুখী হওয়ায় সে তাহার পূব 
দা'রনুয বিস্মৃত হইল এবং ব্যসনোন্মখ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কারতে ইচ্ছ?ক 
হইল | সেই ধূর্ত, একমাত্র স্তানের পিতা অনিচ্ছক *বশুরের নিকট হইতে 
সম্মাত আদায় কারয়া সালঙকারা ভাষ্যাপহ এক বৃদ্ধা রমণীকে সঙ্গে করিয়া 
এই তিনজন সেই চ্ছান হইতে যাত্রা কারল | কালক্রমে দূর বনে সমাগত হইয়া 
দস-্যভয়ের ছলে পত্বীর সমস্ত অলঙ্কার আত্মসাৎ কারল । দহ্যত ও বেশ্যাসন্ত 
কৃত্ঘ] পৃরূষদের চিত্ত কি প্রকার আসর ন্যায় কঠোর হয় অবলোকন কর। 
€ ১৬7২৭) 

সাধবী পত্রীকে হত্যা করিতে কৃতসংকজ্প হইয়া সেই দুবৃন্ত তাহাকে এবং 
বদ্ধা রমণীকে এক গহবরে নিক্ষেপকরতঃ প্রচ্থান কারল । বদ্ধা পণ্ত প্রাপ্ত 
হইল কিন্তু তাহার পন্থী লতাগল্মাবজাড়ত হইয়া মৃত্যুমূখে পাঁতিত হইল না। 
তাহার আর্কাল শেষ না হওয়াতে সে লতাগুজ্নের সাহায্যে করুণ বিলাপ 
কাঁরতে কারতে সেই গহহর হইতে ধারে ধারে নংক্রান্ত হইয়া ক্ষতাবক্ষত দেহে 
পথের কথা জিজ্ঞাসা কারতে কারতে ঘে পথে আগমন কারয়াছছল সেই পথেই 
পিত্‌গ্‌হে আতকম্টে গমন কারল । হঠাং তাহাকে এ অবস্থায় দর্শন করিয়া 
উৎসুক পিতামাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সাধ রমণী বিলাপ করিতে 
কাঁরতে তাহার কাহন? বর্ণনা কারল, 'পথে দস)দল কত্ত,ক হাতসর্বস্ব হইলে 


দশম তরঙ্গ ৯৪৬ 


তাহারা আমার স্বামশকে বন্ধনপূর্বক লইয়া গেল | বৃদ্ধা রমণপর মৃত্যু হইয়াছে 
এবং আমি একটি গহহরে 'নাক্ষ্ত হইয়াও মৃত হই নাই । সেই পথে আগত 
একজন দয়ালু পাথক আমাকে গহবর হইতে উদ্ধার করলে আম পধ্যটন 
করিতে করিতে ভাগ্যবশে হেথায আগমন করিয়াছি ।” পিতামাতা সত রত্বা- 
বল'কে আ*বাস প্রদান কারলে সে কেবলমাত পাঁতির কথা চিন্তা কারতে কাঁরতে: 
তথায় অবস্থান কারতে লাগিল । 

কালক্রমে স্বদেশাগত ভর্তা ধনদত্ত দযতক্কড়ায় সমস্ত ধন অপচয় কারয়া 
মনে মনে 15০তা কারল, “তাহার কন্য। হেথায় আমার গৃহে অবস্থান কারিতেছে' 
এই কথা বালযা *বশুরের নিকট হইতে পূনরায় ধন আনয়ন কারব.” এইরুপ 
চিন্তা কাঁররা সে *বশুরালয়ে যাত্রা কারল ॥ সে নিকটবত্ত হইলে দুর হইতে 
তাহাকে দর্শন কাঁরয়া তাহার পত্রী সেই দরাত্মার নিকট ধাবত হইয়া তাহার 
পাদবন্দনা করল । পাত দুব,ন্ত হইলেও সত সাধধীর চিন্তবৈকল্য হয় না। 
পাত ভীত হইলে রহ্বাবলী তাহাকে দস কত্তরতক আকান্ত হইবার এবং গহহরে 
পাতত হইবার কণ্পত কা'হনণ পিতামাতার নিকট যের্প ব্যন্ত কারয়াছে তাহা 
নিবেদন করিল ' € ২৮-৪০ ) অতঃপর সে নঃশঙ্কচিন্তে পত্রীর সাহত *বশ-রা- 
লয়ে প্রবেশ কারলে *বশুর এবং শবশ্রমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সানন্দে 
অভ্র্থনা কারল। তাহার *বশহর স্বজনাদগকে আহবানকরতঃ মহোৎসব 
সম্পাদন কাঁরয়া বালল, 'দস্যরা যে আমার জামাতার জীবনহানি করে নাই ইহা 
ভাল হইয়াছে । অতঃপর ধন্দন্ত পর্ন রত্রাবলণখর সাঁহত শবণহরের ধনস-্ভোগ 
কারয়া সুখে বাস কারতে লাগল । কন্তু হায় ' লঙ্জার কথা বালতে নাই, 
তথাপি কাহনশ সমাপ্ত কারবার নাম্ত বলতেই হইবে। তাহার বক্ষে যখন 
পত্র নাদ্ুত ছিল তখন তাহাকে হত্যা করিয়া সে তাহার অলফ্কারাদ গ্রহণ- 
পূর্বক অলক্ষো স্বদেশে প্রস্থান কারল । 

“পুকুযেরা এই প্রকার নৃশংস হয়' _সারকা এই কাহনী বাঁললে রাজা 
শুককে বালল, “এবার তোমার কথা বল।' তখন শহক বাঁলল, “দেব, 
স্লীলোকেরা দুঃসাহাসকা, দৃশ্চীরত্রা এবং দুবৃভা। প্রমাণস্বরূপ একটি 
কাহনা শ্রবণ করুন । 


গুক বণিত বৃভাঞ 
হর্যবতী নাম্নধ নগরশতে বহুকোটীমবর ধর্মদত্ত নামক মূখ্য বাঁণক 
বাস করিত। সেই বাঁণকের প্রাণাধিক প্রিয় বসুদত্তা নাদ্পী অপরুপা 
সুন্দর কন্যা ছিল। সমবংশখয় বিভ্তধান, যুবক সমুদ্রদত্ডের সাহত তাহার 
'ববাহ হইয়াছিল। চকোর যের্প চন্দ্রের শোভা পান করে, বরাগ্ানাগণও 
১০ 
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লেত্রদ্বারা তদ্রুপ তাহার রংপস্হধা পান কাঁরত। সে আর্প্রবর অধ্যুষিত 
তাম-লপ্ত নগরাঁতে বান কারত। একদা স্বামী স্বদেশে গমন কারলে [িত্‌- 
গৃহস্থিতা সেই বাঁণকস্‌তা দূরে জনৈক সুকান্ত যুবককে দোৌখতে পাইয়া 
কামাসন্ড হইয়া সখী কর্তৃক তাহাকে 'নমাল্তিত কারয়া যুবককে তাহার গৃপ্ত 
প্রণয়ীরূপে বরণ কারল। সেই সময় হইতে প্রাত রজনী তাহার সাহত 
আতবাহত কাঁরয়া কেবলমান্ত্র তাহার প্রাতই আসন্ত হইয়া রাহল । (৪১-_৪8) 

অনন্তর একদা বসহদত্তার পিতামাতার নয়নানন্দস্বরূপ তাহার ষৃবক পাঁত 
স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন কারলে সেই মহোতৎসবের দিন বসুদত্তা আভরণে সাচ্জত 
হইয়া মাতাকর্ত্ৃক শব্যায় প্রোরত হইয়াও পাঁতর সাহত কোন বাক্যালাপ করিল 
না, পরন্তু পাত তাহার সাহত কথা বাললে অপরাসন্ক সেই রমণী 'িদ্রার ভান 
কারয়া রাহল । পানমন্ত এবং পথশ্রমে ক্লান্ত তাহার পাতও নিদ্রাম্ন হইল | ইতো- 
মধ্যে পানভোজনান্তে গৃহ পারজন গভীর নিদ্রায় মন হইলে একটি চৌর প্রাকার 
খনন কারয়া তাহাদের কক্ষে প্রবেশ কারল । সেই মৃহর্তে বাণকসতা, চৌরকে 
দোঁখতে না পাইয়া, জারের সাহত 'মালত হইবার 'নামত্ত সংকেত স্থানে গোপনে 
প্রন্থান কারল ॥ চৌর তাহার উদ্দেশ্য 'সম্ধ হইবে না উপলাব্ধ কারয়া মনে মনে 
চিন্তা করিল, “আমি যে আভরণসমূহ অপহরণ কারতে এইম্ছানে আগমন কারয়া- 
ছিলাম তাহাতে ভাষত হইয়া এই রমণী গভীর 'নশ্পীথে প্রস্থান কারতেছে । সে 
কোথায় গমন করে আম সেই দিকে দাষ্ট রাখব |” এইরপ চিন্তা করিয়া সেই 
চৌর স্বয়ং অলাক্ষত রাহয়া বাণকসৃতা বলহদন্তার প্রাত দ:্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 
তাহার অন-গমন কারল ॥ 

সেই নারী পুশ্পা্দ হস্তে গুপ্তরহস্যজ্ঞাতা তাহার এক সব্চীর সাহত 
নগরধর বাহর্দেশে অনাতদ্‌রে এক উদ্যানে প্রবেশ করিল। তথায় সে তাহার 
প্রোমককে বৃক্ষে লম্বমান অবস্থায় দেখতে পাইল ॥ রজনণতে সেই প্রেমিককে 
তথায় অবলোকন কারিয়া নগররাক্ষগণ তাহাকে চৌর সন্দেহে ধৃত করিয়া তাহার 
গ্রলদেশ পাশবদ্ধ করিয়াছিল । “হায়! হায়। আম হত হইয়াছি'--এইর্‌প 
চিৎকার করিয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে কারতে সে ভঁমতলে পাতত হইল । 
(৫৫--৬৫ ) অতঃপর বসুদত্তা মৃত প্রোমককে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই 
মৃতব্যান্তকে অঙ্গরাগ এবং পৃশ্পাদ দ্বারা সাঁজ্জত কারয়া কামাজ্ধ এবং 
শোকান্ধাচন্ডে তাহার কণ্ঠালিওগ্রান করিল । যখন সে তাহার মুখ উত্তোলন- 
পূর্বক প্রোমককে চুদবন কারল তখন সেই দেহে বেতাল প্রবেশকরতঃ অকস্মাং 
দঙ্ত দ্বারা তাহার নাসকাচ্ছেদন কারল । সেই দভাগা রমণী বিহহলা এবং 
বেদনাক্িষ্টা হইয়া প্রোমক এখনও জীবিত আছে কিনা জ্ঞাত হইবার 'নাসত্ত 
প্রত্যাবৃন্ত হইয়া যখন দোঁখতে পাইল যে বেতাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 


দশম তরঙ্গ ১৪৭ 


সে মৃত এবং নিষ্পন্দ তখন সে ভীত এবং পরাভূন হইয়া ক্রন্দন কাঁরতে কাঁরিতে 
তথা হইতে প্রচ্ছান কারল। 

ইতোমধ্যে চৌর লুক্কায়ত রাহিয়া সমস্ত দর্শন কাঁরয়া মনে মনে চিন্তা 
কারল, “এই দুব্ৃত্তা নারী কি কমই না কারল । নারাীচন্ত তমসাবৃত কুপের 
ন্যায় কৃকবর্ণ, ভয়ঙ্কর ও গভীর । এখন সে ক কাঁরবে দেখা যাউক ।, এইরপ 
চিন্তা করিয়া চৌর দূর ছইতে ওৎসুক্যসহকারে উহার পশ্চাদানৃসরণ করিতে 
লাগিল । 

যেথায় তাহার পাত সপ্ত ছিল রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ কারয়া বিলাপ 
কারতে কারতে চিৎকার কারতে লাগিল, “আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। 
আম কোনও পাপকার্ধয কার নাই, তথাঁপ আমার পাঁতর্পী এই দুব্ন্ত শতু 
আমার নাপকা কর্তন কারয়াছে। তখন তাহার ভর্তা, পিতা এবং ভূৃতাগণ 
তাহার মুহম্ৃহু চিৎকারে সৌৎস্‌ক্যে জাগ্রত হইল । তাহার পিতা কন্যার 
নাঁসকা সদ্য ছিন্ন হইয়াছে দর্শন কারয়া পন্রীকে আঘাত করিয়াছে বাঁলয়া 
তাহার পাঁতকে বন্ধন কারল । তাহাকে যখন বন্ধন করা হইতে্ছল তখন সে 
মূকবৎ নীরব রাহল, কারণ তাহার শশুর এবং অনান্য শ্রোতৃগণ সকলেই 
তাহার 'বপক্ষে ছিল। (৬৬ ৭৮) 

এই সমস্ত দর্শন কারয়া চৌর ধার পদে তথা হইতে অপসৃত হইল এবং 
কোলাহলপূণ নিশারও ক্রমশঃ অবসান হইল মতঃপর বাঁণকপুত্রকে তাহার 
শশুর ছিন্ননাসা পত্রীসহ নৃপতি সকাশে আনয়ন কারয়া সমস্ত ঘটনা [বিবৃত 
কাঁরলে বাঁণকপূন্রের বাকা অগ্রাহা্রতহ স্বীয় পত্রীকে বিকৃতাঙ্গ কারবার 
অপরাধে রাঙ্জা তাহাকে মৃতু'দণ্ডাজ্ঞা প্রদান কারল ' পটহনিনাদ সহকারে 
যখন সে বধাভূমিতে নীত হইতৌহল তখন চৌর রাজপংর:ধাদগ্ে: সম পে 
উপাশ্থত হইনপ্না বালল, 'অকারণে এই ব্যান্তকে আপনারা বধ কারবেন না। আম 
সমস্ত ঘটনা অবগত আছি । আমাকে নপ'ত সকা:শ লইয়া গেল আম তথায় 
সমস্ত কাহনশী বিবৃত কাঁরব 1 ন:পাঁতর নিকট নীত হইয়া তাহাকে অভয় 
প্রদান করা হইলে সে আদ্যোপান্ত সমন্ত ঘঈনা নিবেদন করিয়া বালল, “মহারাক্্, 
আমাকে যাঁদ বিশ্বাস না করেন তবে শবের মৃখাভান্তরে এই রমণীর 
নাসকা মবলোকন কারছে পারবেন এই কথা শ্রবণ কারা নৃপাত ভূৃত্য- 
দগকে তাহা দর্শন কারবার নামন্ত প্রেরণ কাঁরলে চৌরের বচন সত্য অবগত 
হইয়া & যৃবকের মৃতুাদণ্ড'জ্ঞা প্রাতরোধ করা হইল । ধর্মদত্ত সেই দুস্টা নারীর 
কণন্বয়ও ছেদন কারবা তাহাকে দেশ হইতে নিব, নত কারপ্র এবং *বশুরের 
সমস্ত ধন ধাজেয়”ত কাঁরয়া চৌরের প্রাত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই নগরণর 
পুরাধ্যক্ষ নিষন্ত করিল 


১৪৮ কথাসারৎসাগর 


সৃতরাং দেখা যাইতেছে যে নারীগণ স্বভাবতঃই দুম্টা এবং কৃতদ্রা ।-- 
শুক এই কথা বাঁললে তাহার প্রতি ইন্দ্র আরোপিত আভশাপ দূর হইল এবং 
সে প্নরায় চিন্রথ গন্ধের দিবাদেহ ধারণপূর্বক স্বর্গে গমন কারল। 
তল্মৃহূর্তে শারকাও শাপাশ্তে দিব্য অপ্সরা তিলোত্তমারূপে স্বর্গে প্রস্থান 
কারল। রাজসভায় তাহাদের বিবাদের আর নিম্পান্ত হইল না। 
এই কাঁছনী বর্ণনা করিয়া বেতাল পুনরায় নরপাঁতকে বাঁলল' “মহারাজ ! 
এখন বিচার কর কে মন্দ, পুর্‌ষ অথবা নারী? জ্ঞাত থাকা সত্তেও যাঁদ না 
বল, তবে তোমার শির চ বিচূর্ণ হইবে।” 
স্কম্ধোপার বেতাল কথক এইপ্রকারে পন্ট হইয়া ন:পাঁত বলিল, “হে 
গোপেশ্বর, স্টীলোকেরাই পাপকর্মাসন্তা, অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে কখনও 
কখনও কোনও পুরুষ দষ্কর্ম কাঁরতে পারে, কিন্তু নাবগণ সর্বদা সর্বই 
এবংবধ দুজ্কার্ধয সাধন করে ।' নৃপাঁত এই কথা বিলে বেতাল পূর্বের ন্যায় 
নৃপাঁতস্কম্ধ হইতে অদৃশ্য হইল এবং রাজা পুনরায় তাহাকে আনয়ন কারবার 
নান তৎপর হইল । (৭৯১৫) 
ইতি মহাকাঁব প্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসারৎসাগরের শশাঙ্কবতা লম্বকের দশম তরঙ্গ সমাপ্ত। 


শ্লোক সংখ্যা--১৫ 
ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৫, ১১৫ । 


একাদশ তরঙ্গ 
চতুর্থ বেতাল 
ভূপাত নিবরুমসেন পূনরায় রজনশীতে *মশানন্ছ শিংশপা তরদর নিকট গমন 
কাঁরয়া অটহাস্যরত শবদেহস্িত বেতালকে গ্কন্ধে কারয়া আঁবচাঁলত চিত্তে নীরবে 
যাত্রা কারল। সে যখন এইর্‌পে গমন কারতোছল তখন তাহার স্কন্ধান্ছুত 
বেতাল পুনরায় তাহাকে বাঁলল, 'রাজন, তুমি এই দন্ট 'ভিক্ষুর নামত এত কষ্ট 
স্বীকার কাঁরতেছ কেন? বদ্তুতঃ তুম (িচারব্যীদ্ধহাীন হইয়া এই নিষ্ফল 


পারশ্রম কারতেছ । পথে তোমার চিন্তীবনোদনের নিমিত্ত যে কাঁহনা বালব, 
শ্রবণ কর £__ 


বীরবর কথা 


শোভাবতণ নায় বিখ্যাত একটি নগরী আছে। তথায় পরম সাহসাঁ 
শূদ্ুক নামক নরপাঁত বাস কারত। বন্দী শুপরখাদগের চামর ব্যজনে 
তাহার শৌধ্যীপ্ন সতত প্রদণগ্ত থাঁকত। আবমিশ্র ধর্মাচরণে সেই রাজার 
রাজত্বে বসুন্ধরা এতই মাঁহমাময়ণ হইয়াছিলেন ষে আমার মনে হয় 1তাঁন রাম 
প্রভীতি অন্যান্য নপাঁতাঁদগের কথা বস্মৃত হইয্সাছিলেন । 

একদা মালবদেশ হইতে শ্রীপ্রয় নৃূপাঁতর সেবার্থে বীরবরনামক এক দবিজ 
আগমন কারয়াছল । তাহার পত্বশর নাম ছিল ধর্মবতী, পত্রের নাম সম্ভববর 
এবং কন্যার নাম ছিল বীরবতণ । এই ?িতনজন লইয়াই তাহার পসবার ছল 
এবং তাহার তিনজন অনূচর ছিল । তাহার কাটদেশে ছল কৃপাপ, এক হচ্তে 
ছিল খা এবং অপর হস্তে ছিল সৃচার্‌ ঢাল। অনপসংখ্যক পাঁরজন থাকা 
সন্তেহও সে নূপাতর নিকট হইতে বাত্তদ্বর্প দৈনিক পঞ্চশত দীনার গ্রহণ 
কারত । (১--১১) নূপাঁত শ্রক উহার শৌর্ধব্যঞ্জক আকাত দশ “ন কারিয়া 
তাহার ঈী*সত বেতন প্রদান করিল । কিন্তু তাহার পারঙ্জন স্বঙ্পসংখ্যক ছিল, 
এ প্রভৃত স্বর্ণমনদ্রা সে ব্যসনে ব্যয় করে অথবা কোন সংকার্ষো ব্যয় করে কিনা 
ইহাজ্ঞাত হইবার নামন্ত ভূপাঁত উৎসুক হইয়া বীরবরের জীবনযানার পদ্ধাত 
নিরুপণ কারবার 'নামত্ত গুপ্তচর [নিষুত্ত কারল। এইর্‌প দম্ট হইল যে বারবর 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে নূপাঁতর সাহত সাক্ষাৎ কারয়া মধ্যাহে আয়ধ হন্তে ?সংহ- 
দ্বারে অবস্থান কারত। অতঃপর গৃহে গমনপ্বক ভার্ধ্যার হঙ্তে তাহার 
বেতন হইতে একশত দশনার ভোজ্যবদ্তুর 'নামন্ত প্রদান করিত । শত দীনার ব্যয় 
কারয়া সে অঞ্গরাগাঁদি এবং তাম্বুল ক্রয় কারত এবং স্নানান্তে বু এবং শিবের 
আরাধনার 'নামন্ত একশত দঈনার পৃথক রাখিয়া দুইশত দানার ত্রান্মণাঁদগকে 
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দান কারিত। এই প্রকার সে দোনক পণশত দশনার ব্যয় কারত। অতঃপর সে 
যজ্ঞে ঘৃতাহতি প্রদানকরতঃ অন্যান্য কর্মাদ সম্পন্ন করিয়া ভোজন কারত। 
রজনীতে একাকী পুনরায় সিংহদ্বারে খড়া হুস্তে প্রহরারত রাহত । গুপ্তচর 
প্রমুখাৎ বীরবরের এই প্রকার সম্ভাবে জণবনযাঘার কথা শ্রবণ কাঁরয়া নপাত 
শৃদ্ুক হৃদয়ে আনন্দ লাভ কাঁরল এবং বীরবরকে অনুসরণ কারতে গ্‌স্তচরাদগকে 
বারণ কারল। রাজা তাহাকে বিশেষ পূজাহ' পুরুষ ঝলয়া মনে কারল। 
€১২-২১) 

প্রচস্ড রবিকরযনুস্ত গ্রীন্মকালে অরুেশে আতবাহনান্তে বশরবরের প্রাত 
(িদ্বেষবশতঃই যেন বিদহ্যৎগজনসহ 'দবারানরবারিবর্ধণকার+ ঘনঘটায় বর্ষাকালের 
আগমন হইল । তখন মুষলধারে দিবারান্র বৃষ্টি পাতত হইতে থাকলেও অচল 
বীরবর পূর্ববৎ সিংহদ্বারে অবন্থান কারত । রাজা শ্রক 'দিবাভাগে প্রাসাদ- 
শর্য হইতে তাহাকে দোখত এবং পুনরায় রজনীতে তথায় আরোহণশকরতঃ সে 
তথায় আছে 'কি নাই জ্ঞাত হইবার নামত তথা হইতে চিৎকার কারল+ "সংহ- 
জবারে কে আছে ৮ বশীরবর উহা শ্রবণ কারয়া প্রত্যুত্তর কারল, 'মহারাজ, আম 
এখানে আছ ।, তখন নহপাঁত শুদ্রুক মনে মনে চিন্তা করিল, 'বীরবর আতিশয় 
সাহসী পূরহষ এবং আমার ভন্ত। উহাকে উচ্চপদে উন্নীত কারতে হইবে ।, 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ন:পাত প্রাসাদশণর্য হইতে টিররারা? অজ্তঃপুরে 
গমনকরতঃ সৃস্ত হইল। 

পরদিবস প্রদোষে ধারাসারে বাষ্টপতন আরম্ভ হইলে নভোদেশ অদশ্য- 
করতঃ চতুদ্্ক ঘোর তমসাবৃত হইলে ওৎসুক্য নিবারণের নামত নৃপাত 
পুনরার প্রাসাদশীর্ষে একাকাঁ আরোহণকরতঃ তারস্বরে চিৎকার করল, “সংহ 
"বারে কে রাহয়াছ ? বাঁরবর পুনরায় বলিল, “আম হেথার আছি।' ভূপাত 
যখন তাহার সাহসের প্রশংসায় মগ্ন ছিল তখন দূরে এক হতাশ রমণীর ক্রন্দন- 
ধ্বনি শ্রুত হইল ॥? তাহার বলাপের করণ শব্দই মান্র শ্রবণ করা যাইতেছিল। 
ইহা শ্রবপকরতঃ নৃপাতি দয়াদ্রুচত্তে ন্তা করিতে লাগিল, 'আমার রাজত্বেত 
কোনও পরাভূত, দুল্ছ অথবা দারদ্র ব্যান্ত নাই তবে কোন রমণী একাকনী রাত্রে 
1বলাপ কাঁরতেছে 7? তখন নিয়ে একাকীচ্ছিত বীরবরকে সে এই আদেশ কারল, 
“বীরবর, শ্রবণ কর, দূরে কোন রমণী ক্রদ্দন করিতেছে । তথায় গমনপূবক সে 
কে এবং কেন সে বিলাপ কারতেছে জানিয়া আইস ।' (২২--৩৪) বীরবর এই 
কথা শ্রবণকরতঃ, “আম তাহাই করিব' বালয়া কাঁটদেশে খড়া এবং আঁসহস্তে 
তথা হইতে যাত্রা কারল। পৃথিবী বিদযৎস্ধরূপ একচক্ষুসমান্বত নবমেঘে 
কফবণ রাক্ষসের ন্যায় প্রাতভাত হইতোছিল। শিলার্‌পী বৃহ বছেখ বৃষ্টি 
বন্দু পাঁতিত হইতেছিল । নপাতি শদ্রক এই প্রকার রজনীতে তাহাকে একাকা 
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গমন কারতে দর্শন কারয়া করুণায় এবং ৎসুক্যে প্রাসাদশীর্ধ হইতে অবতরণ- 
পূুবক আসহঙ্তে অলাক্ষতে একাকী তাহার অনহগণন কারল ॥ অধ্যবসায় 
সহকারে বীরবর িলাপধ্যানর 'দিকে অগ্রসর হইয়া নগন্ীর বহিদেশস্থ একটি 
তড়াগসমীপে উপনশত হইয়া তথায় বারমধ্যে জনৈকা রমণখকে এই বলিয়া 
বিলাপ কারতে দোখল, “হায় বর | হায় কপাল উদার পুরুষ । তোমা বহনে 
আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ কারব 2 নংপাঁতকন্ত্ক অনুসৃত বারবর সাশ্চযো 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কে এবং কেন এই প্রকার বিলাপ কারতেছ ?” তথন 
সে তাহাকে প্রত্যুত্তর কারল, "প্রয় বীরবর, আমি এই ধরণী, ধার্মিক নৃপাতি 
শুদ্রক সম্প্রাত আমার পাত, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত হইলে 
আমি আর কোথায় তাহার ন্যায় অন্য পাত লাভ কারব? সেইজনাই জাম 
তাহার এবং আমার 'নামন্ত শোকান্বিত হইয়া ক্রন্দন কারতেছ ।' এইকথা শ্রবণ 
কারা বীরবর সশাঁঞ্কত চিত্তে বালল, “দোব, জগত্রক্ষক প্রভুর মৃত্যু নিবারণ 
কারবার কোন উপায় আছে কি ?' 

তাহার এই বচন শ্রবণ কাঁরয়া ধরণণদেবী বাঁললেন, 'ইহার একটি মাত উপার 
তুম অবলদ্বন কাঁরতে পার।” তখন বীরবর বাঁলল, 'দোব, ধাহাতে আম 
এখনই উহা প্রয়োগ কারতে পার আপান অবিলম্বে তাহা বলুন। অনাথা 
আমার জীবনের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? (৩৬--৪৮) এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া ধরণখদেবী তাহাকে বাঁললে্ন, 'তোমার মত সাহসাঁ এবং প্রভৃভত্ত আর কে 
আছে? সূতরাং তাহার কি প্রকারে মঙ্গল হইবে শ্রবণ কর। বে উত্তমা 
চণ্ডীদেবশ তাঁহার ভস্তাদগের নিক্ট সর্ধদা আত্মপ্রকাশ কারতে উন্মখ এবং 
যাহার নিমিত্ত ন:পাত তাহার প্রাসাদ সমখপে মান্দর প্রস্তুত কারয়া চ্!ছে তাহার 
নিকট যদ তুমি তোনার পুত্র সত্তববরকে 'নবেদন কর তবে রাজার মৃত্যু হইবে না। 
সে আরও একশত বংসর জশীবত থাকবে । যাঁদ তুম আবলত্বে এই কাধ্য 
সম্পাদন কর তবে তাহার নিরাপত্তা বিহত হইবে । আর যাঁদ তাহা না কর 
তবে অদা হইতে ততশয় দিবস সে নশ্চয়ই মৃতুযুমুখে পতিত হইবে ।, 

ধরণণদেব' এই কথা বাঁললে বীরবর কাঁহল, “দোব, আমি গরমনপূব্ক এই 
মুহত্তেই এ কাষণ্য সম্পাদন কারব | ধরণনদেবী তখন, “তুম সফলকাম হও” 
এই কথা বাঁলয়া অন্তহি“তা হইলেন । গুস্তভাবে বারবরের অনুগামী নংপাত 
এই সমস্তই শ্রবণ কারল। 

অঙঃপর বারবর অন্ধকারে সত্বর তাহার আলয়ে শমন কারলে নপাঁত শুদ্রুক 
ও সৌৎসুক্যে অলাক্ষতে তাহার পণ্চাদনুসরণ কারিল। তথায় সে পত্র ধম- 
বঙণ:ক জাগ্রত কারয়া কি প্রকারে ধরণীদেবী তাহাকে নৃপাঁতর নামত্ত পহন্রকে 
বালদান কারতে হইবে তাহ? নিবেদন করিলে তাহা শ্রবণ কারয়া ধর্মবতা বাঁলল, 
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নাথ, নূপাতর মঞ্গলাবধান আমাদের করিতেই হইবে । সৃতরাং আমাদের 
পুত্রকে জাগ্রত কারয়া তুমি স্বয়ং তাহাকে শুই কথা বল।' তখন বারবর তাহার 
সুপ্ত বালকপুত্তকে জাগ্রত করিয়া যাহা ঘঁটয়াছে তাহা বণনা কারয়া বাঁলল, 
সুতরাং বৎস, তোমাকে যদ চান্ডঙ্গাদ্দেবীর নিকট উপহার প্রদান করা হয় তবে 
নৃপাঁত জীবিত রাহবেন । নতুবা তৃতীয় দিবন্দ তাঁহার মৃত্যু হইবে ।” এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া বালক হওয়া সত্তেও স্বীয় নামের মর্ধাদা রক্ষা কাররা অক্লীব- 
চিন্তে সে বালল, “আমার জীবন দান কারলে যাঁদ ভূপাঁতর জীবন রক্ষা হয় তবে 
আমার সমস্ত মনস্কামনাই পূর্ণ হইবে কারণ আম তাঁহার অন্বধণ পারশোধ 
কারতে সমর্থ হইব । সুতরাং এই বিষয়ে বিলম্বের আর ক প্রয়োজন আছে 2 
জামা?ক ভগবতাঁর নিকট উপহার প্রদান কর এবং প্রভুর শান্তি লাভ হউক।' 
(৪৯--৬২) 

সত্তববর এই কথা বালে বারবর প্রত্যুত্তর কারল, “সাধু. সাধ, তুমি আমার 
উপধৃত্ত পূত্।” নৃপাঁত, বাহপুদশ হইতে সনগ্ত শ্রবণ কাঁরয়। মনে মনে বাঁলল, 
'উহারা সকলেই সমান সম্বশশল ॥ 

অতঃপর বীরবর পত্র সত্তববরকে স্কন্ধে স্থাপন কাঁরলে তাহার ভারা ধর্মবতী 
তাহাদের দুহতা বাঁরবতশর সাঁহত চণ্ডণ মান্দিরে সেই রজন'তে উভয়ে গমন 
কারলে নৃপাত শদ্রক প্রচ্ছন্ন রাহয়া তাহাদের পশ্চাদনৃসরণ কারঙ্গ । তখন পিতা 
সন্তববরকে স্বয় স্কর্ধ হইতে বিগ্রহের সম্মহথে অবতরণ কক্মইলে ধৈধাশীল 
সন্তববর দেবাকে প্রণাম কারয়া বলিল, 'আমার শির উপহার প্রদান কাঁরয়া নপাত 
শূদ্রকের জীবন রক্ষা করা হউক। হেদেব, তিন যেন আরও একশত ₹ৎসর 
[নন্ষণ্টকে রাঙ্জয শাসন কারতে সমর্থ হন ।” বালক সন্তববর এই কথা বালে, 
“সাধু, সাধু” এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক বারবর আস নিচ্কাষণপূব্ক পত্রের 
শিরশ্ছেদন কারয়া বলিল, “আমার পুর্লোৎসর্গে ভূপাতর জীবন রক্ষা হউক ।” 
তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে দৈববাণন শ্রুত হইল, "সাধ. বীরবর, সাধ । তোমার 
মত রাজ্রভন্ত আর কে আছে?" তু তোমার একমান্র মহৎ পুত্রকে উৎসর্গ 
কারয়া নূপাঁত শুদ্রকের জীবন এবং রাজঃ রক্ষা কাঁরয়াছ '" অতঃপর বীরবর- 
দুহতা বালিকা বীরবতী হত ভ্রাতার শির আলঙ্গনকরতঃ আতশয় শোকে 
মৃহামান হইয়া বিলাপ কারিতে কারতে ভগ্র হৃনষে প্রাণত্যাগ করিল । গুপ্তচ্ছানে 
লুক্কায়ত রাহরা রাজ্ঞা সমস্তই দর্শন এবং শরণ করিয়াছিল । '৬৩-_ ৭৪) 

অতঃপর বগরনরপত্রী ধর্মবতশ তাহাকে বাল, 'নংপাতর সমংদ্ধির ব্যবন্থা 
করা হইল, এখন তোমাকে আমার কি বালবার আছে। আমার জ্ঞানহীনা 
বালিকা কন্যা ভ্রাতান্র শোকে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছে। এই সন্তানম্বয় হারাইয়া 
আমার আর জাধনের কি প্রয়োজন আছে? আম মড্রতাবশতঃ নৃপাঁতর 
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কল্যাণের 'নামত্ত দেবীর নিকট ইতঠপূর্কে গ্বায় শির উৎসগ্গ কার নাই, এখন 
আমাকে সন্তানদিগের দেহের সাহত আিতে প্রবেশ করিতে অনমাত প্রদান কর ।” 
এই প্রকারে অন:রহদ্ধ হইয়া বরবর তাহাকে বালল, “তুম তাহাই কর, তোমার 
মঙ্গল হউক । হে মনাস্বন »ন্তানাদগের নামত্ত দ2ুঃখপ্‌ণ: জীবন যাপন 
করিয়া তুম আর কি সখলাভ করিবে 2 কিন্তু স্বীয় জীবন উৎসগ* কর নাই 
বালয়া দৃ£াখত হইও না। প্‌নত্র ব্যতীত অন্য কাহারও জীবনের 'বানময়ে 
যাদ কর্ম 1সদ্ধ হইত তবে আণ্ম কি আমার জীবন উৎসগ কারতাম নাঃ 
দেবাণাঁঞ্দিরের চতুর্দকে বেষ্টন কারবার 'নামত্ত যে কান্ঠরাঁশ সংগৃহীত হইয়াছে 
উহা দ্বারা আম যতক্ষণ চিতা প্রস্তুত কার ততক্ষণ অপেক্ষা কর ।” 

এই কথা বলিয়া বরব্র কান্ঠ দ্বারা চিতা নির্মাণপূবৰ্্ক আলোকবর্তুকায় 
উহা প্রজ্জবলিত কাঁরয়া সন্তানদ্বয়ের দেহ ত্দপরি স্থাঁপত কারলে তাহার 
ধম'শীলা ভার্যযা ধর্মবতাঁ তাহার পদতলে পাঁতত হইয়া চণ্ডীকে অর্না কারয়া 
তাহার নিকট এইর্‌প প্রার্থনা কারল “এই আর্ধ;পুত্রকে যেন পরজন্মেও পাতরূপে 
প্রাপ্ত হই । অ।মার জখীবন দান দ্বারা তাহার প্রভ্‌ নৃপাতর কল্যাণ হউক ॥” 
ধাঁমক নারী এইবাক্য উচ্চারণপৃবক কেশ কলাপের ন্যায় প্রজ্জবালত চিতানলে 
অবহেলার প্রবেশ কারল । (৭+--৮৫) । তখন শর বীরবর মনে মনে চিন্তা 
কারল, আকাশ বাণীর কথামত নৃপাতর স্বার্থে যাহা কারবার আমি ত তাহা 
সম্পাদন ক:রপলাছ। প্রভুর নিকট ভোজ্যধণ পারশোধ কাঁরয়াছি। এখন 
একাকণ অবন্থায় কেন জীবন ধারণ কারয়া রহিব? প্রিয় পারজন, যাহাঁদিগকে 
পালন করা কন্তব্য, তাহাঁদগকে উৎসগ কারবার পর আমার মত পুরষের পক্ষে 
জীবনধারণ করা আর শোভা পায়না । সতরাং স্বীয় প্রাণ উৎসগ" করিয়া 
চণ্ডিকা দেবার তাষ্ত সাধন কার না কেন? এইরুপ চিন্তা করিয়া সে প্রথমে 
এই প্রকারে দেবীর স্তাতিবাদ কারতে লাগল 'মাহষাসূরমার্দনি, তোমার জয়" 
হউক | রুরু দানব নিধনকারনী 'ভ্রশ্‌লধারনী দোব ! তোমার জয় হউক। 
দেবতাদিগের আনন্দদারিনী, তিভুবনের মাতৃবর দোব! তোমার জয় হউক। 
ভন্তাদগের নিঃশেষে মোক্ষদায়িনন আশ্রয়ন্থল খোমার জয় হউক । যিনি ভাস্কর 
কিরণ ধারণপূবক 'বপদান্ধকার বদারল করেন তাহার জয় হউক ' মৃশ্ডমালা- 
ধারণণ কপালিন কাল, তোমার জয় হউক । হো 'শিবে তোমার জয় হউক! 
আমার মস্তকোপহার গ্রহণপূরবক সম্প্রীাত নপাত শদ্রকের প্রত প্রস্ম হও।? 
এইরপ বাকো দেবশর স্কবকরতঃ সে অকদ্মাং খড়াঘাতে স্বীয় মস্তক ছেদন 
কারল। 

গাপ্তস্থান হইতে এই সমস্ত অহলোকনপৃব্ক রাজা শুদ্রুক আকুল, দ:2খিত 
এবং আশ্চর্ঘ)12ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করল, “এই সাধ এবং তাহার চবজঃনরা 
আমার নামন্ত অঙ্ভ্ত এবং দ,্কর কার্য কারয়াছে । পৃথিবীতে কখনও এই- 
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রূপ দম্টহয় নাই । এই বিচিত্র এবং বিস্তৃত সংসারে কাহাকেও বিদিত না 
কয়া প্রভুর নামন্ত গোপনে আত্মদানকাঃশ এই প্রকার মহৎ ব্যান্ত কোথায় দজ্ট 
"হইবে 2 (ইহার অগ্রে পৃস্তকান্তরে আছে, 'মহত্তৰ নম্ট হইলে কেবল অধ্যাতই 
প্রা্ত হওয়া যায়' ) যাঁদ এই উপকারের প্রাতদান কারতে সমর্থ না হই তবে 
পশহবৎ জীবনযাত্রা করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? (৮৬--৯৭) বীর 
নরপাঁত এইরপ চিন্তা করিয়া কোষ হইতে আস মুস্তকরতঃ দেবীর নিকট আগমন 
কারয়া এইর্‌প প্রাথথনা কারতে লাগল, দেব ! আপনার সতত অচক আপনাকে 
1শিরোৎসর্গকারী আমাকে একাঁট বর প্রনান করুন । নামসদৃশ কর্ম সম্পাদন- 
কারণ এই দবজ বীরবর ষে আমার হতার্থে জীবন বসর্জন কাঁরয়াছে সে 
সপারবারে জশীবত হউক ।” এইরংপ প্রাথনা কারয়া নৃপাঁতি শৃদ্রুক আস দ্বারা 
স্বীয় মস্তক ছেদন কারতে উদ্যত হইলে. আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রৃতঃ হইল, 
এই প্রকার দৃঃসাহাসক কাধণ্য কারও না। আম তোমার শৌধে সন্তুষ্ট 
হইয়াছ। এই বিপ্র বীরবর সভার্ধা এবং সসঞ্তান পুনরায় জীবত হউক ।” 
এইর্‌প বাক্য উচ্চারণপুবক বাণী নীরব হইলে পনুত্র, কন্যা এবং ভাষণাসহ 
অক্ষত বীরবর পুনরায় জীবত হইল । এই অদ্ভূত দৃশ্য অবলোকন করিয়া 
নৃপাত পুনরায় সত্বর প্রন্ছম হইয়া হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদিগকে দশ'ন করিতে 
লাগল । 

সত্বর সুপ্তোথিত বীরবর নিজেকে, সন্তানাদগকে এবং ভাষাকে জীবত 
দর্শন কারয়া বিভ্রান্ত হইল। সেস্নীএবং সন্তান প্রতোককে নাম ধারয়া 
আহবানকরতঃ বালল, ণতোমরা ভস্মীভূত হইয়া পুনরায় কি প্রকারে জশীবত 
হইলে» আমিও ত স্বায় শিরশ্ছেদন করিয়াছিলাম । এখন আবার 'ক প্রকারে 
জীবনলাভ কারলাম 2 ইহা কি মায়া না দেবীর অনগ্রহ 2 সে এই কথা 
বাঁললে তাহার পত্রী ও সন্তান প্রত্যুত্তর কারল, “আমাদের পুনরুজ্জীীবত 
হওয়া দেবীর অনত্গ্রহের ফল, যাহা আমরা জ্ঞাত নাহ ॥' বারবরও এ বাক্য 
সমর্থনপৃবক আম্বকাদেবীকে প্রণাম কারয়া ঈীপসত কার্ধ্য সিদ্ধান্তে পুত্র এবং 
সঃতানগনের সাহত গহে প্রত্যাব্ত'ন কারল ॥। (৯৮ -১০৯) 

পূত্র, পত্রী এবং কন্যাকে তথায় রাখিয়া সে সেই রজনীতে পুনরায় ন:পাঁতর 
[সংহদ্বারে প্রত্যাবর্তন কারয়া পূর্ববৎ তথায় অবস্থান কারতে লাগিল । রাজা 
শৃদ্রকও যে সকলের অলক্ষিতে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল, পূনরায় 
প্রাসাদশীর্ষে গমনপূর্বঙ্ত তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে শুধাইল, "সংহদ্বারে কে 
অবস্থান কাঁরতেছ ?” তখন বারবর প্রত্যুন্তর কারল, “মহারাজ! আম স্বয়ং 
হেথায় বন্ত মান রাহয়।ছ। আপনার আদেশমত সেই নারীর অন্বেষণে গমন 
করিলে সে দ্টগান্রহ রাক্ষসীবৎ অন্তর্থ।ন কারল ।, 


একাদশ তরঙ্গ ১৯৫৫ 


বীরবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নপাঁত যাহা যাহা ঘাঁটয়াছে, সে স্বয়ং 
সমস্ত প্রতাক্ষ কারয্লাছিল, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা কারল, 
“মনস্বীদগের চিত্ত সমুদ্রের ন্যায় গভীর । অনন্যসামান্য কম“ করিলেও তাহার 
উল্লেখমা্ও করেন না।' এইরূপ চিন্তা কারয়া লপাত প্রাসাদশীষ হইতে 
নীরবে অবতরণপূব্ক অন্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরয়া সেই রজন? যাপন কারল। 
পরদবস প্রাতে বীরধর রাজসভায় উপাচ্ছিত হইলে হৃষ্ট ন্পাঁত বীরবর 
রজনশতে যাহা যাহা করিয়াছিল মন্ত্শাদগের নিকট তৎ সমুদয় বর্ণনা কারলে 
তাহারা সকলে আশ্চর্ধযান্বিত এবং মোহত হইল ॥ তখন ভূপাঁত তাহার প্রীতির 
নদশ নস্ত্রপ বীরবর ও তাহার পুত্রকে লাট এবং কর্ণট রাজ্য দান কাঁরল। 
তখন সমপধণযায়ে শ্ছিত শ:দুক এবং বীরবর ন:পাঁতদ্বয় পরস্পরের উপকার 
সমপাদনপূর্বক সুখে বাস করিতে লাগিল । (১১০--১২০) 
বেতাল এই অত্যাশ্চযণ্য কাহনৰ বণনা কারয়া নৃপাতি ছিবিক্রমসেনকে 
বাঁলল, 'রাজন-”এখন বল, ইহাদের মধ্যে কে সব্ণপেক্ষা শ্রে্ঠ বর । জ্ঞাত থাকা 
সত্তেবও যাঁদ উও্ড৪ শ্রপান না কর তবে মৎকথত পূববং আভশাপগ্রস্ত হইবে । 
এই কথা শ্রবণ কারয়া নপাত বেতালকে প্রত্যুন্তর কারল, “ইহাদের মধ্যে 
রাজা শূদ্রকই সর্বশ্রেষ্ঠ বর !” তখন বেতাল বালল, 'বীরবর 'ক শ্রেচ্চতর নয়? 
অথবা তাহার প্র, ষে বালক হওয়া সন্তেৰও এই প্রকার অনবদ্য শোর্ধয প্রদর্শন 
কারয়াছিল, সে ওক শ্রেম্ঠতর নয় 2 তুম নপাঁত শ.দুককে ইহাদের অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ বীররূপে আখ্যাত করিতেছ কেন ?" 
বেতাল এই কথা বাঁললে ভূপাত প্রত্যুত্তর কাঁরিল, “এইরুপ বাঁলও না, উচ্চ- 
কুলোদ্ভব বীরবরের পারিবারিক কর্তব্যই হইতেছে যে নপাতর সংরক্ষণের নামত 
দারা, পুগ্র এবং নিজের জীবন বিসর্জন করা । তাহার সদ্বংশজা পত্রীরও পাতই 
একমান্র উপাস্য এবং পাতদশ“ত পথে চলা বাতীত তাহার আর কিছু কারবার 
নাই । তাহাদের পনর সন্তববরও তাহাদেরই মত। সন্ত যের্প হইবে বস্নও 
তদনুরূপ হইবে । কিন্তু শুদ্ুক তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেম্ঠ, কারণ যে ভূত্যবর্গ 
জীবন বিসর্জনপূর্বক নৃপাত্র জীবনরক্ষা করে 'তান তাহাদের নিমিত্ত স্বায় 
জশবন উৎসর্গ কারতে উদ্যত হইয়াছলেন। 
বেতাল ন্পাতর এই বাক্য শ্রবণ কারয়া তাহার স্কন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ 
অবতরণপূবক মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া তাহার পূবশ্থানে গমন কারলে দ্‌ঢ়- 
প্রাতজ্ঞ নৃপাতও রঙ্নীতে তাহাকে আনয়ন কারবার নামত্ত পূর্বপথে *মশানে 
গমন কারল । (১২১--১৩২) 
ইাত মহাঙাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবত লম্বকের একাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত 
শ্লোক সংখ্যা--১৩২ 
ক্রামক শ্লোক সংখ)া-- ১৬ ২৪৭ । 


দ্বাদশ তর 
পঞ্চম বেতাল 


অতঃপর নরপাত ন্রিব্রমসেন শিংশপাতরূর নিকট গমন কারয়া তথায় 
বেতালকে পূর্ব শবদেহে দোখতে পাইরা তাহাকে নামাইয়া তাহার প্রাত 
আতশয় 'িরস্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় গমান্থানে ত্বারংগাঁততে যাল্লা কারল । পূর্বের 
মৌন অবশ্থায় মহাশ্মশান হইতে রজনখীতে গমন কারতে থাকিলে তংস্কন্ধোপার 
বেতাল তাহাকে বাঁলল, "তুম কম্টসাধ্য ব্রত গ্রহণ কাঁরয়াছ । তোমাকে দেখা- 
মানই তোমার প্রাত আমার প্রীত জান্মরাছে । তোমার চিন্তাবনোদনাথ" একাঁট 
কাহনা বালতোছ, শ্রবণ কর £-_ 


সোমপ্রভা এবং তাহার প্রণয়ীত্রয়ের কাহিনী 


উজ্জায়ন? নগরীতে নৃপাঁতি পৃণ্যসেনের আঁশ্রত তাহার মন্ত্রী হারস্বামী 
নামক দ্বজজজ বাস করিত । সমকলজ্া পত্রীর গভে তাহার দেবস্বামী নামক 
ততত-ল্য পত্র জন্মগ্রহণ কারয়াছিল, হারস্বামীর সার্থকনামা সোমপ্রভা নামক 
অপূর্বসূন্দরখ কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তাহার 'ববাহকাজ আসন্ন হইলে 
সেই রৃপগাব্তয যুবতী মাত প্রঘৃখাৎ পিতা এবং ভ্রাতার ণগনকট এই বার্তা 
প্রেরণ করিল, “যাঁদ আমার জীবনের প্রাত তোমাদের আকষ'ণ থাকে তবে আমাকে 
শোর্ধাশাল? অথবা জ্ঞানী অথবা মায়াবদ্যায় পারদশখ বরের সাহত বিবাহ প্রদান 
করিবে, অন্য কাহারও সাহত নহে ॥ এই কথা শ্রহণ কারয়া পিতা হরিস্বামণী এ 
[তন শ্রেণী হইতে কন্যার 'নামত্ত বর নির্বাচন করিতে ব্যস্ত হইল 1 এই সময়ে 
আক্রমণকারা দাক্ষণাপথের এক ভূপাতর সাঁহত সাঁন্ধ স্থাপনের 'নামত্ত নংপাঁতি 
পুণ্যদেন তাহাকে প্রেরণ করিলে সেই কার্ধয সম্পাদত হইলে তাহার কন্যার 
রুপলাবণ্যের কথা শরণ কারয়া এক দ্বিজ আগমনকরতঃ তাহার দহিতার পাপ 
প্রার্থনা কারল । হারস্বামী পারপয়্প্রাথী সেই ত্রাঙ্মাণকে বাঁজল, 'শোবযশালণ, 
জ্ঞানী অথবা মায়াবৎ না হইলে আমার কন্যার পছন্দ হইবে না। আপান 
ইহার মধ্যে কোন: শ্রেনীভযন্ত 2? হারস্বামী গই কথা বাললে 'িবাহাথণ সেই 'বপ্র 
বালল, “আমি মায়াবদ্যাবৎ।” হরিস্বামণ প্রত্যুত্তর করিল, “তবে আপনার 
মায়াবল আমাকে প্রদশ'ন করান । সেই অলোকিক শান্তধর তৎক্ষণাৎ স্বর 
বিদ্যাবলে একটি আকাশগামশ যান প্রস্তুত করিয়া হরিস্বামণকে সেই রথে উপাবস্ট- 
করতঃ স্বর্গাদ জগৎ সমূহ প্রদর্শন করাইয়া প্রহৃস্ট হরিস্বামীকে কার্যবাপদেশে 


জ্বাদশ তরখ্গ ১৫৭ 


আগত সেই দাক্ষিণাত্য নৃপাতর স্কম্ধাবারে তাহাকে পূনরায় আনয়ন কারল। 
হরিস্বামী তখন সেই মারাবিদ্যাবদের হস্তে কন্যা সম্পদান করিতে স্বীকৃত হইয়া 
তখন হইতে সপ্তম দিবস বিবাহ লগ্ন বালরা স্থির কারল । (১--১৮) 

ইতোমধ্যে উজ্জায়নীতে আর একজন 'বপ্র হরিস্বামীপূত্র দেবস্বামীর নিকট 
আগমনপূব্ক তাহার ভাগনীর পা1াণ প্রার্থনা কারল। দেবস্বামী তাহাকে 
বাঁলল, "আমার ভাগনী জ্ঞ।নী, মায়াবিদ্যাবিং অথবা শোৌধণশালশ পুরুষ 
ব্যতীত আর কাহাকেও পাতরপে গ্রহণ কারবে না। তখন সে বালিল, “আম 
বীর পুরুষ |” যখন সেই বার অস্ন্শস্তের পারঞ্গমতা প্রদর্শন করাইল তখন 
দেবস্বামী অনংজাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং গণকদিগের 
উপদেশানুসারে পিতা অন্য বিবাহাথীকে যেরূপ বলিয়াছলেন মাতার অজ্ঞাতে 
সেই সপ্তমাদবসেই অনুজার বিবাহের দিন ধাযণ্য কারল। 

ঠিক সেই সময়ে হারস্বামীর পত্রী সোমপ্রভার মাতার নিকট ততশয় ব্যাস্ত 
আগমনকরতঃ একান্তে তাহার দ্াহতার পাঁণিপ্রার্থনা কারলে সে তাহাকে বালল, 
'আমার কন্যা ওলী, শৌধ্যবান অথবা মায়াবদ্যাবৎ স্বামী গ্রহণ কারতে 
ইচ্ছুক ।” তখন সে প্রত্যুত্তর করল, 'মাতঃ, আম ও্ঞানী । সে তখন তাহাকে 
ভূত এবং ভাবষাৎ সম্বন্ধে প্রন কারা সন্তুষ্ট হইয়া সেই অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন 
প্রুষের হস্তে সপ্তম 'দবসে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল । 

পরাদবস হারস্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত হইয়া তাহার পত্রী এবং পুত্রের নিকট 
কন্যার বিবাহের প্রাতশ্রাত জ্ঞাপন কারলে তাহারাও পৃথকভাবে তাহাদের প্রাত- 
শ্রাতর কথা বাললে বররয় 'নমাম্মত হইয়াছে বাঁলয়া সে ডীদ্বগন হইল । (১৯--২৭) 

বিবাহ দিবসে জ্ঞানশ, মায়াশাস্তাবৎ এবং শোৌধ্যশালাী বরনুয় হরিস্বামীর 
গৃহে সমাগত হইলে একাট অদ্ভুত ঘণনা প্রত্যক্ষ করা গেল। বধূকনযা পোম- 
প্রভা অগ্স্রাতভাবে কোথায় প্রচ্ছান কারয়াছে এবং অন্বেষণ কারয়াও তাহাকে 
প্রাপ্ত হওয়া গেলনা । তখন হারস্বামী সৌৎসৃক্যে জ্ঞানীকে বলল, "হে 
জ্ঞনৌ, সত্বর আমাকে বলুন, আমার কন্যা কোথার প্রস্থান কারয়াছে।” তাহা 
শ্রতণ কারয়া জ্ঞান তাহাকে বাঁলল, 'রাক্ষস ধূম্রশিখা তাহাকে স্বর আবাসে 
বিন্ধ্যাটবীতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ।* জ্ঞানী হরিস্বামীকে এই কথা বাললে 
সে ভাত হইয়া বাঁপল, “হায় । হায়। কি প্রচ্কারে তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে ? 
1 প্রক।রেই বা তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ৯ তখন মায়াবদযাবং এই 
কথা শ্রংণ কারয়া বালল, 'ধৈধযধারণ করুন । জ্ঞানীর কথামত আপনার কন্যা 
সেথায় অবস্থান কারতেছে আম আপনাকে এই মহ্‌ £ই তথার লইয়া যাইব ।, 
এই কথা বালয্লা পে পূর্ববত একাট আকাশগামী রথ প্রস্তুত করিয়া সবপ্রকার 
অস্ঘে উহা সাঞ্জতকরতঃ হারস্যামী জ্ঞানী এবং বারপুরূষকে তদুপরি হ্থাপন 


১৬৬ কথা সরৎসাগর 


কারয়া জ্ঞানীবার্ণত বিদ্ধ্যারণ্যে রাক্ষসের আবাসম্ছলে মৃহতে'র মধ্যে 
তাহাদিগকে লইয়া গেল। বাহা ঘাঁটয়াছে তাহা দর্শন কারয়া ভ্ুম্ধ রাক্ষস 
বাহ্গত হইলে হাঁরস্বামী কত্ত€ক প্রোরত বীরপুরুষ তাহাকে বৃদ্ধে আহ্বান 
কারল। তখন রাম রাবণের যুদ্ধের ন্যায় উভয় কন্যাপ্রাথণ নর ও রাক্ষসের 
ভিতর নানা অস্দ্রে বাঁচি বৃদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ক্ষণকালের মধ্যেই অদ্ধচন্দ্রবাণে 
বারপ্যরুষ সেই দুর্মদ রাক্ষসের শিরশ্ছেদন করিলে তাহারা রাক্ষসাবাসে প্রাপ্ত 
সোমপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া মার়াবদ্যাবিদের রথে প্রত]াবতান করল । (২৮--৩৯) 
হারস্বামীর গৃহে সকলে সমাগত হইলে শুভলগন আগত হওয়া সম্তেবও 
উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্য হইল না। কারণ জ্ঞান, মায়াবদ্যাবং ও বরপুর-যাদগের 
মধ্যে তুমুল বিবাদ উপাশ্থত হইল । জ্ঞানশ বালল, 'আমি যাঁদ না জানিতাম এই 
কন্যা কোথায় লুকারত মাছে তবে উহাকে কি প্রকারে আবহ্কার করা যাইত? 
সুতরাং উহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা উাঁচত।” মায়াবিদ্যাবিং বাঁলল, 
“আম যাঁদ ব্যোমগামী বিমান প্রস্তুত না কারতাম তবে তোমরা দেবতা দিগের 
মত তথায় মহূর্তকালমধ্যে গমন এবং প্রতাগমন করিতে সমথ“ হইতে না। রথ 
ব্যতীত রথা রাক্ষসের সাঁহত কি উপায়ে যুদ্ধ কারত? সুতরাং কন্যাকে 
আমরা হস্তে সম্প্রদান করা হউক ' আমিই এই শহুভলগন অজ'ন করিয়াছি ।” 
বারপুরহষ বাঁলল, 'রণে যাঁদ আম রাক্ষসকে হত্যা না কারতাম তবে তোমাদের 
সকলের চেষ্টা সত্তেও এই কন্যা কি শ্রকারে এই স্থানে নীত হইত? সতরাং 
এই কন্যা আমার প্রাপ্য ।+ তাহার বখন এই প্রকারে বিবাদ করিতোছল তখন 
হারিস্বামী উদ্ভ্রান্তচিত্তে তুফীভাব অবলম্বন কারয়া অবস্থান কারতেছিল। 
এখন রাজন, বল কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা উাঁচত? জ্ঞাত হওয়া সত্তেও 
তুম যাঁদ উত্তর প্রদান না কর তবে তোমার শির চূর্ণ-বিচ্ণ হইবে ।* বেতালের 
নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কারিয়া ন্পাঁতি নীরবতা ভঞ্গ কারয়া বালিল, 'বখর- 
প্দর*যের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করা উচিত, কারণ যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া 
রাক্ষসে বাহ্‌বলে হত্যা কারয়া সে কন্যাকে জয় কারয়াছে॥। বিধাতা জ্ঞানণ 
এবং মায়াধদকে উহার বল্লস্বরূপ করিয়াছিলেন । গণক এবং কারুবিদেরা ফি 
সতত অন্যের সহায়কর্‌পে কম" সম্পাদন করে না? 
নপাতর এই উত্তর শ্রধণ কারয়া বেতাল তাহার স্কম্ধ হইতে অবতরণপৃবকি 
পূর্ব বৎ দ্বার চ্ানে প্রত্যাবত'ন কারলে ভূপাত কিন্চিনমাতও বিচাঁলত না হইয়া 
তাহার অন্বেষণে যাতা কারল ॥ (৪০---৫০) 
ইীত মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাস রৎসাগরের শশাতওকবতা লম্বকের দ্বাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৫০ 
কামক শ্লোক সংখ্যা--১৫১ ২৯৭। 


ব্রয়োদশ তরঙ্গ 
ষষ্ঠ বেতাল 


নৃপাত ত্রিব্রমসেন পুনরায় শিংশপাতরুর নিকট গমনপূর্বক পৃব্বৎ 
স্কত্ধোপার বেতালকে স্থাপিত কারয়া দ্রুতবেগে নীরবে প্রত্যাবর্তন কারতে 
লাগলে পাঁথমধ্যে বেতাল তাহাকে বালল, (পাঠান্তর--পঙ্ঠগ্ছিত বেতাল 
তাহাকে বালল ) “রাজন, তুমি জ্ঞানী এবং সাহসী এবং সেই 'নামন্ত তুম 
আমার প্রিয় । তোমাকে একটি 'বাঁচত্র কাহনগ নিবেদন করিব । উত্তমরূপে 
আমার প্রশ্নে মনঃসংযোগ করিবে । 


ভ্রাতা এবং পতির মন্তক বিনিময়কারিণী রমণীর কাহিনী 


যশঃকেতু নামক এক বখ্যাত নরপাঁত ছিল । শোভাবতশ নগরীতে তাহার 
রাজধানী ছিল। সেই নগরীতে গৌরী দেবীর একাঁট সংন্দর মান্দর ছিল 
এবং উহার দ্াক্ষণাদকে গোৌরশীতশর্থ নামক সরোবর ছিল । প্রাত বখসর শুরা 
চতুর্দশখতে তথায় একটি উৎসব হইত । উহাতে পাথবীর নানাদক হইতে 
বহু ব্যান্ত স্নান কারবার নামন্ত আগমন কাঁরত । 

একদা সেহীদবস ব্রন্দস্ছল গ্রাম হইতে ধবল নামক জনৈক রজক তথার 
স্নানার্থ আগতা মদন সুন্দরী নাম্নী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ কারল। ইন্দুলাবণ্য- 
লুস্তকার সেই কন্যা তাহার হয় হরণ কারয়াছিল এবং তাহার নাম ও 
পারবারের পারচয় সংগ্রহান্তে সে কামার্ত হইরা গৃহে প্রত্যাবন্তদ্" কারল । 
তথায় মদনসূন্দরঁ বিহনে আসর হইয়া অনাহারে থাকলে মাতা কন্তর্ক প্ট 
হইয়া সে তাহার মনোগত আঁভপ্রায় তাহার নিকট ব্যস্ত কারল। ভর্তা বিমলকে 
সেই কথা বাললে সে পত্র সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে সেই অবস্থায় দর্শন 
কারয়া বালল, 'আত সহজলভ্য বিষয়ের নানন্ত তুম এত বিষাদপ্রস্ত হইয়াছ 
কেন? শহম্ধপটকে বাললেই সে তোমাকে তাহার কন্যা সম্প্রদান করিবে। 
আমরা কুলে, বিভ্তে এবং কর্মে তাহার সমকক্ষ । আম তাহাকে জান এবং 
সেও আমাকে জানে, সৃতরাং আমার পক্ষে এই কাধ্য দুজ্কর হইবে না।' 
(১৮১৩) বিমল এই প্রকারে পুত্রকে আশ্বস্ত কারলে সে আহার্ধাদ গ্রহণ 
কারল এবং পরদিবস সে তাহার সাহত শং্ধপটের গৃহে গমনকরত: পত্র 
ধবলের 'নামত্ত তাহার কন্যার পাণণ প্রার্থনা করিলে শুদ্ধপট সাদরে কন্যাকে 
সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। অতঃপর শহ-ভলপ্ন নির্‌পণকরতঃ ধবলের 


১৬০ কথাসারৎসাগর 


সমকুলজাত কন্যা মদনসজ্দরীকে পরাদবস তাহার সাহত বিবাহ দিল। 
1ববাহান্তে ধবল ভাবণাসহ 'পিতগ্হে সংখা হইয়া প্রত্যাবর্তন কারল। প্রথম 
'দ্রশ্শনেই মদনসংঙ্দরী তাহার প্রেমে পাড়য়াছল। পিত্গৃহে সুখে বাস 
কারতে থাকলে একদা মদনসংন্দরীর ভ্রাতা তথায় আগমন কারলে সকলে 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কারল। তাহার ভাগনী তাহাকে আলিঙ্গন দ্বারা 
আপ্যার্লত কারল এবং পারজনেরা তাহাক কুশল প্রশ্নাদ জিজ্ঞাসা কারবার 
পনর 'বশ্রামান্তে সে অবশেষে তাহাদগকে বালল, 'দুগ্গাদেবীর উপাসনা 
উৎসবে মদনসংন্দরী এবং জামাতাকে নিমন্মণ কারবার 'নামত্ত পিতা কর্তক 
আম হেথায প্রোরত হইয়াছ। কুটুদ্ব এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহার বাক্য 
অনুমোদন কারলে তাহাকে সেই 'দিবপ পানভোজনাদ দ্বারা আপ্যারিত করা 
হইল । 

পরাদবস প্রাতে ধবল মদনসংন্দরী এবং শ্যালকের সাহত »বশ-রালয়ে 
যান্তা কারয়া সঙ্গীদ্বয়ের সাহত শোভাবতাঁ নগরীতে উপনশত হইয়া তথায় 
দুগ্গাদেবীর বৃহৎ আয়তনের সমীপবন্তী হইয়া উহা দশ'ন করল। তথায় 
ভান্তপূ্ণ হইয়া তাহার পত্রী এবং শ্যালককে বাঁলল, “আইস, আমরা দেবণ- 
মান্দর দশ'ন কার ।” শ্যালক এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাকে বারণ কারবার 
নামন্ত বালল, “আমরা এতজন 'রস্তহস্তে ক প্রকারে দেবকে দন কারব? 
তখন ধবল বাঁলল, 'তোমরা বাহদেশে- অপেক্ষা কর, আম একাকশই গমন 
কাঁরতোছ । 

এই কথা বলিল্লা দেবীর আয়তনে প্রবেশ কয়া অভ্টদশ হস্ত দ্বারা 
দানবদলনপণ পাদপদ্মতলে নাক্ষগ্ত মাহযষাসরমদ্দিনণ দেবীর ধ্যান কারতে 
কারতে বিধির নির্বন্ধে তাহার হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত হইলে সে মনে মনে 
চিন্তা করিল, “বহহ প্রাণ? উৎসর্গ করিয়া লোকেরা দেবীর অর্চনা করে, আম 
সা্ধলাভের 'নামন্ত কেন তাহার প্রাতাযথে আত্মাবসঙজন কারব না? এই 
চিন্তা কারয়া সে অচকশন্য গভগুহে প্রবেশ কারয়া বহহপূর্বে কোনও যাত্রী 
কর্তৃক উৎসর্গকৃত থঞ্তা গ্রহণপূর্ক ঘণ্টার শঙ্খলে স্বীয় শিরঃবদ্ধ কারয়া 
খড়া গ্ধারা 'ছল্ন কাঁরলে উহা ভাীমিতলে পাতত হইল । 

তাহার শ্যালক বহুকাল তথায় অপেক্ষা কারয়া তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে 
না দোখরা তাহাকে অন্বেষণ কারবার নামত্ত দেব মাচ্দরে প্রবেশকরতঃ ভগ্নগ- 
পাকে ছিমস্তক অবস্থায় দশ'ন করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া সেই খড়গ দ্বারাই 
বয় ম্তক ছেদন কারল । (১৭--৩১) 

ভ্রাতাকেও অনাগত দোখয়া উদ্দ্রান্তমনা মদনস্দরণ দেবার মান্দরে 
:প্রবেথকরতঃ স্বামণ এবং ভ্রাতাকে এ অবস্থায় দর্শন কারকা ভূলুশ্ঠিত হইরা 
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বিলাপ কাঁরতে লাগিল, হায়! হায়! ইহার কি অর্থ? আমি হত হইলাম ।” 
সে উঁিত হইয়া এই প্রকারে হত এ দুই জনের নামন্ত শোক কারিতে 
কারতে মনে মনে চিস্তা কাঁরতে লাগিল, 'আমারই বা জীবনের এখন কি 
প্রয়োজন আছে? দেহত্যাগ কারবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া সে দেবী সমীপে 
নিবেদন কারল, “সৌভাগ্য সতীত্ব এবং ধম” 'বিধায়ণী দোব। ভর্তা শিবের 
দেহাপ্ধ অধিকারাপ, ললনাকৃলের আশ্রয়দাত্রী সম্তাপহারাণি, তুমি একই সময়ে 
আমার ভ্রাতা এবং পাতকে হরণ করিয়াছ কেন? ইহা অনুচিত হইয়াছে, 
কারণ আম তোমার চিরভন্ত । তোমার শরণপ্রার্থনী আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থন৷ 
শ্রবণ কর। আমি এখনই আমার সঞ্কগগ্রস্ত তনু ত্যাগ কারব। জন্মে জন্মে 
যেন আম এই দুই পুরুষকে যেখানেই হউক, আমার পাত এবং ভ্রাতার্পে 
প্রাপ্ত হই ।” 


এইর্‌প বাক্যে দেবীর স্তব কাঁরয়৷ সে লতা দ্বারা একটি পাশ প্রন্তুতপূর্বক 
একটি অশোকতরুতে আবদ্ধ কাঁরয়া যখন এ পাশে তাহার মস্তক ম্ছাপন 
কাঁরতোছল, তখন গগনাঙ্গন হইতে এই প্রকার দৈববাণী হইল, (৩-২৪৩) 
“বৎস, এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য কারও না। বালিকা হইয়াও তুমি যে 
সাহস প্রদর্শন কাঁরয়াছ আম তাহাতে সম্ভুষ্ট হইয়াছি। পাশ পরিত্যাগপৃৰক 
তোমার পাঁতির এবং ভ্রাতার দেহে তাহাদের মস্তক সংযোজন কর । আমার বরে 
উহার উভয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবে । 


বালিক৷ মদনসুন্দরী পাশ পাঁরত্যাগপ্বক আতিশয় হধান্বিত কিস্তু উদৃভ্রান্ত 
এবং আতমান্রায় ব্যস্ত হইয়া কি কাঁরতেছে, অনুধাবন কারিতে অসমর্থ হইয়৷ 
1াধবশতঃ ভর্তার শির ভ্রাতার দেহে এবং ভ্রাতার শির ভর্তার দেহে যুক্ত 
কারলে উহার। উভয়ে সঞ্জীবত হইল ন্তু উহাদের পরস্পরের মস্তকের এবং 
দেহের বিনিময় সাধত হইয়াছল। 


তখন হষ্টাচত্তে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পরস্পরে তাহা আলোচনা কারয়। 
দেবীর অ্নাস্তে এ তিনজন তাহাদের যাত্তা আরম্ত কারল । কিন্তু পথে গমন কারিতে 
করিতে মদনসুন্দরী দেখতে পাইল যে উদৃম্রাম্ত হইয়া সে উহাদের মস্তক 
বিনিময় কাঁরয়াছে এবং কি কাঁরতে হইবে তাহাই চিস্ত। কারতে লাগল । 


এখন, রাজন, বল, এঁ দুই 'মাশ্রুত পুরুষের মধ্যে কে তাহার স্বামী হইবে। 
যাঁদ জ্ঞাত থাক। সত্বেও আমার প্রশ্বের উত্তর প্রদান না৷ কর তবে তুম পূর্ববং 
আভশপ্ত হইবে । নৃপাত ব্রিবিক্রমসেন এই কাহিনী শ্রবণকরতঃ বেতালের প্রশ্নের 
দনম্নবৎ উত্তর প্রদান কাঁরল, উভয়ের মধ্যে যে ব্যান্তর দেহে পাঁতর মস্তক 
সংযোজত করা হইয়াছল সেই উহার স্বামী, মস্তুকই দেহের উত্তমাঙ্গ এবং 
উহা হইতেই মানুষের পারচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায় ।” 


৯৯ 
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নৃপাত এই বথ৷ বাঁললে বেতাল পূর্ধবং তাহার স্বন্ধ হইতে অনাত প্রস্থান 

কারলে নৃপতি পুনরায় তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যায়া কারল। 
(88-৫৩ ) 

ইাতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভু বিরাঁচত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্বতী লম্বকের নুয়োদশ তরঙ্গ সমাপ্ত। 

শ্লোকসংখা--৫৩ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৫,৩৫০। 


চতুর্দশ তরঙ্গ 
সপ্তম বেতাল 


অতঃপর নৃপতি গ্রিবিকুমসেন শিংশপা তরুসমীপে পুনরায় গমনপূবক তথায় 
বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্কন্ধোপাঁর স্থাপনকরতঃ পথ চলিতে আরপ্ত 
কারলে বেতাল তাহাকে বলিল, “তোমার পথশ্রাস্ত বিনোদন কারবার নামত্ত 
তোমার নিকট একটি আখ্যাঁয়ক৷ বর্ণন। করিতোঁছ, শ্রবণ কর £- 


আশ্রয়প্রার্থাকে জলদেবীর সহিত বিবাহপ্রদাতা নুপ তির কাহিনী 


পৃর্বসমুদ্রতটে তাম্রীলাপ্ত নামক নগরী আছে। তথায় চণ্ডাঁসংহ নামক নরপাঁত 
বাস কারত। সে পরদারে বিমুখ ছিল কিন্তু রণক্ষেত্রে নহে, সে শনুদিগের 
[বন্ত হরণ কাঁরত কিন্তু প্রাতবেশী দিগের বিত্ত স্পর্শ কারত না। 

একদা সত্ত্বশীল নানক দক্ষিণাপথের একজন জনাপ্রয় রাজপুত 'সিংহদ্বারে 
আগমনপূধক আশমনবার্তা ঘোষণা কাঁরল এবং দারিদ্রু-নিবন্ধন সে এবং অন্য 
কাঁতিপয় রাজপুত নৃপাঁতর সমক্ষে একটি পুরাতন বন্ত্র ছিন্নাভন্ল কারল। এই 
প্রকারে সে রাজার আশ্রত হইয়া বহু বৎসর নৃপাঁতির সেবা কাঁরলেও তাহার দ্বারা 
কখনও পুরদ্কৃত হয় নাই। সে মনে মনে চিন্তা কাঁরল, 'রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
কারয়ও আম এত দাঁরদ্রু কেন? এত দারদ্ু সত্তেও বিধাতা আমার আশা 
এত উচ্চ কাঁরয়াছেন কেন? যাঁদও আম নৃপাঁতর এইপ্রকার সেবা কার 
তথাঁপ আমার অনুচরবর্থ ক্রি এবং আমিও বহুকাল যাবং ক্ষুধার্ত । কিন্তু 
এতাবং ভূপাঁতি আমার প্রাতি দৃষ্টি প্রদান করেন নাই ।” 

সেই আশ্রিত ব্যস্ত যখন এইপ্রকার চিন্ত কারতেছিল তখন একদিন নৃপাতি 
মৃগয়ায় গমন কারল। সে অশ্ব এবং পদাতিক পাঁরবৃত হইয়া হি।স্র জ্তু- 
অধ্যাষফত অরণ্যে গমন কাঁরলে তাহার আশ্রত এ ব্যস্ত লগুড় হস্তে তাহার 
সম্মুখে ধাবমান রাঁহল। কিয়ংকাল মৃগয়৷ কারবার পর রাজ একটি মুস্ত শুকরের 
পশ্চান্ধাবন কাঁরয়া আঁচরে অনা একটি দৃরা্থছুত অরণ্যে উপনীত হইল। তৃণ- 
পন্রাচ্ছ্ বিশাল অরণ্যে পথ আবৃত থাকায় সে শৃকরহারা হইয়া ক্লান্ত হইয়। 
পাঁড়ল এবং অন্বেষণ কাঁরয়াও পথ বাহুর করিতে সমর্থ হইল না। ম্বীয় 
প্রাণের মায়া না কারয়। পদব্রজে ধাঁবত হইয়া সেই আশ্রত পরুষরাই কেবল 
ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার্ত হইয়াও তাহার সঙ্গচ্যুত হয় নাই যাঁদও নৃপাঁত বেগশালী 
অশ্ে সমার্ঢ ছিল। (১-১৪) এই প্রকার অবস্থাতেও সেই আশ্রতবান্তকে 
তাহার অনুসরণ কাঁরতে দৌঁথয়। তাহাকে রাজা সম্মেহে বাঁলল, 'আমর। যে পথে 
আগমন কারয়াছি তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ? (পুস্তকান্তরে ইহার পূর্বে এই- 
রূপ আছে, “তুম কোথা হইতে এইম্থানে আগমন কাঁরয়াছ ?* সে বাঁলল, “আম 
দাক্ষিণাতো আপনার অনুগত রাজপুত ।' ইহ শ্রবণ কারয়। নৃপতি অহাকে 
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সম্লেহে বলিল,-.....) নৃপাঁতর এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ সে কৃতাঞ্জালপুটে বলিল, 
'দেব, আম জ্ঞাত আছি। কিন্তু আপান পারশ্রান্ত, হেথায় কিয়ংকাল বিশ্রাম 
করুন । আকাশকন্যার মেখলার মধ্যমণি স্বর্প সাঁজণীপাঁতি এখন তাহার প্রচ 
রাশ্মজালসমূহ বিকীরথ কারিতেছেন।, এই কথা শ্রবণ কারয়৷ ভূপাঁত সম়্েহে 
তাহাকে বালিল, "তবে দেখ, কোথাও জল আছে কনা । এইকথ। বলিয়া সেই 
আশ্রিত ব্যাস্ত একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক নদী দর্শন করিয়া অবতরণকরতঃ 
নৃপাতকে তথায় লইয়া গেল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জিন মোচন কাঁরয়া উহাকে 
যথেচ্ছ 'বিশ্রাম কাঁরতে দিয়া শম্পমুষ্ষ এবং বারন্বারা সে উহার শ্রাস্ত অপ- 
নোদন কাঁরল। ভূপাতর ম্লান সমাপনান্তে সে তাহার বস্ত্রাল হইতে মধুর 
আমলকী ফল বাহর করিয়া উহা ধৌত কারল এবং নৃপাতকে প্রদান কারল। 
উহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ 2 নৃপাঁতি এই কথ। জিজ্ঞাসা করিলে সে 
আমলকী হস্তে নতজানু হইয়া তাহাকে বাঁলল, 'গত দশ বংসর আমার নৃপাঁতির তুষ্টি- 
[বধানের নামত্ত আম একান্তে অবস্থান ন৷ কাঁরয়। মুনিব্রত অবলম্বনপূক এই 
ফলে জীবন ধারণ কাঁরয়াছি। (১৬-২৩) 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নৃপাঁত বাঁলল, “তোমার সত্তশীল নাম যথার্থই হইয়াছে ।” 
লজ্জায় এবং অনুকম্পায় আপ্রুত হইয়। সে মনে মনে চিন্তা কারল, 'ভৃত্য- 
[দিগের মধ্যে কে শান্তিতে আছে এবং কে অশাস্ততে আছে যে সকল নরপাঁতগণ 
তাহা অনুধাবন করে না তাহাদিগকে ধিক |” রাজ। এইর্প চিন্তা কাঁরতে থাকিলে 
আশ্রিত ব্যান্তর নিবন্ধাতিশয়ে সে তাহার নিকট হইতে দুইটি আমলকী গ্রহণ 
কারয়া উহা৷ ভক্ষণপ্ৰক বারিপানাস্তে ফল এবং জল দ্বারা ক্ষুধা, তৃফা। অপনোদন- 
কারী সেই আশ্রতের সাহত 'কিয়ংকাল বিশ্রাম করিল । | 

নৃপাতর অশ্ব আশ্রত ব্যন্ত সাঁজ্জত কাঁরলে নৃপাঁত তাহাতে আরোহণ 
কারল এবং তাহার পুরোভাগে আশ্রত ব্যাস্ত তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিতে 
লাগিল। নৃপাতির বহু অনুরোধ সত্তেও সে তাহার অশ্বের পশ্চাতে আরোহণ 
কারল না । এই প্রকারে রাজা তাহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কারল এবং 
পাঁথধমধ্যে তাহার সৈনাদলের সাঁহতও সাক্ষাৎ হইয়াছল । অতঃপর ভূপতি আশ্রত- 
জনের রাজভান্ত বিজ্ঞাপত কাঁরয়৷ তাহাকে বহু ধনসম্পান্ত দান কাঁরলেও তাহার 
মনে হইল যে উহাকে উচিতমত পুরস্কৃত কর৷ হয় নাই। তখন সত্র্শীল 
বত্তবান হইয়। আর আশ্রিত জনরূপে ন। রহিয়৷ চণ্ডাসংহ নৃপতির পার্থচর হইল । 

একদা নৃপাঁত [সংহলম্বীপাঁধপাঁতর কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া সত্তৃশীলকে 
1সংহলে প্রেরণ কাঁরল ৷ সমুদ্রযান্র। কাঁরতে হইবে বাঁলয়া সে তাহার অভীষ্ট 
দেবতাকে অর্চনাকরতঃ নৃপাতি কর্তৃক নিযুন্ত ব্রাহ্মণাঁদগের সহিত অর্ণবপোতে 
আরোহণ কারল। পোত অগ্ধপথ গমন কাঁরলে পোতচ্ছ সকলের বিস্ময় উৎপাদন- 
পূর্বক সমুদ্র হইতে একটি ধ্বজাদণ্ড অকম্মাৎ সমুদ্রমধ্যে উত্থিত হুইল । সুবণ- 
নাত এই ধ্বজ্াদণ্ডের উচ্চাশর মেঘরাশ স্পর্শ কাঁরয়াছিল এবং নানারঙে 
রাঁঞত হইয়৷ পতাকার ন্যায় আন্দোলিত হইতোঁছল । তথমুহূর্তে অকস্মাৎ মেঘরাজি 
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আবিভূত হইয়। বৃষ্টপাত হইতে লাগিল এবং প্রবল বায় বাঁহতে লাগল । 
বৃষ্টি এবং বায়ু দ্বারা তাঁড়ত হইয়া স্তন্তে আবদ্ধ কারবার নিমিত্ত হাস্তপককতৃক 
তাড়িত হাস্তীর ন্যায় সেই অর্ণবপোত ধ্বজাদণ্ডে সংলগ্র হইয়া উহার সাঁহত 
বাঁচাবক্ষুন্ধ অস্থাধতে 'নিমাজ্জত হইতে লাগিল । (২৪-৩৮) 

তখন পোতস্ছ বিপ্রব্গ ভয়াকুল হইয়া চণ্ডাসংহ নরপাতিকে স্মরণ করিয়! 
সাহাব; প্রার্থনা কারতে লাগিল। বার সত্ত্রশীল তাহাদের চিৎকার শ্রবণ কারয়া 
অত্যধিক প্রভুভীন্তবশতঃ চ্ছির থাকিতে অসমর্থ হইয়। উত্তরীর দ্বারা দেহ আবদ্ধ- 
করতঃ প্রকৃত কারণ নির্ধারণ কারতে অসমর্থ হইয়া খজ়াহস্তে সমুদ্রবেগরোধার্থ 
সেই ধবজাদণ্ড অনুসরণ কারিয়। সমুদ্রতরঙ্গে ঝম্প প্রদান কারলে সেই অর্ণবপোত 
বায়ুবেগে এবং তরঙ্গাঘাতে দূরে মগ্ন হইল এবং পোতদ্ছ সকলে সামদীদ্রক জন্তুর 
মুখে পতিত হইল । 

সমুদ্রে নিমাঁজ্জত সত্ত্শীল চতুর্দক নিরীক্ষণ কারিয়া দেখিতে পাইল যে সে 
একাঁট অপরূপ নগরীতে আগমন কারয়াছে এবং কোথাও সমুদ্রের চিহ দেখিতে 
পাইল না। বতন্তভতপরি নির্মিত ম্বর্ণময় প্রাসাদসমূহ তথায় ঝলমল কারতোছিল । 
রহ্লখচিত সোপানাবলী সংযুস্ত তড়াগসমূহ উদ্যানরাজিতে শোভা পাইতেছিল। তথায় 
সে মেরুসদৃশ উচ্চ নানা মাঁণ শিলাভীত্তসমা্থত রত্রখাঁচত দোদুল্যমান পতাকাধুন্ত 
দেবী কাত্যায়নীর মন্দির নিরীক্ষণ করিল ৷ দেবীকে প্রণাম কারয়৷ সে তাহার স্তব 
কারল এবং উপাবষ্ট হইয়৷ সাবস্ময়ে চন্ত। করিতে লাগিল ইহা কোন ইন্দ্রজজাল 
1কন। । 

ইতোমধ্যে দেবামন্দিরের সম্মুখবোষ্টঠত স্থান হইতে দ্বার উন্মোচনকরতঃ 
অকস্মাৎ এক দিব্যাঙ্গনার আবিভাব হইল । তাহার নয়ন ছিল নীলকমল 
সদৃশ, তাহার আনন ছিল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, সেই কুসুমাস্মতার দেহ ছিল 
মুণালের নায় কোমল । মনে হইল সে যেন একটি চলমান পদ্র-সরোবর । 
সহস্র সখী পাঁরবৃত। হইয়। সে দেবামান্দরাভ্যন্তরে এবং সত্তশীলের হদয়াভ্যন্তরে 
যুগপৎ প্রবেশ কারল। দেবা পৃজা সম্পাদনকরতঃ সে গর্ভগৃহ হইতে নিক্রান্ত 
হইলেও সত্তশীলের হৃদয় হইতে বাহর্গত হইতে পারিল না। সেই দ্যাতিময় 
স্থানে সে প্রবেশ কারলে সত্শীলও তাহার অনুসরণ করিল । (৩৯-৬১) 

তথায় প্রবেশ কারয়৷ সে ভোগসম্পদ উদ্যানম্বরূপ অপর একটি অপর্প 
নগরী দৌখতে পাইল । তথায় এ যুবতীকে একটি রত্রখচিত পর্যঞ্কে উপবিষ্ট 
দর্শন কাঁরয়। সে তাহার সমীপে গমনপূবক তাহার পার্থে অবস্থান কারল। 
পুলককম্পিতদেহে তাহার আসান্ত জ্ঞাপন করিয়া সে চিন্রাঞ্কতবৎ যুবতীর আননে 
দৃদ্টি নিবন্ধ কারয়া রাহল। সে তাহার প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়াছে অনুভব 
কারয়। রমণী তাহার সহচরীদগের প্রাত দৃঁষ্টপাত ক।ঞলে তাহারা তাহার সঙ্ফেত 
হদয়ঙ্গম কারয়া৷ সত্তবশীলকে শুধাইল, 'তুমি আতীথর্পে হেথায় সমাগত হইয়াছ, 
অতএব আমাদের স্বামনীর আতথ্য গ্রহণ কাঁরয়।৷ উাঁথত হইয়া শ্লানান্তে ভোজন কর।' 
এই কথ শ্রবণ কাঁরয়া সে 'কাঁৎ আশান্বত হইয়৷ কোনও প্রকারে গান্রোথানপৃবক 


১৬৬ কথাসারংসাগর 


তাহাদের প্রদর্শিত উদ্যান তড়াগে গমন কাঁরল। তথায় নিমাঁজ্জত হইয়া খত 
হওয়ামাত্র সে সবিস্ময়ে দোখতে পাইল যে তাম্রীলাগুতে নৃপাঁত চণ্ডসিংহের উদ্যানমধ্য্ 
তড়াগে সে অবস্থান কাঁরতেছে । অকস্মাৎ তথায় উপনীত হইয়া সে মনে মনে 
চিন্ত। কারল, “হায়! হায়! ইহার কি তাৎপর্য? সম্প্রাত আম এই উদ্যানে 
রাহয়াছি কিন্তু মুহূর্তকাল পূর্বে আমি সেই দিব্ানগরীতে ছিলাম । ক্ষণকাল 
মধ্যে আমি সেই সুন্দরীর অমুতোপম দৃক্টিহারা হইয়। মহা৷ বিষান্ত বরহানলে 
পাঁতিত হইয়াছ। উহা মোটেই শ্বপ্ন ছিল না, আম জাগ্রত অবস্থাতেই উহ। 
দর্শন কাঁরয়াছলাম । স্পঞ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এঁ পাতালকন্যাগণ আমাকে 
বণ্চন৷ কাঁরয়াছে । 

সেই রমণাঁহার৷ হইয়। বিফলকাম হইয়। সে যখন এইরৃপ চিন্ত। কারয়। 
বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে উন্মাদবং উদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরতোছিল, তখন 
উদ্যানপালকগণ তাহাকে এ অবস্থায় দোঁখতে পাইল ॥ তাহার দেহ বায়ৃতাঁড়ত 
হারদ্বর্ণ পুম্পরেণু দ্বার আবৃত হওয়ায় মনে হইল সে যেন িরহানলে দগ্ধ 
হইতেছে । উদ্যানপালকগণ নৃপাত চণগ্ডাঁসংহকে এইকথ। বিজ্ঞাঁ”পত কাঁরলে 
সে বিভ্রান্ত হইয়। দ্বয়ং তথায় আগমনপ্ৰক তাহার সাহত সাক্ষাৎ কারল 
এবং তাহাকে আশ্বাস প্রদানপৃৰক কাঁহল, 'সখে, বল 'কি হইয়াছে 2 তু 
একস্থানে গমন কারতে যাত্রা কাঁরয়া অনাচ্থানে উপনীত হইয়াছ । তোমার তীর 
লক্ষ্য ভেদ করে নাই। এই কথা স্মরণ কাঁরয়। সত্তবশীল নৃপাতির নিকট তাহার 
আঁভষানবৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলে রাজা তাহ শ্রবণ কাঁরয়৷ চিন্তা কারতে লাগল. 
'অদ্ভুত ব্যাপার! এই পুরুষ বীর হওয়। সত্তেও আমার পুণাবলে প্রেমাসন্ত 
হওয়ায় আমি উহার খপশোধ কারবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি।, বাঁর নৃপাতি 
তাহাকে বলিল, 'অযথা শোক কারও না। আমি সেই পথে লইয়া গিয়৷ 
তোমাকে তোমার প্রেয়সী অসুরকন্যার সাহত 'মালত কাঁরব। এই প্রকার 
বাক্যদ্ধার৷ সান্তবন। প্রদানপৃক তাহাকে রলানাদি দ্বারা তৃপ্ত কারল । (৫২--৬৯) 

পরাঁদবস মন্ত্রীদগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ সত্শীল প্রদার্শত পথে 
রাজা তাহার সাঁহত অণ“বপোতে সমুন্রযান্তা করিল । মধ্যপথ আতিক্রমনাস্তে 
সত্তশীল পূর্ববং পতাকাসহ অপূর্ব ধবজাদও সমুদ্র হইতে ডাঁথত হইতে দর্শন 
করিয়৷ নৃপাতিকে বাঁলিল, “এ যে সেই অত্যাশ্চ্ষ দিব্য প্রভাবশালী মহাধবজাদণ্ড 
সমুদ্র হইতে উতখিত হইয়াছে । আম নিমজ্জিত হইলে নৃপাতিও ধ্বজাদও 
অনুসরণ করিয়া নিমজ্জিত হইবেন 1 সত্বশীল এই কথা বলিয়৷ উভয়ে 
ধবজাদণ্ডের নিকট উপনীত হইলে উহা মগ্ন হইতে লাগিল । প্রথমে সত্শীল 
উহার সান্মকটে ঝম্প” প্রদান কাঁরলে নৃপাঁতও সেই দিকে নিমাজ্জত হইল 
এবং উভয়ে আঁচরে সেই অপর্প পুরীতে উপনীত হইল । তথায় ভূপাঁত সাবম্ময়ে 
দেব শীত আন্মধনান্থে নতশীংলেব সাহত উপ্ণবন্ট হুইল। 

ইতোমধ্যে সেই দাঁপ্তিমান মণ্ডল হইতে মৃত্তিমান লাবণের ন্যায় সখা পরিবৃত। 
হইয়। সেই রমণা নিপ্রান্ত হইলে সন্তশীল বলিল, 'এ যে সেই সুমুখী।' 


চতুদশ তরঙ্গ ১৬৫ 


তাহার দৃৰ্টি লাভ করিয়। নৃপাতির প্রতাঁত জান্মল যে উহার প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়া সত্শীলের যুন্তিসঙ্গতই হইয়াছে । শুভলক্ষণযুস্ত নৃপাঁতকে অবলোকন 
কাঁরয়। সেই রমণী মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগল, “এই বরেণ্য পুরুষ কে 
হইতে পারে ?' সে দুর্গাদেবীর মান্দিরে অর্চনার্থ অবজ্ঞাভরে নৃপাঁত সত্বৃশীলসহ 
উদ্যানে গমন কারিল। 

ক্ষণকাল পরে সংপাঁত প্রাপ্ত হইবার 'নামন্ত দেবার 'নকট প্রার্থনা কাঁরয়। 
গর্ভগৃহ হইতে দেবীপৃজান্তে নিক্রান্ত হইয়া সেই দানবদু'হিতা তাহার জনৈক৷ 
সখীঁকে বলিল, “যে মহাত্বাকে হেথায় দর্শন কাঁরয়াছিলাম, সাথ, তান কোথায় 
আছেন নির্পণ কাঁরয়া তাহাকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কাঁরতে অনুরোধ 
কর। তান কোন 'বাশষ্ট সম্মানাহ পুরুষ হইবেন বাঁলয়া মনে হইতেছে ॥ 
এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই পারচারকা গমনপ্বক তাহাকে অন্বেষণ কারয়৷ 
[বনীত মন্তকে উদ্যানে গমনকরতঃ ম্বামিনীর বার্তা তাহাকে প্রদান কাঁরল। 
তখন সেই বার নৃপাত অবহেলাভরে প্রত্যুত্তর করিল, “এই উদ্যানই যথেষ্ট 
আনন্দ প্রান “ারতেছে, অন্য প্রকার আতিথ্ের কি প্রয়োজন আছে ?' চেটিক। 
দৈত্যদ্রীহতাকে এই বার্তা প্রদান করিলে অসুরকন]া নৃপাতিকে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত 
হইবার যোগ্য সত্তববান পুরুষ বাঁলয়। ধারণা কারল । €৭০--৮৫ ) 

আতিথ্য গ্রহণে তাহার আত্মসমাহিত অমানুষিক নিস্পৃহতা দ্বার আকৃষ্ট 
হইয়া সে দুর্গাদেবী কর্তৃক তাহার প্রার্থনামত স্বামার্পে প্রোরত হইয়াছে চিন্ত। 
কাঁরয়৷ অসুরকন্যা স্বয়ং উদ্যানে গমন কাঁরল । নান৷ পক্ষীর কুজন, বাত্যান্দোলিত 
ভুজসম লতাসমূহ যেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন কারল। সে নৃপাতি সমীপে 
সমাগত হইয়। যথাযথ বনীত হইয়া নৃপাঁতকে আতথ্য গ্রহণ কারবার 'নামত্ত 
অনুরোধ করিলে রাজ। সত্ত্শীলকে নির্দেশপৃবক তাহাকে বালল, 'ইহার কথ। 
মত দেবার 'বিগ্রহের উপাসনা কারবার নিমিত্ত আমি হেথায় আগমন কারয়াছি। 
ধবজদ্ধারা চালিত হইয়। দেবীর অস্ভুত মাঁন্দরে আগমনকরতঃ দেবীর এবং 
অতঃপর তোমারও দর্শন লাভ কাঁরয়াছ। আর কোন আতথ্যের আমার 
প্রয়োজন আছে ?' সেই বাক্য শ্রবণ কিয় অসরকন্য। ঝিল, 'তবে কুতৃহল- 
বশতঃ ন্রিভুবনে অদ্ভুত আমার দ্বিতীয় পুরীও দর্শন কারতে আগমন করুন ।' 
সে এই কথা বাঁললে নৃপাঁত সহাস্যে বালল, “আচ্ছ।, ষেচ্ছানে ম্লানবাপক। 
আছে তাহার কথাও হীন বাঁলয়াছেন ।' তখন যুবতী বাঁলল, 'রাজন, এইরূপ বাঁলবেন 
না। আমি প্রতারক নাহ। আপনার মত পৃজ্য ব্যাস্তকে কে প্রতারণা কাঁরতে 
চাহবে? আপনাদের উৎকৃষ্ট গুণে আমি আপনাদের কিজ্করী হইয়াছি। আমার 
প্রার্থন। ভঙ্গ করা৷ আপনার উচিত হইবে ন। |” 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া৷ নৃপাঁত সম্মত হইল এবং সত্তশীলসহ অসুরকন্যার 
সঙ্গে সেই প্রভামগুলে প্রবেশ কারল । দ্বার উন্মুস্ত কারয়া সে তাহাদিগকে 
লইয়া গেলে তাহারা অসুরকন্যার সেই দিব্য 'দ্বতীয় পুরী দর্শন কাঁরল । 
সমস্ত খাতু তথায় যুগপৎ বর্তমান থাকায় বৃক্ষসমূহ সতত ফল এবং পুষ্প 


১৬৬ কথাসারংসাগর 


প্রদান করিত। মেরুশূঙ্গের ন্যায় এ পুরী সুবর্ণ এবং রক্কে নাত হইয়াছিল। 
দৈত।সুত। রাজাকে মহার্থয রত্ব 1সংহাসনে উপাঁবষ্ট করাইয়া যথাঁবাধ অর্ধ্য 
প্রদানান্তে তাহাকে বালল, “আমি অসুররাজ উদারচেতা কালনোমর দুঁহত। । 
চক্রধারী বিষণ কর্তৃক আমার পিতা প্বর্গে প্রোরত হইয়াছেন । পিতার নিকট 
হইতে প্রান্ত এই দুই পুরী বিশ্বকর্মা নামত । ইচ্ছামত সমন্ত দ্রবাই হেথায় 
লভ্য, জর এবং মৃত্যু এই শ্ানে প্রবেশ কাঁরতে পারে না। এখন আম আপনাকে 
পিতৃবৎ জ্ঞন কার এবং আমি ও আমার পরীদ্বযরন এখন আপনার অধীনে ।, 
এই কথা বাঁলয়া নিজেকে ও তাহার যথাসবন্ব নৃপাঁতকে অর্পণ কাঁরলে সে 
তাহাকে বলিল, “যদি তাহাই হয় তবে হে সুকন্যে, আমি তোমাকে আমার 
আত্মীয় এবং সখা বার সত্তবশীলের হস্তে সম্প্রদান কারিলাম ।, (৮৬-১০৩) 
মুতিমতী দেবীর প্রসাদগ্বরূপ এই কথা বাললে গুণজ্ঞ। অসরূকনয। তাহা অনুমোদন 
কারল। অসুরদুহতাকে ববাহ কাঁরয়। মনোরথ সিদ্ধ হইলে সত্বশীলকে এ 
প.রীদ্বয়ের রাজত্ব প্রদানপ্ৰক নৃপাঁত তাহাকে বাঁলল, 'তোমার নিকট হইতে 
যে আমলকী ভক্ষণ কাঁরয়াছিলাম তাহার একটির ধণ আমি শোধ কারয়াছি, 
কিন্তু স্বিতীয়টির ধণ এখনও পর্যন্ত পাঁরশোধ করিতে পার নাই। নৃপাত 
সত্তশীলকে এই কথ বললে সে তাহাকে প্রণাম কাঁরয়া অসুরকন্যাকে কাঁহল, 
এখন আমাকে স্বপুরে গমন কারবার পথ প্রদর্শন করাও ।, তখন দৈত্যকন্যা 
তাহাকে “অপরাজিত' নামক খক্া এবং জরামৃত্/জয়ী একটি ফল ভক্ষণ কারবার 
1নামত্ত প্রদান করিলে, দৈত্যকন্যাকর্তৃক নির্দষ্ট বাপীতে সত্ত্বশীল মগ্র হইল 
এবং উাঁথত হইয়া দেখতে পাইল যে সবমনগ্কামন! সিদ্ধান্তে সে স্বদেশে উপচ্ছিত 
হইয়াছে । সত্বশীল দৈত্যকন্যার পুরীদ্বয়ে রাজত্ব কারতে লাগিল । 

“এখন বল, বারিতে নিমজ্জিত হইয়া এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী সাহস 
দেখাইয়াছিল 2 বেতাল রাজাকে এই প্রশ্ন কারলে আঁভশাপ ভয়ে সে প্রত্যুন্তর 
কাঁরল, “আমার মতে সত্বশীল আঁধক সাহসী, কারণ প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত ন৷ 
হইয়া এবং কোন প্রকার প্রত্যাশ৷ না কাঁরয়া সে সমুদ্রে ঝষ্প প্রদান কাঁরয়াছিল, 
কিন্তু নৃপাত প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইয়া কিছু দোখবার আশায় নিমাজ্জত 
হইয়াছিল এবং অসুরদুহতার প্রাত প্রেমাসন্ত হয় নাই, কারণ সে জানিত যে 
এর্‌প স্পৃহা করিলেও তাহা অসাধ্য হইবে ।* বেতালকে এই উত্তর প্রদান কাঁরয়৷ 
মৌনভঙ্গ করায় বেতাল তাহার স্বন্ধ পারত্যাগপূবক শিংশপা তরুচ্ছ তাহার 
সবন্ছানে প্রচ্ছান করিল এবং নৃপাতিও তাহাকে পুনরায় আনয়ন কারবার নিমিত্ত 
দুত তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরল। সুধিজন আরন্ধ কার সম্পাদন কাঁরতে বিরত 


হন ন। 
ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের চতুর্দশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
ষ্লোক সংখ্যা---১১৫ 
ক্লামক শ্লোক সংখ্যা-_-১৫, ৪৬৫ । 


পঙদশ তরঙ্গ 
অষ্টম বেতাল 


নৃপতি ব্রিবিক্মসেন শিংশপা বৃক্ষদমীপে উপনীত হইয়া বেতালকে ধৃতকরতঃ 
তাহাকে পৃষ্ঠোপরি স্থাপনপৃধক পুনরায় যাত্। করিলে পথে স্ন্ধ হইতে বেতাল 
পুনরায় কাহিল, 'পশ্রমক্লাস্ত যাহাতে বিস্াত হও তন্লিমিন্ত আমার এই প্রশ্ন 
শ্রবণ কর £_ 


বিলাসী পুরুষত্ত্রয়ের কাহিনী 


অঙ্গদেশে বৃক্ষঘট নামক অগ্রহার আছে । তথায় বিষু্বামী নামক এক বিগুশালী 
যাজক ব্রাহ্মণ বাস কারত। তাহার সমকুলজ! পরীর গর্ভে তিন বিদগ্ধ পুত্রের 
জন্ম হইয়াছল । কালক্রমে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা যজ্ঞার্থ সে দ্রাতৃন্রয়কে 
সমুদ্র হইতে একটি কচ্ছপ আনিতে প্রেরণ করিল। তাহারা গ্রমনকরতঃ একটি 
কৃমি ধৃভ কবলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপর দুই ভ্রাতাকে বলিল, “পতার যজ্ঞের নিমিন্ত 
তোমরা একজন এই কক্ছপটিকে লইয়া যাও। পক্ষে পিচ্ছিল হওয়াতে আম 
ইহাকে লইতে পারিতেছি না। জোষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা বাঁললে কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা 
বাঁলল, 'তুমিই যখন ইহাকে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ কারতেছ তখন আমরাও 
তদুপ আচরণ করিব না কেন?" এই কথা শ্রবণ কারা জোষ্ঠ ভ্রাত৷ বাঁলল, “তোমাদের 
উভয়কে ইহা অবশাই লইতে হইবে অন্যথা তোমাদের এবং পিতার নরকে পতন 
হইবে ।' কানষ্ঠ ভ্রাতৃন্বায়কে এই কথা বাঁললে তাহার৷ সহাস্যে বালল, 'আমাদের 
কঙবাকম্ন সম্বন্ধে তুমি যখন এতই সচেতন তখন নজের সম্বন্ধেও এ প্রকার 
আচরণ কর না কেন? তখন জো্ঠ প্রতুযন্তর করিল, 'তোমরা কি জ্ঞাত নহ 
আমি কির্প ভোজন বিলাসী ? ঘৃণ্যবস্তু আম স্পর্শ করি না, জ্ঞোষ্ঠের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যম ভ্রাতা বাঁলল, 'তবে আমি তোমাপেক্ষাও বিলাসী । 
আম আতশয় নারী বিলাসী ।* মধ্যম ভ্রাতার এই কথা শ্রবণ বারয়। জোষ্ঠ বালল, 
“তবে তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে ছোট সেই এঁ কচ্ছপটি লইয়া যাউক। কানষ্ঠ 
দ্রাতা তখন ভুকুটিপূক বালল, “হে মূর্খদয়,। আমি আঁতশয় শয়নাবলাসী, অতএব 
আম সর্বাপেক্ষা বিলাসী ।' (১-১৪) 

ভ্রাতৃপনয় পরস্পরে কলহ করিতে করিতে কচ্ছপটি পারত্যাগপূর্ক [িবাদ- 
ভঞ্জনোদ্দেশে সেই দেশের 'বটজ্কপুর নামক নগরীতে সদর্পে প্রসেনাজৎ নামক 
নরপাঁতর সভায় গমন কাঁরল। তথায় প্রতীহারীকর্তৃক ঘোষত হইয়। রাজসভায় 
প্রবেশকরতঃ নৃপাঁত সকাশে স্ব স্ব বৃত্তান্ত নিবেদন কারল। নৃপাত বাঁলল, “তোমর৷ 
এই স্থানে অবস্থান কর, তোমাদের সকলকে আমি পরীক্ষা কারব। তাহারা সম্মত 
হইয়া তথায় রাহয়৷ গেল। ভোজনকালে নৃপাঁত তাহাদিগকে সসম্মানে আসন 
প্রদানপৃবক ষড়রসসম্পন্ন রাজজনোচিত সুখাদ; পারবেশন করিলে সকলে ভোজন 


১৭০ কথাসাঁরংসাগর 


কাঁরতে আরগ্ত কাঁরল, কিন্তু সেই ভোজনাবলাসী ব্রাহ্মণ উহা! গ্রহণ ন৷ কাঁরয়া 
ঘৃণাকুণিত মুখে বাঁসয়। রাঁহল । স্বয়ং নরপাত, ব্রাঙ্ষণ কেন এই সুন্রাণযুস্ত খাদ্য 
আহার কারতেছে না, জিজ্ঞাস। কারলে সে ধীরে ধীরে প্রত্যুন্তর কাঁরল, “আম 
এই পঙ্কানে শবদেহের দুর্গন্ধ অনুভব কাঁরতোছি । সুতরাং যতই সুখাদ্য হউক ন। 
কেন, প্রভেো৷ আম উহা ভক্ষণ কারতে সমর্থ হইব না।, সমাগত ব্যান্তবগ্গের 
সম্মথে এই কথা বাঁললে নৃপাতির আদেশে তাহারা উহা আঘ্রাণ করিয়া বাঁলল, 
“এই অন্ন শাঁলধান্য হইতে প্রস্তুত, ইহা আত উত্তম এবং সুগন্ধযুন্ত ।' কিন্তু 
সেই ভোজনাবলাসী বিপ্র উহা স্পর্শ না কাঁরয়া নাসিক রুদ্ধ কাঁরয়া রাহল । 
রাজ। 'চাস্তত হইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজপুরুষাঁদগের 
নিকট হইতে জ্ঞাত হইল যে এঁ ধান্য কোনও গ্রামের শ্মশানসমীপস্থ ভূমিতে 
জাত হইয়াছল। তখন বাস্মত এবং তৃষ্ট হইয়৷ নৃপাতি তাহাকে বাঁলল, 
'তাঁম বাস্তাবকই ভোজনবিলাসী । অন্য ভোজা গ্রহণ কর।” (১৬-২৬) 

ভোজনান্তে নৃপাতি বিপ্রাদগকে তাহাদের কক্ষে প্রেরণ কারিয়৷ সবোস্তম। 
বারবাঁনতাকে আহ্বান কাঁরয়া সেই সবাঙ্গসুন্দরী রমণীকে উত্তমরূপে প্রসাধনপৃবক 
নারীবিলাসী দ্বিতীয় ব্রাঙ্মণের নিকট প্রেরণ কাঁরল । মধ্যরাতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় 
সুবদনী কন্দর্পদীপিনী বারবধ্‌ রাজভৃত্যদিগের সাঁহত নারীবিলাসী সেই বিপ্রের 
কক্ষ আলোকিত কাঁরয়া প্রবেশ কাঁরলে সেই ব্রাহ্মণ মৃচ্ছিতপ্রায় হইয়া বাম 
হস্তদ্বারা নাঁসকা রুদ্ধকরতঃ রাজভৃত্যাদগকে বাঁলল, ইহাকে যাঁদ শীঘ্র লইয়া ন। 
যাও তবে আম মৃত হইব। ইহার গাত্র হইতে ছাগলের গন্ধ নির্গত হইতেছে 
রাজভূত্যগণ এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া৷ সেই বারবানতাকে ভূপাতির সক্যশে লইয়৷ 
গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহ। বর্ণন৷ কারলে নৃপতি তৎক্ষণাৎ নারীবিলাসীকে 
আহ্বানকরতঃ কহিল, 'চন্দন,” কালাগুর্‌, কর্পুর এবং অন্যান্য সুগান্ধ দ্রবাদ্ধারা 
এই বারাবলাপনী প্রসাধন কাঁরয়াছে এবং ইহার দেহ হইতে সুগন্ধ নিগ্গত হইয়া 
চতার্দক আমোদিত কাঁরয়াছে। ইহার গান্রে ছাগলের গন্ধ হইবে কেন 2' 
নারীবিলাসীকে এইপ্রকার যুঁন্ত প্রদর্শন করা সত্তেও সে অনড় হইয়া রাহলে 
নৃপাতি সন্দেহাকূল চিত্তে সকোশলে সেই রমণীকে প্রশ্ন কাঁরয়া তাহার নিকট 
হইতে জ্ঞাত হইল যে শৈশবে মাতা এবং ধাীর বিয়োগ হইলে সে ছাগদুক্ধে 
পালিত। হইয়াছিল । € ২৭-৩৬ ) নারাবিলাসীর জ্ঞানের উচ্চপ্রশংস৷ কারিয়া শযা- 
বলাসী তৃতীয় বিপ্রের নিমিত্ত তাহার পছন্দমত শয্য। প্রদান কর! হইল। 
পর্যজ্কোপরি সপ্ত তোষক স্থাপন করা হইয়াছিল এবং উহার উপর সৃন্ষম মসৃণ 
শ্বেত চাদর বিস্তৃত করিয়। শধ্/াঁবলাসীকে একটি উত্তম কক্ষে শয়ন কাঁরতে দেওয়া 
হইল । কিন্তু রজনীর মপাধাম আঁতক্রম ন। হইতেই শয্যাবিলাসী তাহার পার্থদেশ 
হস্তে চাঁপয়া যন্ত্রণায় [চংকার কারয়৷ উঠিল। তর্স্থ রাজপুরযগণ তাহার 
পার্খদেশে একটি রন্তারূণ চিহ দেখিতে পাইগ, মনে হইল যেন একটি কেশ 
গভীরভাবে তথার আরোপিত হইয়াছে । নৃপাঁত সকাশে গমনকরতঃ তাহাকে এই 
কথা বালিলে রাজা তাহাঁদগকে বাঁলল, 'দেখ, তোষকের তলদেশে কোন বনু 


পঞদশ তরঙগ ১৭১ 


আছে কিনা ।' তাহার প্রত্যাবর্তনপ্ৰক এক একটি তোষক উত্তোলন কারয়। 
সবশেষ তোষকের তলদেশে পধ্যঙ্কের মধ্াদেশে একটি কেশের সন্ধান প্রাপ্ত 
হইয়া শয়নাবলাসীর সাঁহত রাজার নিকট লইয়া গেলে রাজ! তাহার দেহের 
অবস্থা। দর্শন কারয়া 'চাস্তত হইল । 'ক প্রকারে সপ্তসংখ্যক তোষক ভেদ কারয়। 
একটি কেশ চর্ম চাহুত করিতে পারে এই কথ সাঁবস্মায়ে চিন্তা করতে কাঁরতে 
নৃপাঁত সেই রজনী যাপন করিল। 

পরাদবস প্রাতে নৃপতি এ বিলাসীন্রয়কে তাহাদের বৈদগ্ধ্য ও সৌকমার্ষের 
পুরস্কারস্বরূপ তিনলক্ষ পর্ণমুদ্রা প্রদান করিল । তাহারা কৃর্মের কথা 'বাস্মিত 
হইয়া এবং পিতৃযজ্ঞে বাধাপ্রদান করাতে যে পাপ সয় কারয়াছে তাহা অগ্রাহ্য 
কাঁরয়। পরমসখে নৃপাঁতির সভায় কালাতপাত কাঁরতে লাগিল । 

ভূপতির হ্বন্ধোপাঁরস্থিত বেতাল এই বিাচত্র কাহনী বর্ণনা করিয়া পুনরায় 
সে তাহাকে শুধাইল, “হে রাজন পূর্বে যে আঁভশাপের কথ বলিয়াছি তাহ। মনে রাখিয়া 
আমাকে বল ভোজনাবলাসী, নারীবলাসী এবং শয্যাবলাসী এই তিনজনের মধ্যে 
সবাপেক্ষা কে বিলাসী ? প্রাজ্ঞ নৃপাঁতি উহা৷ শ্রবণ কাঁরয়া বেতালকে প্রত্যন্তর 
কারস, 'আমাপ মতে এ তিন 'বিলাসীর 'ভিতর শয্যাবলাসীই সবশ্রেষ্ঠ ছিল, 
কারণ বঞনার কোন প্রশ্নই উঠে না, তাহার দেছের উপর কেশের চিহ জাজল্য- 
মান ছিল। অপর দুইজন অন) কাহারও নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বার্তা সংগ্রহ করিয়া 
থাকতে পারিত।' নৃপাঁতি এই কথা বাঁললে বেতাল পৃবের ন্যায় স্বন্নচ্যুত হইল 
এবং নৃপতিও প্ববং বিষাদপ্রস্ত না হইয়া তাহার অন্বেষণে গ্রমন কারল। 


ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসরিংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্চদশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 


বাক সংখ্-&২ 
কমিক শ্লোক স. '--১৫,৫১৭। 


ঘোড়শ তরজ 
নবম বেতাল 


নৃপাঁত ন্রিবিক্মসেন পুনরায় শিংশপা তরুর নিকট আগমনকরতঃ বেতালকে 
হ্কন্ধোপরি গ্রহণপূর্বক যাত্রা কারলে বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন, শ্মশানে 
রজনীতে বিচরণ আপনার রাজপদের উপযুস্ত নহে । এই 'িতৃকানন রজনীতে 
ভূতসঞ্কুল এবং চিতাধূমের ন্যায় তমসাবৃত হইয়া ভয়ঙ্কর মৃর্তি ধারণ করে। 
শ্রমণকে ত্দষ্ট কারবার নিমিত্ত কির্প কষ্ট না কারতেছ ! আমার এই প্রশ্ন পথে 
তোমার চিন্তাবনোদন করিবে, শ্রবণ কর £_ 


অনঙ্গরতি এবং তাহার প্রেমিকচতুষ্টয়ের কাহিনী 


প্রাথবীর আঁদযুগে দেবানার্মত শিবের দেহের ন্যায় অন্ত, সর্প ও বিভাতি- 
বিভাঁষিত অবস্তীনাম্ী নগরী ছিল । সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্লাবতী, ভ্রেতা- 
যুগে ভোগবতী, দ্বাপরধূগে 'হিরণ্যবতী এবং কাঁলযুগে উজ্জায়নী । তথায় বীরদেব 
নামক উত্তম নরপাতি এবং তাহার রাজ্জী পদ্মরীতি বাস কারত । পত্রীর সাহত 
মন্দাকিনীতটে গমনপূর্বক পনত্রলাভার্থে রাজা শিবকে তংষ্ট কারবার নামন্ত কঠোর 
তপশ্চর্যা করিয়াছিল । বহুকাল তপস্। কারয়া প্লান এবং অনাস্তে সে আকাশ 
হইতে আগত তুষ্ট শিবের বাণী শ্রবণ করিল, “রাজন, তোমার কুলে এক শৃর 
বালক জন্মগ্রহণ কাঁরবে এবং অপ্নর৷ 'বানান্দত তোমার এক পরম। সুন্দরী কন্য। 
লাভ হইবে ।' নৃপাঁত বীরদেব এই দৈববাণা শ্রবণকরতঃ সফলমনোরথ হইয়া 
রাজ্জীর সাঁহত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন কারল ॥। €(১-১১) 

প্রথমে তাহার পুত্র শৃূরদেব জন্মগ্রহণ করিল এবং কিছুকাল পরে রাজ্ঞী 
পদ্লরাত একটি কন্যা প্রসব কাঁরল। রৃপদ্ধারা অনঙ্গের হৃদয়ে প্রেম উৎপাদন 
কারতে সমর্থ হইবে বিধায় কন্যার পিতা তাহার নাম রাখল অনঙ্গরাত ৷ সে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নৃপাঁত ভূতলের 'নাখল রাজন্যবর্গের চিন্রাঞ্কত পট আনয়ন- 
প্ৰক কন্যার উপযুস্ত কাহাকেও ন। দোঁখিয়া তাহাকে সাদরে বালিল, “বংসে আম 
তোমার উপযুন্ত কোন বর দোখতেছি না। আম প্রাথবীর সমস্ত নৃপাতি- 
দিগকে হেথায় আহ্বান কারব। তুমি স্বয়ং তোমার পাত নিবাচন কারও ।' 
রাজকন্যা ইহ। শ্রবণ কারয়৷ পিতাকে বালল, “তাত ! স্বয়ন্বরা হইতে আমার 
আতিশয় লঙ্জ। হইতেছে । একটি 'বিজ্ঞানকুশলী কোনও সুদর্শন যুবকের সাঁহত আমার 
বিবাহ দিন। ইহার আধক আর কিছু আমি প্রার্থনা করি না।' 

দুহিতা অনঙ্গরাতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপাত তদৃপ যুবক অন্বেষণ কাঁরতে 
উদ্যত হইলে লোকমুখে তাহা অবগত হইয়া দাক্ষপাপথ হইতে বার, জ্ঞানী 
এবং ভব্য যুবক চতুক্টয় তাহার নিকট আগমন কারলে এঁ দুঁহতার পাণিপ্রার্থী যুবক 
চতংষ্টরকে সসম্মানে অভ্যর্থন৷ কাঁরয়। সে কন্যার সম্মথেই পর পর তাহাদের 
প্রত্যেকের বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন কারল। €(১২-২১) 


বোড়শ তরঙ ৯৭৩ 


প্রথমজন বলিল, 'আমি পণ্পত্রিক নামক শৃদ্ধ। আম প্রত্যহ পণ্চমসংখ্যক 
উত্তম পারচ্ছদ প্রস্থুত কাঁর। প্রথমটি আমার আরাধ্যদেবতাকে 'নবেদন কার, 
দ্বিতীয়টি কোন ব্রাহ্মণকে দান কার এবং একটি হ্বয়ং ব্যবহার কাঁর। যে কন্যা 
এইস্থানে আছে সে আমাকে বিবাহ কাঁরলে তাহাকে চতর্থটি প্রদান কারব এবং 
পণ্চমটি 'বক্য় কাঁরয়া আম আমার আহার পানাঁদর সংস্থান কার । আমার 
এই বিদ্যা আধগত আছে বাঁলয়। অনঙ্গরাঁতকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা হউক ।' 
দ্বতীয় ব্যান্ত বালল, 'আম ভাষাজ্ঞ নামক বৈশ্য, পশু পক্ষী ইত্যাদ সমস্ত 
জীবজনজ্ুর ভাষা জ্ঞাত আছি । রাজপৃত্তীকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা হউক ।, 
ন্বতীয় ব্যাস্ত এই কথা বাঁললে তৃতীয়জন বাঁলল, 'আমি খড়াধর নামক ক্ষান্তয় 
নৃপাঁত। বাহুবলে আমার খ্যাত আছে। আঁসযুদ্ধে পারঙ্গম ভূমণ্ডুলে আমার 
তুল্য আর কেহ নাই, সুতরাং হে রাজন, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন ॥” 
তৃতীয় জন এই কথা বলিলে চতুর্থ ব্যান্ত বাঁলল, “আম জীবদন্ত নামক ব্রাচ্গণ ৷ 
আমার বিদ্যা হইতেছে এই যে আম মৃতজীবের প্রাণদানপৃরক তাহাকে জীবিত 
দেখাইতে পাঁর ॥। অতএব বারচাঁসদ্ধ আমাকে এই কন্যার পাতত্বে বরণ করা 
হউক ।' (২২-৩১) তাহার এইরুপ বাঁললে দ্বাহতাকে পার্থে রাখিয়া নৃপাঁতি 
বীরদেব উহাদের সপকলের দেবতার ন্যায় আকৃতি এবং বেশভুষা দর্শন কারয়া 
সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইল । 
বেতাল এই কাহিনী সমাপ্ত কারয়৷ নৃপাতি ব্রিবক্রমসেনের স্মরণে প্বৌস্ত 
আভিশাপের কথা ডীঁদত কাঁরয়৷ বালল, 'রাজন্‌, বলুন এই চারিজনের ভিতর 
কাহার হস্তে অনঙ্গর(তিকে প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত হইবে 2, 
এই কথা শ্রবণ কারয়া নৃপাঁত বেতালকে এইর্প প্রত্যন্তর কাঁরল, 'তাঁম 
পুনঃ পুনঃ আমার সময় নষ্ট কারবার নিামিস্ত আমার মৌন ভঙ্গ করিতেছ। 
নতুবা হে যজ্ঞের, এইপ্রকার অসঙ্গত প্রশ্ন কেন কারতেছ 2 ক্ষতিয়বংশজ কন্যাকে 
ক শৃদ্র তন্তুবায়ের হস্তে অথবা বৈশ্যের হস্তে সম্প্রদান করা যায় ১ ক/বস্মালে পশু- 
পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর ভাষাজ্তক কি প্রয়োজনে আসিবে 2 তৃতীয় জ-, বিপ্র যে 
1নজেকে বীর বাঁলয়। মনে করে নিজ বর্ণের উপযোগী কর্ম না কারয়া এন্দ্র- 
জালিক হইয়। জাতিচাত হইয়াছে । সুতরাং স্বাবদ্যাবীধশালী সমব্ণের চতূথ প্রার্থা 
থডক়াধরকেই কন্যা সম্প্রদান কর। উাচত হইবে ।' 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ বেতাল নৃপতির দ্ধন্ধ পারত্যাগপ্বক পূর্বের ন্যায় 
মায়াবলে হ্বশ্ছানে প্রচ্থান কাঁরলে নৃপতি পুনবার তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিামত্ত 
তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরতে উদ্যত হইল । বারের হৃদয়ে কখনও খেদ প্রবেশ 
কারতে সমর্থ হয় না। 
ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট ব্রিচিত 
কথাসারংসাগরের শশাজ্কষবতী -দগকের ষোড়শ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৩৯ 
ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৫,৫৬৬ । 


সপ্তদশ তর 
দশম বেতাল 


শিংশপা তরু হইতে পুনর্বার বেতালকে গ্ষন্ধে স্থাপনকরতঃ নৃপাতি ন্রিবিক্রমসেন 
পুনরায় যাবা করিলে পথে বেতাল তাহাকে বাঁলল, 'রাজন্‌, তুমি ক্লাস্ত, তোমাকে 
শ্রমহরা একটি কাহিনী বালিতোছি, শ্রবণ কর £-_ 


মদনসেনা এবং তাহার অবিমুশ্তকারিতার কাহিনী 


বীরবাহ্ু নামক এক উত্তম নরপাঁত বাস করিত । তাহার আজ্ঞ! সকল নৃপতি 
[শিরোধার্য কারত । তাহার অনস্তপুর নামক একটি অপূব নগরী ছিল এবং তথায় 
অর্থদত্ত নামক জনৈক বিস্তশালী বাঁণক বাস কারত। তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম 
[ছল ধনদন্ত এবং কনিষ্ঠ সন্তান ছিল কন্যারত্র মদনসেন৷ | 

একদা যখন সেই কন্যা সখীদিগের সাহত ভ্বকীয় উদ্যানে ক্রীড়ারতা ছিল তখন 
সে তাহার ভ্রাতার 'গিত্র ধর্মদন্ত নামক যুবক বাঁণকের দৃষ্টিপথে পাঁতিত হইল । সেই 
লাবণারসানঝঁরণী কাম্তমতী কুচকুন্তাগ্রা, বলিব্য়রর্জিতা, যৌবনপ্রাপ্ত গজাদগের 
ব্লীড়ামর্জন বাপী হ্বর্পা যুবতীকে দেখিয়৷ তাহার উপর যেন কামশররাশি বর্ষণ 
হইতে লাগিল এবং তাহার চেতন অচরে লুপ্ত হইল । সে চিন্তা কারতে লাগিল, 
“আহা৷ ! আতশয় র্পবতী এই যুবতীকে কন্দপ“দেব আমার হৃদয় শরাঘাতে বিদার্ণ 
কারবার 'নামত্তই যেন সৃষ্টি কারয়াছেন ॥, সে এইপ্রকার চিন্ত। কারয়৷ তাহার দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়া রাহলে দিবস অতিক্রান্ত হইল এবং সে যেন চক্রবাকের মত 
পাঁড়র়। রাহল | অতঃপর মদনসেন। স্বগৃহে প্রস্থান কাঁরলে সে অদৃশ্য হওয়াতে 
ধর্মদত্তের হদয়ে বেদন। “সঞ্জাত হইল । তাহার অদর্শনে তাহার শোকাগ্রিতে দীপ্ত 
হইয়। সৃধদেব যেন লোহিতবর্ণ ধারণপৃবক পশ্চিম সাগরে বিলীন হইলেন । যুবতীর 
কমলাননে পরাভূত চন্দ্রদেব সেই সুমুখী অস্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরয়াছে দৃক্টে ধারে ধীরে 
উদ্ধণকাশে উাদত হইলেন । (১-১৩) 

ইতোমধ্যে চন্দ্রাহত ধর্মদন্ত গৃহে গমনপৃধক সুন্দরীর কথ চিন্তা করিতে কারিতে 
শয্যায় এপাশ ওপাশ কারতে লাগল । বন্ধু ও আত্মীয়ঙ্কজন তাহাকে আগ্রহভরে 
প্রশ্ন কর সত্ত্বেও কামাবিমোহিত হইয়া সে নীরব রাহল। রজনীতে আতিকষ্টে 
নাদ্রুত হইয়।৷ তাহার ইচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছিল যে সে স্বপ্নে দোখতে পাইল যেন 
প্রয়তমাকে অনুনয় বিনয় কারতেছে । প্রাতঃকালে গাতছোথান করিয়া সে সেই 
উদ্যানে গমনপূর্বক মদনসেনাকে একাকী গোপনে তাহার সখীর প্রতীক্ষা করিতে 
দোঁখতে পাইল । মদনসেনাকে আিঙ্গনপাশে বদ্ধ করবার মানসে তাহার পদতলে 
পাঁতিত হইয়। অনুরাগপূর্ণ বাক্যে তাহাকে সম্ভাষণ কারলে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া 
বাঁলল, 'আম অনুঢ়া, 'কন্তু অপরের নিকট প্রাতশ্রুতা, তুম এখন আমাকে পাইবে না, 
কারণ আমার তা বাঁণক সমুদ্রদন্তের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ কারয়াছেন 


সপ্তদশ তরঙ ১৭৪ 


এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাহার সাঁহত পারণীত৷ হইব । তুমি নীরবে প্রচ্ছান 
কর, অন্যথা অনর্থ ঘটিতে পারে ।' তখন ধর্মদন্ত তাহাকে বাঁলিল, 'যাহ৷ হইবার 
তাহা হউক । তোমা বিহনে আম জীবনধারণ কাঁরতে পারব না।, এই কথ 
শ্রবণ কাঁরয়। ধর্মদন্ত বলাৎকার কাঁরতে পারে এই ভয়ে শাঁঞ্কত হইয়া সে বলিল, 
“এই চ্ছানেই আমার বিবাহ হউক । আমার পিতা তাহার চিরআকাাজ্ষত কন্যাদান 
ফলপ্রাপ্ত হউন। আমি তোমার সাঁহত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ কাঁরব, কারণ তোমার 
প্রেম আমার হৃদয় জয় করিয়াছে ।' এই কথা শ্রৎণ কাঁরয়৷ সে বালল, 'অপর কর্তৃক 
পূঝেই আলাঙ্গত রমণীর সাহত আম প্রেম কারনা। পরভুস্ত কমলে কি আল 
আনন্দ প্রাপ্ত হয় 2 তাহাকে এই কথ। বাঁললে সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “তবে বিবাহ 
সমাপনান্তেই আম তোমার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরব, এবং পরে স্বামীতে উপগত হইব ।, 
মর্নসেনা এইপ্রকার প্রতিশ্রুত প্রদান কারলেও বাঁণিকপুন্র পাঁড়াপীঁড়ি করিতে 
লাগিলে সে শপথবদ্ধা। হইল। তখন সে তাহাকে ছাড়য়। দিলে মদনসেন৷ ব্যাকুল- 
চিত্তে স্বগৃহে প্রবেশ কারল । 

লগ্নাদবস সমাগত হইলে 'বিবাহমঙগলান্তে পাতগৃহে গমনপৃবক তথায় সেই 
দিবল উৎসবে যাপনকরতঃ সে রজনীতে পতির গৃহে গমন কারল । (১৪--২৮) 
পাঁতর আদরে ওদাপীণ। প্রকাশ কাঁরলে পাতি অনুনয় বিনয় কারলে সে বিলাপ 
কারতে লাগিল ॥। তখন তাহার স্বামী মনে মনে চিন্ত। কারল, 'মদনসেনার 
হদয়ে আমার হ্ছান নাই, এবং সে তাহাকে বাঁলল, 'সুন্দার, তুমি যাঁদ 
আমাকে ভাল না বাস তবে আমিও তোমাকে আকাঙ্ক্ষ। কার না। যে তোমার 
[প্রয়তম তাহার নিকট গমন কর। এই কথা শ্রবণ কারয়া মদনসেনা নতমস্তকে 
ধীরে ধীরে বালল, "তুমি আমার প্রাণাঁধক প্রিয়, কিন্তু আমার যাহা বাঁলবার 
আছে তাহ। শ্রবণ কাঁরতে হইবে । আধপত্র, আনন্দে উত্থিত হইয়া আমাকে 
অভয় প্রদান কর। তুম সেইমত শপথ কাঁরলে আমার বস্তব্য আমি তোমাকে 
বালব ।, 

সে এই কথা বাঁললে তাহার স্বামী আনচ্ছায় সম্মত হইলে লাঁজ্জতা 
মদনসেন। সাঁবষাদে এবং সভয়ে বালল আমার ভ্রাতার সখ ধর্মদত্ত নামক যুবক 
একদা আমাকে উদ্যানে একাকনী দর্শন কারিয়া কামাত হইয়া আমাকে তথায় 
আটক কাঁরয়াছল । সে বলপ্রয়োগ কাঁরতে উদ্যত হইলে গিতার কন্যাদান 
ফনপ্রাপ্ত হইবার নিামত্ত এবং কুৎস৷ রোধার্থে তাহার সাঁহত এই চুক্তি করিয়া ছিলাম 
শববাহের পর পাঁতর নিকট গমন কারবার পূরে আমি তোমার সাঁহ'্ত সাক্ষাৎ 
কারব।' এখন আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইবে । আমি প্রথমে তাহার 
সাহত সাঙক্ষাং কাঁরয়। তোমার নিকট প্রত্যাবৃস্ত হইব ॥। বালাকাল ' হইতেই 
যে সত্যের আমি সেব। কাঁরয়াছ, প্রভে।! তাহ। হইতে ব্চাত হইতে ইচ্ছা 
কার না, বজ্ত্রপাতসম এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্র; "শ্ুতিবন্ধ সমুদ্রদত্ত ক্ষণকাল 
এই প্রকার চিন্ত। কারিল, 'অহো, সে অন্যের প্রাত আসন্ত। ! তাহাকে নিশ্চয়ই 
গমন কাঁরতে হইবে । উহাকে প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে 'দিব কেন? সে গমন করুক। 


১৭৬ কথাসরিংসাগর 


উহাকে ভার্ধারূপে রাখিতে আম আগ্রহান্থিত হইব কেন?" এই প্রকার চিস্ত। 
কারয়া সে মদনসেনাকে অনুমাত প্রদান করিলে সে গাঘ্রোখানপৃৰক পাঁতগৃহ 
ত্যাগ করিল । (২৯-৪১) ইতোমধ্যে হিমাকরণদাতা চন্দ্র হম্যাশিখরের ন্যায় 
প্বার্লে উাঁদত হইলে তাহার করস্পর্শে প্ৰ-াদগঙ্গনা হাস্য কারল। তখন 
পর্বতকন্দরে চদ্দ্রের প্রিয় ওষধিসমূৃহ তমসাবৃত রাহলে এবং ভৃঙ্গসমূহ অন্য 
কুমুদরাজ আশ্রয় করিলে মদনসেনা যখন একাকিনী রজনীতে গমন কাঁরতোঁছল 
তখন একটি চৌর ধাবিত হইয়া তাহার বসনাণুল ধৃত কারয়া শুধাইল, "তুমি 
কে এবং কোথায় গমন কাঁরিতেছ 2" তাহার এই কথা শ্রবণ কারয়া মদনসেন৷। 
ভীত হইয়া বলিল, “তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন? আমাকে ছাড়িয়। দাও, 
আমার এইচ্ছানে কোন কার্য আছে ।' তখন চোর বাঁলল, 'আ'মি চোর, তোমাকে 
ছাঁড়ব কেন ? ইহা শ্রবণ কাঁরয়৷ সে প্রত্যান্তর কাঁরল, 'আমার আভরণাদ 
গ্রহণ কর।, তখন চোর উত্তর দিল, 'সুন্দার, তোমার রক্লাদতে ক প্রয়োজন ? 
চন্দ্রকাস্ত মাঁণর ন্যায় তোমার আনন, তোমার কেশপাশ রসাঞ্জনের ন্যায় কফবণ, 
তোমার কটিদেশ হাঁরাসদৃশ, স্বর্ণ দীপ্তিময় তোমার অঙপ্রত্যঙ্গ, পদ্মরাগের নায় 
রন্তবর্ণ পদদ্বয় দ্বারা তুমি দর্শকাদগকে মুগ্ধ কর। তুমি জগতের অলঙ্কার। 
তোমাকে আমি ছাড়ব কেন ?" 

চৌর এই কথা বাঁললে অসহায়া বাঁণকদুহিতা তাহাকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিয়া অনুরোধ কারিল, 'মুহ্র্তকালের নিমিন্ত আমাকে ক্ষম৷ কর, তুমি 
যাঁদ এইস্ছানে অবস্থান কর, আম আমার বাক্য রক্ষা কারয়াই হেথায় প্রত্যাবর্তন 
করব । ভদ্র, আমাকে শ্বাস কর। আমার শপথ আমি কোনমতেই লঙ্ঘন 
করিব না।' চৌর এই কথ শ্রবণ করিয়া 'রমণী তাহার ধাকা রক্ষা কারবে' 
এইর্প চিন্তা করিয়৷ তাহাকে মুস্তকরতঃ তাহার প্রত্যাগমনের আশায় সেইম্ছানেই 
অপেক্ষ। কারতে লাগিল ৷ 

মদনসেনা ধমদন্তের নিকট গমন কাঁরলে সে তাহাকে কি প্রকারে অরণ্যে আগমন 
কাঁরয়াছে শুধাইলে মদনসেন। সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কারিল এবং যাঁদও ধরমদন্ত মদনসেনার 
নিমন্ত উৎসুক হইয়াছিল তথাপি ক্ষণকাল চিস্ত। করিয়৷ বালল, প্রাতশ্রুতি 
রক্ষার নিমিত্ত তুমি যাহা কাঁরয়াছ তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছ পরক্ত্রীন্ধার। 
আমি কি কার: সুতরাং কেহ দেখিবার আগেই তুমি যে পথে আগমন 
করিয়াছ সেই পথে প্রত্যাবর্তন কর। (৪২--৫8৪) এই প্রকারে তাহাকে 
ছাড়িয়া দিলে “তাহাই হইবে” এই কথ বলয় পাঁথমধ্যে অপেক্ষমান চৌরের 
নিকট গমন কাঁরলে সে তাহাকে শুধাইল, 'সংকেতচ্ছলে গমন কাঁরলে কি 
ঘটিয়াছিল আমাকে বল ।+ বাঁণক তাহাকে কি প্রকারে মুস্ত কারয়াছিল এই 
কথ। বিবৃত কাঁরলে চোঁর তাহাকে বাঁলল, 'যখন এইরুপ ঘটিয়াছে, তোমার 
সতাঃসন্ধতা দর্শনপূ্ক আমিও তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম । সালঞ্কার গৃহে 
প্রত্যাবর্তন কর ।' 

অতএব সেও তাহাকে নিষ্কাত প্রদানপূৰক তাহার রক্ষকন্বরূপ তাহার 


সপ্তদশ তরঙ্গ ৬১৭৭ 


সাহত গমন করিলে মদনসেন৷ অক্ষত চরিত্রে পাতিগৃহে প্রত্যাবর্তন কারল। 
সেই সতী সাধ্বী রমণী গোপনে তথায় প্রবেশকরতঃ স্বামী কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া 
সমন্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন। কারলে তাহার উত্তম। পরী সতীত্ব নষ্ট ন৷ কার! প্রাতশ্রুত 
রক্ষা করিয়াছে দোঁখিয়৷ সমুদ্রুদন্তের মুখ উজ্জল হইল এবং কুলের সম্মান নষ্ট 
ন৷ করায় সেই পৃতমন। রমণীকে সাদরে আপ্যায়ত করিয়া তাহার সহিত সুখে স্কাচ্ছন্দেঃ 
কালাতপাত কাঁরতে লাগিল । 

শ্মশানে নৃপাঁতিকে এই কথ বলিয়া বেতাল কাঁহতে লাগল, 'রাজন্‌, আমাকে 
বল বাঁণকন্বয় এবং চৌরের ভিতর কে বাস্তাবক মহৎ? 'বাদত হইর়াও যাঁদ ন৷ 
বল তবে তোমার শিরঃ শতধা ছিন্ন হইবে ।, 

বেতাল এই কথা বাঁললে নৃপাঁত '্রাবক্রমসেন মৌনভঙ্গ কাঁরয়া বাঁলল, 
“এ তিনজনের মধ্যে চৌরই বাস্তাবক মহৎ, বাঁণকদ্বরর নহে । বিবাহ করা সত্ত্বেও 
সুন্দরী ভারাকে তাহার পাতি অবশ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। কোনও ভদ্র ব্যা্ত 
অন্যাসন্ত। পর়ীকে কি প্রকারে রাখিতে ইচ্ছা কারবে ;? কালক্ষেপে প্রবৃত্ত সংযত 
হওয়াতে অন্য ব্যাস্ত, মদনসেনার পাত; পরাদবস নৃপাঁতর নিকট সমস্ত কাহনী 
[বিবৃত কাঁরবে এই শ্রাশঙ্ষা কাঁরয়াছিল । কিন্তু গুপ্তচারী, নিরপেক্ষ পাপকম“কারা 
চৌর আভরণাঁদসহ এই স্ত্রীরত্রকে ছাড়য়া, দিয়া বাস্তাবকই মহত্তের পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করাইয়াছিল ।' 

বেতাল এই কথ শ্রবণ করিয়া ভূপাঁতর স্কন্ধ পাঁরত্যাগপূর্বক স্বীয় স্থানে 
পৃৰের ন্যায় গমন কাঁরলে দারুণ ধৈর্য কিছুমান ক্ষুপ্ন না কাঁরয়৷ রাজা পূর্ববং তাহাকে 
আনয়ন কারবার 'নামন্ত যারা কারল । (৫৬-৬৮) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 

কথাসারৎসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের সপ্তদশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৬৮ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৫, ৬২৪ । 


৯৭ 


অষ্টাদশ তর 
একাদশ বেতাল 


নৃপাতি ন্লীবক্রমসেন গমনকরতঃ পুনরায় শিংশপা তরু হইতে বেতালকে দ্বন্ধোপাঁরি 
স্থাপনকরতঃ যাত্রা কাঁরলে গ্কন্ধোপারস্থ বেতাল তাহাকে বাঁলল, “তোমাকে একটি 
'বাচন্র কাহনী বলিব শ্রবণ কর-_ 


নৃপতি ধর্মধবজ এবং তাহার অভিমানিনী পত্রীত্রয়ের কাহিনী 


পৃর্বকালে উজ্জয়িনীতে ধমধ্বজ নামক নরপাতি বাস কারত। তাহার আতশয় 
প্রিয় তিন পরী 'ছিল। তাহারা সকলেই রাজপুন্রী ছিল । প্রথমজন ছিল ইন্দুলেখা, 
দ্বিতীয়ার নাম ছিল তারাবলী এবং তৃতীয়৷ ছিল মৃগাঙ্কবতী। তাহারা সকলেই 
অসামান্য গুণশালিনী ছিল। 

একদা বসম্তোৎমব সমাগমে সে ভার্যান্রয়ের সাহত উদ্যানে বিহার করিতে 
গমন কারয়াছল। তথায় কন্দ্পের ধনুকের ন্যায় পুষ্পভারাবনত। লতারাজ 
আলমাল৷ ছিলা দ্বার যেন বসম্ভ তাহার নিমিত্ুই গ্রস্তুত কারয়া রাখিয়াছিল। 
তথায় কামদেবের আজ্ঞ। স্বর্প বৃক্ষাপ্রাস্থত কোকিল কৃজন শ্রবণ কাঁরয়া সেই 
পরাক্রাস্ত নৃপাঁত কন্দর্পের জীবন পানমদোৎসবে প্রিয়াদগের সহিত আনন্দ 
কারতোছল । প্রয়াদগের বিশ্বাধরস্পৃষ্ট এবং তাহাদের সুবাসদ্ধার৷ সুগন্ধীকৃত রন্ত 
আসব তাহার! পান কারবার পর সে সানন্দে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ কারতোছল। (১--১০) 

ইন্দুলেখা ক্রীড়াচ্ছলে যখন নৃপাতির কেশাকষণ কাঁরতোঁছিলী, তখন একটি নীল 
পার তাহার কর্ণ হইতে অঙ্কে পতিত হইলে সেই আঘাতে রাজ্জীর উরুদেশে 
একটি ক্ষতের সৃষ্টি হইল। সুকুমার রাজ্ঞী “হা, হা,” শব্দ উচ্চারণ কারিয়া 
অচৈতন্য হইয়া পাঁড়লে রাজা এবং পরিজনেরা শোকাঁবহবল চিত্তে শীতল 
বার এবং ব্যজন দ্বার তাহাকে ক্রমশঃ সুচ্থ কারয়৷ প্রাসাদে আনয়নপূর্বক 
সেই ক্ষতম্থান বন্ধনকরতঃ ভিষকগণ কর্তৃক প্রস্তুত ওধধ প্রয়োগ করিল । 

রজনীতে তাহাকে সুস্থ দর্শনান্তে রাজা 'দ্বতীয়৷ রাজ্জী তারাবলীর সাহত 
প্রাসাদশীষে চন্দ্রাকরণ ধৌত একটি কক্ষে প্রবেশ কাঁরলে জালপথে চন্দ্রাকরণ 
অভ্যন্তরে প্রবেশকরতঃ ভূপাতির অঙ্কে সুপ্ত। তারাবলীর অঙ্গের যে স্থান হইতে 
বস্ত্র অপসৃত হইয়াছিল তথায় পাঁতত হইয়াছিল । তৎক্ষণাৎ “হায়! হায় 
আম দগ্ধ হইয়াছ' এই কথ! বাঁলয়৷ অঙ্গ মর্দন কাঁরতে কারতে তারাবলী 
জাগ্রত হইয়া শয্যাতেই উথত হইল । ণাক হইয়াছে এই কথা উচ্চারণ 
কাঁরয়া৷ শাঞ্কত নৃপাঁতি জাগ্রত হুইয়৷ দেখতে পাইলেন যে রাজ্জীর অঙ্গে বণ 
উৎপাদত হুইয়াছে। তৎকরৃতৃক পৃষ্ট হইয়৷ রাজ্জী তারাবলী বাঁলল, «আমার 
নগ্রদেহে চন্দ্রাকরণ পাঁতিত হইয়া আমার এই দশা হইয়াছে । সে এই কথা 
বাঁলয়। ক্রন্দন করিতে থাকিলে শোকার্ত রাজ্জী রাজার পরিচারিকাদিগকে আহ্বান 


অক্টাদশ তরঙ্গ ১৭৯ 


কাঁরলে তাহারা ভয়ে বিহ্বলাঁচন্তে কাঁষ্পিত হইয়া তথায় আগমন করিল । 
তাহার নিমিত্ত পদ্রপন্রের শষ্য প্রস্তুত কর৷ হইলে তাহার গাত্রে বার সিগ্চনকরতঃ 
চন্দন লেপন করা হইল । €৫১১--২১) 


ইতোমধ্যে তাহার তৃতীয়া পত্রী মৃগাঞ্কবতী উহ শ্রবণ কারিয়া নৃপাতি সকাশে 
আগমন কারবার নিমিন্ত স্বীয় কক্ষ ত্যাগ কাঁরলেন। মুস্ত বায়ুতে নিক্তান্ত 
হইয়৷ নিস্তব্ধ রজনীতে কোন দৃরাক্ছিত গৃহে ধান্যোপাঁর মুষলাঘাতের শব্দ সুস্পষ্টই 
শ্রবণ কাঁরয়৷ সেই মৃগনয়নী, 'হায়, হায়! আম মৃত হইলাম । এই কথা 
উচ্চারণ করিয়া বেদনাকাঁম্পত হস্তে পথোপাঁর উপাশ্ছিত হইল । বালা! প্রত্যাবর্তন 
কাঁরতে উদ্যত হইলে তাহাকে তাহার স্বীয় কক্ষে নীত করিলে সে শয্যার 
উপর পাতত হইয়া করুণ শব্দ কাঁরতে লাগিল । ক্রন্দনরতা পাঁরচারিকাগণ 
পরীক্ষ। কাঁরয়৷ অবলোকন কাঁরল যে তাহার হন্তদ্ধয় আঘাতে জর্জারত হইয়৷ 
কৃষ্ভ্রমরাচ্ছাঁদত কমলের ন্যায় দেখাইতেছে । নৃপাতির নিকট এই কথ! নিবেদন 
কাঁরলে ধমণ্ধবজ [বিহ্বল হইয়। তথায় আগমন কাঁরয়। প্রিয়াকে শক হইয়াছে 2, 
এই কথা জঙ্ঞাস। করলে পাীঁড়তা। রাজ্ঞী তাহাকে নিজ হস্ত প্রদর্শন করাইয়া 
বালল, 'মুষলশব্দ শ্রবণমাত্ত আমার হস্তদ্বর় ব্রণাক্রান্ত হইয়াছে ।, আশ্চর্যান্বিত 
ও বষাদগ্রস্ত নরপাতি ব্যথ৷ প্রশমনের 'নামন্ত রাজ্ৰীর হস্তে চন্দনলেপন কারিল । 


ভুূপাত চিন্ত। কারতে লাগল, "পদ্ম পতনে আমার এক রাজ্ঞী আহত 
হইয়াছে । চন্দ্রাকরণে 'দ্বিতীয়ার দেহ দগ্ধ হইয়াছে এবং মুষলশব্দ শ্রবণ মাব্রই 
ভৃতীয়ার হস্তদ্বয় ব্রণ জর্জারত হইয়াছে । বাধবশে রাজ্বীদগের এই অত্যধিক 
আভজাত্য যুগপৎ প্রত্যেকের পক্ষে দোষ হইয়।৷ পাঁড়য়াছে।' এইরুপ চিন্তা 
কারতে কাঁরতে রাজ্ঞীদিগের কক্ষের চতুর্দকে পদচারণা কারয়া ব্রি: রজনী 
ক্লাম্তকর অবস্থায় রাজা আতবাহত কাঁরলে পরাদবস প্রাতঃকালে ০. এবং 
শল/বদূগণের চিকিৎসায় রান্ীন্রয় নিরাময় হইলে নৃপাঁত আশ্বস্ত হইল । (২২-৩৪) 


বেতাল এই বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা কারয়।৷ নৃগাতি ভ্রাবক্রমসেনের ছ্কন্ধোপারি 
হইতে প্রশ্ন কারল, 'রাজন, এখন আমাকে বল এই রাজ্জীত্রয়ের মধ্যে কে সবাপেক্ষা। 
সুকুমার ছিল। জ্ঞাত হওয়। সত্তেও যাঁদ না বল, তবে আমার প্ধবর্ণিত 
আঁভশাপ তোমার উপর বঙাইবে । 


এই কথ শ্রবণ কাঁরয়। নৃপাঁত প্রত্যুত্তর কারল, “স্পর্শ না কারয়৷ কেবল 
মাত মুষল শব্দ শ্রবণে যে রাভ্রীর হস্তে কড়া পাঁড়য়াৎ : সে সর্বাপেক্ষা সুকুমার । 
অন্য রাজ্জীদ্বয় তাহার সমকক্ষ নহে । কারণ একজনের ক্ষত ও অপর জনের ব্রণ পদ্র 
এবং চন্দ্রীকরণের সংস্পর্শে ঘটিয়াছিল ।' 


৬১৮০ | কথাসারৎসাগর 


ভূপাতি এই কথ বাঁললে বেতাল পুনরায় স্কন্ধ পারত্যাগপ্বক দ্বন্থানে প্রশ্থান 
করিল এবং ধৈর্যশীল রাজ তাহাকে আনয়ন কারবার নিামত্ত পুনরায় যাত্র। 
কারল। (৩৫--৩৯) 


ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসরংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের অক্টাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-৩৯ 

ক্লামক গ্লোক সংখ্যা-১৫,৬৬৩। 


উনবিংশ তর 
দ্বাদশ বেতাল 


নৃপাতি ঘ্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা বৃক্ষের স্মীপবর্তী হইয়া বেতালকে প্রাপ্ত 
হইয়৷ তাহাকে স্বন্ধোপাঁর স্থাপিত করিয়া প্ৰবং ত.ফীভাব অবলম্বনপূর্ক চালিতে 
থাঁকলে দ্কন্ধোপার অবস্থিত বেতাল পুনরায় তাহাকে বাঁলল, 'রাজন্‌ তম দুধ্য 
এবং আমার আতশয় প্রিয় । তোমার চিত্ত বিনোদনার্থ একটি হৃদ্য গস্প বালব $-_ 


নৃপতি যশঃকেতু, তাহার বিদ্যাধরী ভার্ধা এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাহিনী 


অঙ্গদেশে স্বীয় দেহ লুব্কায়ত কারবার 'নাঁমন্ত "দ্বতীয় কন্দর্পসম অদগ্ধ 
যুবক নরপাত যশংকেতু বাস কাঁরত। প্রচণ্ড শোর্দ্বারা সে সমস্ত আরকুল 
জয় কাঁরয়াছিল। এবং ইন্দ্রের যের্প বৃহস্পাত মন্ত্রী ছিল, তাহারও সেইরূপ 
দীর্ঘদশাঁ নামক মন্ত্রী ছিল। কালক্রমে সেই নৃপাতি রূপযৌবনে মত্ত হইয়। তাহার 
এ মন্ত্রীর হস্তে দনক্কণক রাজ্যভার অর্পণ কাঁরয়া কেবলমান্র ব্যসনাসন্ত হইয়া 
পড়িল । রাজসভায় না রাহয়া সে সতত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিল এবং 
[হতৈষীদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সে অন্তঃপুরে সঙ্গীতসুধা ভোগ করিত । 
বহৃছিদ্র রাজকাধে ব্যাপ্ত না রাঁহয়া৷ সে জালবাতায়নে কালাতিপাত কারত। 

কিন্তু মহামন্ত্রী দীঘদশী ক্রান্তহীন হইয়া 'দিবারা রাজ্যভার বহন কাঁরত ৷ 
এইরূপ জনপ্রবাদ রটিল যে, দীর্ঘদশাঁ ভূপাঁতকে ব্যসনাসন্ত রাখিয়া কেবলমাত্র নামে 
রাজা করিয়া রাথয়াছে এবং সে স্বয়ং প্রভুর সমস্ত শান্ত ভোগ কারতেছে। 
অতঃপর মন্ত্রী দীধদর্শী স্বেচ্ছায় ভাষা মেধাবতীকে বাঁলল, 'নৃপাতি ব/সনাসস্ত থাকায় 
আমি রাজকাধ পরিচালনা করি বাঁলয়া আমার বিরুদ্ধে লোকাপবাদ হইয়াছে যে 
আমি রাজত্ব গ্রাস কারয়াছ। এই প্রকার লোঝকাপবাদ মিথ্য। হ* নও এই 
পৃথিবীতে মহৎ ব্ান্তদের পক্ষে হানিকর। রামকে কি মিথ্যাপবাদে সীতাকে 
বর্জন কাঁরতে হয় নাই 2 এই অবস্থায় এখন আম কি কারব 2 সে এই কথ। বলিলে 
সার্থকনামা মেধাবিনী মেধাবতী তাহাকে বালল, 'তীর্থযান্রার ব্যপদেশে নৃপতির 
নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপৃর্ক মহামাতি কিয়াদ্দবসের জন্য বিদেশে গমন কর। 
তখন সকলে বুঝতে পারবে যে তোমার কোন উচ্চাশ৷ নাই এবং তোমার অপবাদ 
স্বতঃই অপনোদত হইবে । তোমার অনুপাশ্থিতিতে নৃপাঁত স্বয়ং রাজধ্া্য পাঁর- 
চালন৷ কাঁরবেন এবং তাহার এই ব্যসনবাসন৷ ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে এবং যখন প্রত্যাবর্তন 
কারবে তখন দোষশূন্য হইয়। মান্্ত্ব করিতে পারিবে । €১-১4) 

ভাষা এই কথা বাললে তাহাই কাঁরব' বাঁলয়া সে ভূপাঁতি যশঃকেতকে 
কথাপ্রসঙ্গে বাঁলল, “রাজন আমাকে অনুমাত করুন আম কিয়দ্দিবদ তীর্ঘথযাল্রা 
কারয়া ধর্মকাধ সম্পাদন কারব।' এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা৷ কহিল, 'এই- 
রুপ কারও না। তীর্ঘে গমন ন৷ কারয়৷ গৃহে থাকিয়। দানাদি পুণাকর্ম কাঁরলে 


১৮২ কথাসারংসাগর 


কি তোমার শ্বর্গলাভ হইবে ন৷ 2 এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ সে বাঁলল, “ষে বিশুদ্ধতা 
ধনদ্বারা লাভ করা যায় তাহা দানাদিতে প্রাপ্ত হওয়। যায়, কিন্তু পুণ্যতীর্ঘ 
দর্শনের ফল চিরস্থায়ী । যৌবনেই প্রাজ্ঞ ব্যন্তর এ কার্য সম্পাদন করা৷ উীচত, 
দেহের যখন স্থিরতা নাই তখন এঁ কার্য যে করা যাইবে তাহা আবশ্বাস্য |” 
যখন সে রাজাকে এই কথা বালতোছিল এবং রাজ। তাহাকে প্রাতনিবৃত্ত কাঁরতে 
চেষ্টা কাঁরতোছল তখন জনৈক প্রাতহারী আগমনপ্ৰক রাজাকে বলিল, 'দেব! 
ব্যোমসরসীতে সূর্ধদেব নিমাজ্জত হইতেছেন। আপান গাঘ্রোথান করুন, আপনার 
ল্লানকাল সমাগত ।' এই কথ শ্রবণ কাঁরয়৷ নৃপাত শ্লানার্থ গান্রোথান কারলে 
তীর্থযান্রায় উন্মুখ মন্ত্রী তাহাকে প্রণাম করিয়। স্বগৃহে গমন কাঁরল । 

পড়ীকে ত্যাগ কাঁরয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বারণ কারয়৷ ভূৃত্যাদগেরও 
অজ্ঞাতে সে একাকী ধের্য সহকারে দেশ দেশাস্তর ভ্রমণকরতঃ তীর্থস্থান দর্শন 
কারয়। অবশেষে পৌও.দেশে আগত হইল । তথার সমুদ্র হইতে নাতদৃরস্ছ 
একটি নগরীতে [শিবমান্দরে প্রবেশ কারয়। দীধদশা মান্দর প্রাঙ্গণে উপবেশন কাঁরল । 
তথায় দেবা্চনার নিমিন্ত সমাগত নিধিদত্ত নামক বাঁণক তাহাকে দীথঘ পথযান্রায় 
ধূারত এবং রাবাকরণে ক্লান্ত দোখতে পাইল । আতাঁথবংসল বাঁণক উপবীতধারা 
এবং শুভ লক্ষণযুন্ত পাথিককে এই অবস্থায় দর্শন কাঁরয়া মনে কাঁরল যে হান নিশ্চয়ই 
কোন খ্যাতমান ব্রা্মণ হইবেন এবং তাহাকে দ্বগৃহে আনয়নপ্বক প্লান এবং 
উত্তম ভোজ্যাদ দ্বারা আপ্যায়িত কাঁরয়৷ তাহার শ্রাস্ত অপনোদন কারল এবং 
বশ্রামান্তে তাহাকে শুধাইল, 'আপানি কে, কোথা হইতে আগমন কারয়াছেন এবং 
কোথায় গমন কাঁরতেছেন 2 (১৮-৩১) সাবধানতা সহকারে ব্রা্গণ তাহাকে প্রত্যুত্তর 
কারল, 'আমি দীর্ঘদশী নামক বিপ্র, অঙ্গদেশ হইতে 'হেথায় তীর্ঘথযাতায় 
আগমন করিয়াছি ।* , তখন বাণকরাজ নিধিদন্ত তাহাকে বালল, 'আম বাপিজ্যার্থ 
সুবর্ঘ্ীপে গমন কাঁরিতোছ । আমার প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত আপাঁন আমার গৃহে অবস্থান 
করুন। ততাঁদনে তীর্থ ভ্রমণের ক্লাস্ত অপনোদিত হইলে আপনি গৃহে গমন 
কারবেন ।, দীধদর্শী এই কথ শ্রবণ কাঁরয়৷ বাঁলল, “হেথায় থাকব কেন ? আপনার 
মত হইলে বাঁণকবর আম আপনার সাহতই গমন কাঁরব ।, সাধু বালল, 
'তাহাই হইবে ।” বহুদিন হইতে শষ গ্রহণে অনভ্যন্ত দীর্ঘদশা সেই রজনী 
তাহার গৃহে যাপন কারল । 

পরাঁদবস দ্রব্যসন্তারপূর্ণ অর্ণবপোতে সেই বণিকের সাহত দীর্ঘদশাঁ সমুদ্রযাণা 
কারল। সেই পোতে ভ্রমণ কারয়া 'বাচত্র ভয়াবহ সমুদ্রদর্শন কারতে করিতে 
সে কালক্রমে সুবর্ণন্বীপে আগমন করিল । কোথায় মুখ্যমন্ত্রীর আর কোথায় 
সমুদ্র ভ্রমণ ! সাধু ব্যান্ত যশোহানির ভয়ে কি ন। কাঁরয়৷ থাকে ? সুতরাং সে 
ক্লয়-বক্কয়রত বাঁক ানাধদন্তের সাহত তথায় 'কিয়ংকাল আতবাহত কারল। 
€৩২-৪০) 

সেই বণকের সাঁহত প্রত্যাগমন কালে সে অকস্মাৎ উত্মিমাল৷ বিক্ষুন্ধ হইলে 
সমুদ্রবক্ষ হইতে কম্পতরু উাঁথত হইতে দোখল। উহার সুবণশাখাসমূহ প্রবাল 


উনাবংশ তরঙ্গ ১৮৩ 


এবং রয্রসহ ফলপুম্পে শোভিত 'ছিল । সেই বৃক্ষোপাঁর সে এক অত্যন্ভুত কমণীয় 
কন্যাকে মাঁণখাঁচত পর্যঞ্কে শায়িত দোখতে পাইয়। মুহূর্তকাল চিন্তা কাঁরল, "ক 
আশ্চর্য! ইনি কে? তখন বাঁণা হস্তে সেই কন্য। গান কাঁরতে লাগিল, 'প্ব- 
জন্মে মানুষ যে কর্মবাজ বপন করে তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভক্ষণ কাঁরতে 
হয়। প্বজন্মের ফল 'বিধাতাও অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন।* গীত সমাপনাস্তে 
সেই কন্যা কষ্পবৃক্ষ এবং তাহার শয়ন পধঙ্কসহ সমুদ্রে নিমাজ্জত হইলে দীর্ঘদশা 
চিন্তা করিতে লাগিল, 'অদ্য আমি এই অস্তুত দৃশ্য দর্শন কারলাম ৷ সমুদ্রে বৃক্ষ 
এবং তদোপার গীঁতরত। দিব্যাঙ্গনা, যাহারা দর্শন মান্রই অদৃশ্য হয়ঃ এইর্প দর্শন 
কারবার কপ্পনা করা যায় না। অথবা এই রপ্লাকর অয্ুধি সর্বকালেই এই 
প্রকার কি? লক্ষীদেবী, চন্দ্র, পারিজাত বৃক্ষ এবং অন্যান্য অমূল্য দ্রব্যাদি কি 
ইহা হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল 2, কিন্তু দীর্ঘদশীকে 'বাম্মিত এবং বিভ্রান্ত দর্শন 
কারয়৷ কর্ণধার এবং অন্যান্য নাবিকবৃন্দ তাহাকে বাঁলল, “এই সুন্দরী রমণী 
সবদাই এইভাবে এই ম্থানে উাথত হইয়া তৎক্ষণাৎ নমাঁজ্ঞত হয়। তোমার 
নিকট অবশ্য এই দৃশ্য আভনব |” তাহারা মন্ত্রীকে এই কথ বল। সত্বেও সে 
[বস্ময়াপন্ন হইয়। রাহুল । যথাকালে 'নাধদত্তের সাহত ীশ্পত তটে আগমন 
কাঁরলে ভূত্যাদগের চিন্তে আনন্দবর্ধনকরতঃ বাঁণক তাহার দুব্যসন্তার পোত হইতে 
গ্রহণপৃৰক মন্ত্রীর সাহত তাহার উৎসবমুখর ঘ্বগৃহে সানন্দে প্রবেশ কারল ॥ তথায় 
ক্ষণকাল অবাস্থৃতর পর মন্ত্রী নাধদত্তকে বাঁলল, 'বাঁণকরাজ আম আপনার 
গৃহে বহু দিবস সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান কাঁরয়াছি, এখন হদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে 
ইচ্ছ৷ কার। আপনার মঙ্গল হউক ।' আতশয় আনচ্ছুক বাঁণকবরের নিকট 
হইতে এই বাঁলয়। 'বিদায়গ্রহণকরতঃ স্বীয় ধর্মকে একমাত্র সাক্ষী কারয়া সে তথা 
হইতে যাল্রাকরতঃ দীর্ঘ ভ্রমণের পর স্বদেশ অঙ্গরাজ্যে উপনীত হইল ॥ (৪১-৫৫) 

নগরীতে প্রবেশ কারবার পূর্বেই নৃপাতি যশঃকেতু কর্তৃক মন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন 
লক্ষ্য কারবার [নমিত্ত '[নিযুস্ত চরগণ নৃপাঁতি সকাশে তাহার আগমনব * জ্ঞাপন 
কারল । তাহার অদর্শনে শোকাম্বত নৃপাঁত তাহার নিকট গমন কারিয়। আলিঙ্গন 
দ্বার তাহাকে সম্বার্ধত কারল। দীঘ' ভ্রমণজনিত ধুলধসাঁরত কৃশ মন্ত্রীকে 
প্রাসাদে আনয়নকরতঃ রাজা তাহাকে বাঁপিল, “আমাকে পরিত্যাগ করিয়। 'নির্দয়- 
ভাবে অনুলেপনাদ বাবহার ন৷ কাঁরয়া দেহের এইর্প দশা কেন করিয়াছ ? 
প্রবল ভাগ্যদেবতার কথা কে বলিতে পারে 2 তুমি অকস্মাৎ তীর্থযাত্রার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিলে। আমাকে বল কোন কোন দেশ পর্যাটন করিয়াছ এবং কেন অভিনব 
দৃশ্য দর্শন কারয়াছ ১ তখন দীর্ঘদশাীঁ তাহার সুবর্ণদ্বীপ যান্তার বিবরণ সবিস্তারে 
বালিতে বলিতে ভ্রিভুবনের রক্ত মই গায়িকা কন্যা যে কম্পতরু সহ পর্যত্কোপরি 
উপাবষ্ট হইয়া সমূদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা বালল। যাহা 
যাহা ঘটিয়াছিল, সে অনুর্পভাবেই যথাযথ তৎসমুদায় বণন৷ কাঁরয়াছিল। 

ইহা শ্রবণমান্র প্রগ্গাটভাবে সেই কন্যার প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়া সে তাদ্বহনে 
নিজের জীবন ও রাজা তুচ্ছ মনে করিল। মন্ত্রীকে একান্তে লইয়া গিয়া সে 


১৮৪ কথাসারংসাগর 


বালল, 'এ কন্যার সাঁহত সাক্ষাৎ না হইলে আমার জীবন রাঁহবে না। তোমার 
বার্ণত পথে আমি ভাগ্যদেবীকে প্রণাম কাঁরয়া গমন কাঁরব। . আমাকে বারণ 
কারও না অথবা আমার পশ্চাদনুসরণ কারও না। আম একাকী ছদ্বেশে 
গমন করিব, তুমি আমার রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ কারবে । আমার আদেশ অমান্য 
কারও না, নতুবা আমার মৃত্যুর জন্য তাম দায়ী হইবে | € ৫৬-৬৭ ) 

নৃপাঁত এই কথ বাঁলয়া মন্ত্রীর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা ন।৷ কারয়া তাহাকে 
প্রতীক্ষামান আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 'নামত্ত বিদানপ্রদানাস্তর 
তাহাকে স্বগৃহে প্রেরণ করিল। তথায় উৎসবানন্দের ভিতরও দীর্ঘদশী দুর্মনা 
হইয়া অবশন্থান কারতে লাগল । প্রভুদিগের আরোগ্যাতীত ব্যসন দৃষ্টে কোন 
মন্ত্রী সুখী হইতে পারে 2 

মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কারয়। পরাদবস রজনীতে নৃপাঁতি যশঃকেতু 
তাপসের ছাদ্রবেশে যা কাঁরয়া পথে কুশনাভ নামক তপদ্বীর সাক্ষাৎ লাভ কারয়। 
তাহাকে প্রণাম করল । সেই মুন তাপসবেশী নরপাঁতকে বাঁলল, “তম সাহসের 
সাহত অগ্রসর হও । লক্ষ্মীদন্ত বণকের সহিত অর্ণবষানে সমুদ্রে গমনপ্বক 
তোমার বাঞ্চিতা কন্যার দর্শন লাভ কাঁরবে ।” এই কথ শ্রবণ কারয়া নৃপাঁত 
অতিশয় হঞ্টচিত্তে মুনিকে প্রণামপূরক পুনরায় যান আরভ্তকরতঃ বহুদেশ, নদী, 
এবং পরত আতক্রম কাঁরয়া সমুদ্রের নিকট উপনীত হইল । অস্থৃধ যেন 
তাহাকে অভ্যর্থনা কারবার নামত্ত সোৎসুকে অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্খ- 
ধবল বাঁচি বক্রদ্সংযুন্ত নেত্র বিস্তার কাঁরয়া তাহাকে যেন অবলোকন কারিতোছল । 
তীরদেশে মুনিকাথত বাণক লক্ষ্াদত্তের সাহত তাহার সাক্ষাং হইল। সে 
তখন সুবর্ণদ্বীপে গমন করিবার নিামত্ত প্রস্তুত হইতেছিল । তাহার ধবজক্ভ্রান্কিত 
পদচিহাদ দর্শন কুরিয়া রাজলক্ষণযুস্ত তাপসবেশী বযশঃকেতুকে বাঁণক প্রণাম 
করিল এবং নৃপতি তাহার সহিত অর্ণবপোতে আরোহণপৃবক সমুদ্রযারা কারল । 
অর্থবষান অস্থৃধির মধ্ম্থলে আগত হইলে সেই কন্যা কপ্পবক্ষোপার আরোহণ- 
পূর্বক বারি হইতে উাঁথত হইলে চকোর যেরূপ চন্দ্রকরণের প্রাতি দৃষ্টি নিবন্ধ 
কারয়া রাখে রাজাও তদূপ তাহার দিকে চাহয়া৷ রাহল। সেই কন] বাঁণাসহকারে 
সুললিত গান আরগ্ত করিল, 'প্র্জন্মে মানব যে কর্মবাজজ বপন করে সেই ফল 
তাহাকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিতে হইবে । পৃর্জন্মের কৃতকমের অন্যথা বিধাতাও 
কারতে সমর্থ নহেন। বিধাতা যাহ। বিধান কাঁরয়াছেন অসহায় মানবকে সেই 
স্থানে এবং সেই প্রকারে তাহা ভোগ কাঁরতে হইবেই হইবে । ভবিতব৷ 
অথগুনীয় ॥ এই গান শ্রবণ কাঁরয়া রাজা কামনারাহত হইয়া কিয়ংকাল 
নিষ্পন্দভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রহল। অতঃপর নিম্বোন্ত রূপে 
সে সমুদ্রের স্তুতি কারতে লাগিল, 'অগাধহদয় রক্াকর, এই সুন্দরী দিব্যাঙ্গনাকে 
লুকায়িত রাখিয়া তূমি 'বিফুকে লক্ষী হইতে বণ্িত কারয়াছ, তোমাকে নমস্কার । 
পক্ষযুন্ত পর্বতাঁদগের আশ্রয়, দেবতারাও যাহার পরিমাপ কাঁরতে অসমর্থ, 
আম তোমার শরণাগত হইলাম, আমার মনগ্কামন। পূরণ কর।” সে যখন এই 


উনাবংশ তর ১৮৫ 


প্রকারে স্তব করিতোঁছল তখন বৃক্ষসহ সেই কন্যা সমুদ্রে নিমাঁজ্জতা হইলে 
রাজাও যেন কামাগ্নি নিবাপণের নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান 
কারল। সঙ্জন লক্ষমীদ্ত এই অভাব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া 'ন:পতি মৃত্যমুখে 
পাঁতত হইয়াছে মনে করিয়া শোকাম্বত হইয়া আত্মহত্যা কাঁরতে উদ্যত 
হইলে নিম্বোন্ত আকাশবাণী শ্রবণ কারয়। সে আশ্বস্ত হইল, “দুঃসাহাঁসক কাধ 
কারও ন।। সমুদ্রে নিমীজ্ত হইলেও উহার কোন বিপদ হইবে না। উহার 
নাম ন্‌পাঁত যশঃকেত,, তাপসের ছল্লবেশে তাহার পূর্বজন্মের প্রিয়া এই কন্যাকে 
লাভ করিবার নামন্ড আগমন করিয়াছে এবং উহাকে প্রাপ্ত হইয়াই স্বীয় অঙ্গ- 
রাজ্যে প্রত্যাবর্ভন কাঁরবে । (৬৮-৮৮) এই কথা শ্রবণ করিয়৷ বাঁণক ইক্ট 
সদ্ধার্থে পূর্বানার্দষ্ট সমদুদ্রুযান্তা পুনরায় আরম্ভ করিল। 

সমুদ্রে নিমাঁজ্জত হইয়া যশঃকেতু অকস্মাৎ সাবস্তারে একটি বিশাল 
অপরূপ পুরী দর্শন কারল। অমূল্য রক্রখচিত উজ্জল স্তন্তসহ প্রাসাদে এ পূরী 
ঝলমল কারতোছিল ৷ উহাদের প্রাচীরসমূহ সুবর্ণে দীপ্ত 'ছল এবং গবাক্ষসমূহ 
মুস্তাফল মাঁওত ছিল। ইহার উদ্যানসমূহে সবপ্রকার রর্রখাচত শীলাখণ্ডে 
নামত সোপানাস্লীসংযুন্ত বাপী দ্বারা শোভিত ছিল এবং তথায় সবমনোরথাসাদ্ধি- 
প্রদ কল্পবৃক্ষসমূহ বিরাজ কাঁরতোছল। সেই নগরাঁর নির্জন প্রাতগৃহে প্রবেশ 
কারয়াও কোথায়ও তাহার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ লাভ করিল না। ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
[নক্ষেপকরতঃ সে একটি সুউচ্চ মাণময় প্রাসাদ অবলোকন কাঁরিয়া তথায় গমন- 
করতঃ দ্বার উন্মোচনপূৰক অভযস্তরে প্রবেশ কারল। তথায় প্রবেশ করিয়া সে 
মাঁণময় পরধস্কোপাঁর বস্ত্রাচ্ছাঁদত একটি মানত্ত দেহ শায়িত অবস্থায় দোঁখতে 
পাইল। বিস্ময়াবষ্ট হইয়া সেই দেহ নারীদেহ কিন জ্ঞাত হইবার 'নামন্ত 
সোতসুকে মুখাবরণ উন্মোচন কাঁরিয়৷ তাহার্ই প্রিয়তমার দর্শন লাভ কাঁরল। 
অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবস্্রাচ্ছাদন উন্মোচিত হইলে তাহার বদনচাঁন্দ্রমা হাস্যে 
উদ্তাঁসত হইল এবং মনে হইল চন্দ্রাকরণে উদ্দীপত রজনীর ন্যায় সে 'দিবা- 
ভাগে পাতাল দর্শন কাঁরতে আগমন কাঁরয়াছে । গ্রীষ্যকালে মবুদ্রমণরত মানব নদী 
সন্দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয় তাহাকে দর্শন কাঁরয়া ন:পাঁতরও সেইরূপ অবস্থ। 
হইয়াছিল। সেই রমণীও চক্ষু উন্মীলনপৃৰক সুলক্ষণযুস্ত বারপুরুষের অকস্মাং 
আবভাবে উত্তোজত হইয়। পর্ঞ্ক হইতে অবতরণপ্বক নতমুখে তাহাকে 
অভ্যর্থনা কাঁরল । ফুল্লকমলসদৃশ বিস্তারিত চক্ষুদ্ধারা সে যেন তাহাকে সম্মানিত 
কারয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'অ.পনি কে এবং কি 'িনামন্ত এই অগম) রসাতলে 
আগমন কারয়াছেন 2 আপনার দেহ রাজলক্ষণযুন্ত তথাপি তাপসব্রত অবলম্বন 
কারয়াছেন কেন? যাঁদ আমার প্রাত প্রীত হইয়।৷ থাকেন তবে মহাশয়, অনুগ্রহপৃর্বক 
আমার বাক্যের উত্তর প্রদান করুন ।' এই কথ শ্রবণ করিয়া ন.পাত প্রত্যুত্তর 
কারল, €৮৯-১০২) “সুন্দীর, আমি যশঃকেতু নামক অঙদেশের অধিপাতি। 
কোন এক বিশ্বন্ত বন্ধুর কাছে প্রত্যহ তোমাকে সমুদ্রে দৃষ্ট হইবার কথ! শ্রবণ 
কারয়। আম তোমার নিমন্ত রাজাপারত]াগপৃবক এই ছদ্লবেশ ধারণ করিয়। 


৬১৮৬ কথাসারংসাগর 


সমূদ্রের ভিতরে তোমাকে অনুসরণকরতঃ এই ম্থানে আগমন করিয়াছি । তোমার পরিচয় 
প্রদান কর।, সে এই কথা বাঁলিলে, কন্যা সলজ্ঞ্ে, সানুরাগে এবং সানন্দে তাহাকে 
বাঁলিল, 'আঁম বিদ্যাধরাঁদগের সৌভাগ্যশালী নৃপাঁত মৃগ্াঞ্ষসেনের মৃগ্গা্কবতী নানী 
দ্লাহতা । আমার পিত৷ অজ্ঞ।ত কোন কারণে ঠাহার এই পুরীতে আমাকে একাকিনী 
রাখিয়৷ অন্যান্য প্রজাবর্গের সাহত কোথাও প্রস্থান কাঁরয়াছেন । একাকিনী অবন্ছায় 
শোকাম্বিতচিত্তে আম কষ্পতরুবৃক্ষষানে আরোহণপৃর্ক সমদ্্রক্ষে উাথিত হইয়া 
ভাবষাং সম্বন্ধে গান করি ।' সে এই কথা বালিলে ম্ানর বাক্য স্মরণ কারিয়৷ মৃগাঞ্ক- 
বতীর সহিত প্রেমপূর্থ বচনে অনুরাগপূর্ণ ব্যবহার কাঁরলে সে তৎক্ষণাৎ এই 
সর্তে নূপতিকে বিবাহ কাঁরতে সম্মত হইয়া বলিল, “আধপুনর, প্রতেক মাসের শুরু 
এবং কৃষণপক্ষের চাঁরাঁদন আমি আমার অধীনে থাক না। সেই দিবসচতুষ্টয়ে 
কোন কারণবশতঃ আমি কোথায় গমন কার সেই সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন কারবেন 
না, আমাকে নিষেধও করিতে পারবেন না ।' সেই 'দিব্যাঙ্গনার এই একমাত্র সতে 
সম্মত হইয়া রাজ! তাহাকে গান্ধর্বমতে 'িববাহ কারল । তখন ন:পাঁত মন্মথানাদষ্ট 
মণ্ডনপদ্ধাত অনুসারে মৃগাঞ্কবততীর আলুলায়িত কেশের পুম্পমাল্য বিপর্যস্ত কাঁরয়া, 
দশনদ্বারা তাহার বিষ্বাধরে ক্ষত উৎপাদন কাঁরয়া, কুচদ্বয়ের মাণিক্যমাল্য করদ্ধার। 
ছিন্ন করিয়া এবং গাঢ় আলিঙ্গনে তাহার অঙ্গের অঙ্গরাগ লুপ্ত কারয়া যখন 
সন্তোগসখে তথায় কালাতিপাত কারতোঁছল তখন একদ। মৃগাঙ্কবতী তাহাকে বাঁলল, 
'অদ্য কৃষণাচতুদ'শী । আর্ধপুত্র, আমার প্‌ব'কথামত তুমি এই চ্ছানেই রাহবে, আম 
কারধব্যপদেশে কোন হ্ছানে গমন কারব ৷ স্ফটিকগৃহে প্রবেশ করিবে না, কারণ তথায় 
বাপাঁর অভ্যন্তরে পাঁতিত' হইয়। ভূতলে গমন কারবার আশঙ্কা আছে ।, এই কথ। 
বলিয়া মৃগাঙ্কবতী বিদায়গ্রহণপূবক নগরী হইতে ঝাহ্গত হইলে নৃপাতও 
প্রহেলিকার দ্বর্প ন্তির্পণার্থ খড়া হস্তে তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরল ॥ 

তখন রাজ। দোঁখতে পাইল যে নরাকীতি ঘনশ্যাম একটি ঘোরাকার রাক্ষস মুখ 
ব্যাদানপূর্বক পাতাল হইতে আগমন কারতেছে। €১০৩--১২১) সেই রাক্ষস 
ভীষণ গর্জন কারিয়া মৃগাঞ্কবতীকে ধৃত করিয়া তাহাকে মুখগহ্বরে ম্ছাপন- 
করতঃ গিলয়া ফেলিল। এতদৃষ্টে বীর নৃপাঁত মহাক্লোধে প্রজাঁলত হইয়৷ 
নির্মোকমুন্ত কৃষ্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় বৃহৎ খড়া কোষ হইতে নিষ্কাশণপূর্বক অগ্রসর 
হইয়৷ দৃট়েষ্ঠবন্ধ আক্রমণকারী রাক্ষসের মস্তক ছেদন কারল। রাক্ষসের কবন্ধ 
হইতে নিগত রন্তত্রোত ভূপতির জলন্ত ক্রোধ নির্বাঁপত কাঁরল ৷ কিন্তু প্রয়তমার 
বিয়োগশোক অপনোদন কাঁরতে সমর্থ হইল না। বিহ্বলতাজাঁনত তমোরাশতে 
অন্ধ হইয়া নৃপাতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। পড়ল তখন অকম্মাৎ মৃগাঞ্কষবতী 
রাক্ষসের মেঘমালনদেহ 'বিদীর্ণকরতঃ কলঙ্কহখন চন্দ্রের ন্যায় চতুর্দক আলোকিত 
কারয়া অক্ষত দেহে জীবতাবস্থায় বাহগগত হইল। প্রিয়তমাকে বিপদমুস্ত দর্শন 
কারয়। নৃপাঁতি সোৎসাহে ধাবিত হইয়৷ তাহাকে 'আইস আইস' বালয়। আলিঙ্গন- 
পূর্বক বাঁলল, পাপ্রয়ে, ইহার তাৎপর্য কি? ইহা কি প্বপ্র না মায়া? নৃপাত 
বিদ্যাধরীকে এইরৃপ প্রশ্ন কারলে সত্য কথা তাহার স্মরণপথে উদিত হইল 


উনাবংশ তরঙ্গ ১৮৭ 


এবং সে বাঁলল, 'আর্ধপুন্ন, ইহা মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে । বিদ্যাধরাধিপাতি 
আমার পিতা আমাকে এই প্রকারে আভিশপ্ত কারয়াছিলেন । আমার পিতা পৃবে' 
এই নগরীতে বাস কাঁরতেন। তাহার বহু পুররসম্তান থাক৷ সত্বেও তিনি আমাকে 
এতাদৃশ ম্লেহ কারতেন যে আমি উপস্থিত না থাকিলে কখনও খাদ্য স্পর্শ 
কারতেন না। কিন্তু শিবার্চনায় প্রবৃত্ত থাকায় আমি এই নির্জন স্থানে দুই 
পক্ষের চতুর্দশী এবং অব্টমী তিথিতে সর্বদা আগমন কাঁরতাম । 

এক চতুদশী তাথতে আম বহুক্ষণ পর্যস্ত গোরীদেবীর উপসন৷ করিতে 
থাকিলে ভান্তর প্রাবল্যে আমার সাধন৷ সমাপ্ত হইবার পৃৰেই দিবাবসান হইল । 
(১২২-১৩৩) সেই দিবস আমার পিত। ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়। সত্ত্বেও খাদ্য গ্রহণ ও 
জল পান ন৷ কারয়া আতশয় ক্রোধাবঞ্ট হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
স্বীয় আপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমি সায়ংকালে যখন নতমস্তকে প্রত্যাবর্তন 
কারলাম তখন তান আমাকে নিম্বোন্তরূপে আভিশপ্ত করিলেন, “তোর অহত্কারে 
অদ্য আমি ক্ষুধাকর্তৃক যেরৃপ ভুত্ত হইয়াছি তুইও তদৃপ প্রাত মাসের দুই পক্ষের 
অঞ্টমী এবং চতুর্দশী তাথতে নগরীর বাহর্দেশে শিবার্চনায় গমন কাঁরলে সেই 
কৃতান্তসন্ত্রান স্রাক্ষদ কর্তৃক ভাক্ষত হইবি এবং প্রত্যেক বার তাহার হৃদয়ে 
প্রবেশকরতঃ জীবিতাবস্থায় বাহর্গত হইবি। কিন্তু তোর শাপের কথা অথবা 
গালত হইবার যন্ত্র স্মরণে রাঁহবে না এবং তূই একাকী এই স্থানে থাকীব ।” 
[পিতা আমাকে এই প্রকারে অভিশপ্ত কারলে আম ক্রমে ক্রমে অনুনয়প্ধক 
ঠাহার ক্রোধ প্রশামত কাঁরলে গতাঁন আমার শাপাস্ত এইর্‌পে হইবে বাঁললেন, 
“অঙ্গদেশের যশঃকেত্‌ নামক নরপাঁত যখন তোকে রাক্ষসদ্ধারা গালত হইতে 
দর্শন করিয়া তাহাকে হত॥ কাঁরবে তখন সেই রাক্ষসের বক্ষ হইতে নির্গত 
হইলে তুই শাপমুস্ত হইবি এবং তোর আভশাপের কথ ইত্যাদ তোর স্মরণ 
পথে উদিত হইবে ।, 

আমার শাপমুস্ত এই প্রকারে ধার করিয়া তন আমাকে হেথায় একাকনী 
রাখিয়া সপারকর ভূতলে নিষধ পর্বতে গমন কাঁরয়াছিলেন। শাপাবহংল হইয়। 
আম এইম্থানে এইরুপে অবস্থান কাঁরতোছি। কিন্তু সেই আন্দিশাপের কাল 
অধুনা শেষ হওয়াতে আমার সমস্তই মনে পাঁড়তেছে। আমি আঁচরে নিষধ 
পর্বতে পিতার নিকট গ্রমন কারব। আমাদের ন্যায় 'দিব্যব্যান্তগণের জনা এই 
নিয়ম যে শাপমুস্ত হওয়া মাত্র আমাঁদগকে ক্বস্ানে প্রন্থান কারতে হয়। 
ইচ্ছা হইলে তাঁম এইস্থানে থাঁকতে পার অথব৷ স্বরাজ্ঞে প্রশ্থান কাঁরতে পার ।' 
নৃপাতি 'এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ দু£ীখতাঁচন্তে তাহাকে এই প্রকার অনুরোধ কাঁরল, 
'বরাঙ্গনে, তুম সপ্তাহকাল হেথায় অবস্থান কর। সেই সম:* এই উদ্যানে 
কোঁলরত হইয়। বিরহব্যথ। বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর! যাইবে । অতঃপর তুমি তে'মার 
পতৃসকাশে গমন কারও । আমিও আমার স্বদেশে -ত্যাবর্তন কারব।' তাহার 
এই প্রস্তাবে সুমৃখী সম্মত হইলে, ষড়াদবস নৃপাতি তাহার সাঁহত উদযানসমূহে 
এবং তড়াগে বিহার কাঁরল। (১৩৪-১৪৮) তড়াগচ্ছ অশ্রুপূর্ণ কমল নয়নসমূহ 


১৮৮ কথাসারৎংসাগর 


যেন তাহাদের হস্তর্প বাঁচমাল৷ আলোড়নপ্ক এবং হংসসারস নিঃশ্বাস দ্বারা 
করুণভাবে বাঁলতোঁছল, 'আমাদগকে ত্যাগ কারক! প্রচ্ছান কারও ন। |, সপ্তম দিবসে 
সে প্রয়তমাকে কৌশলে ভূুলোক গমনের দ্বার যে তড়াগে অবাচ্ছত ছিল সেই 
উদ্যানগৃহে আনয়নপূবক তাহার কণ্ঠাঁলঙ্গন কাঁরয়া সেই তড়াগে নিমাজ্জত 
হইয়৷ স্বীয় নগরীর উদ্যানন্ছ এক সরোবর হইতে উাথত হইলে উদ্যানপালকগণ 
তাহাকে প্রিয়াসহ উতিত হইতে দর্শন কাঁরয়া সানন্দে মন্ত্রী দীর্ঘদশার 'নিকট 
সেই বর্তা জ্ঞাপন করিল। মন্ত্রী আনত হইয়া তাহার পাদপ্রান্তে লুষ্ঠিত 
হইয়া ঈপ্সিত অঙ্গনাসহ নৃপাঁতকে দর্শনকরতঃ মন্ত্রী এবং পৌরজনগণ তাহাকে 
প্রাসাদে আনয়ন কারল। মন্ত্রী তখন চিন্তা কারতে লাগল, “ক আর বালব; 
আকাশে ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে 'দব্যাঙ্গনাকে আম মুহুর্কালের নিমত্ত সমুদ্রবক্ষে 
দর্শন কারয়াছিলাম, আশ্চর্যের বিষয়, তাহাকে নৃপাত প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷ প্রকৃত 
কথা হইতেছে যে বিধাতাপুরুষ যাহার ললাটে যের্প িপিবদ্ধ কারিয়াছেন 
অসম্ভব হইলেও তাহ। ঘটিবেই ঘটিবে ।, 

মন্ত্রী এইরূপ চিস্তা করিলেও প্রজাবর্গ নৃপাঁতর প্রত্যাগমনে এবং দিব্যাঙ্গন। 
লাভে আতিশয় আনন্দিত হইয়া মহোৎসবে মন্ত হইল । সপ্তাহান্তে ভূপাত 
ফরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে দর্শন কাঁরয়া মৃগাঙ্কবতী বিদ্যাধরাবাসে প্রস্থান কাঁরতে 
ইচ্ছুক হইল । কন্তু স্মরণ কাঁরতে চেষ্টা কারলেও আকাশগমন বিদ্য। তাহার 
স্মাতপথে ডাঁদত হইল না। ধনরত্র লুঠিত হইলে যের্প অবস্থ। হয় মৃগাঞ্কবতীও 
তদৃপ নিরাতশয় হতাশ হইয়া পাঁড়ল। ীপ্রয়ে, তোমাকে সহসা এইরূপ নিরুৎসাহ 
দেখাইতেছে কেন £ নৃপাতি এই কথ৷ শুধাইলে মৃগাঙ্কবতী প্রত্যুত্তর করিল, 'শাপমুন্তর 
পরও তোমার প্রাত অনুরন্ত হইয়। আমি দীর্ঘকাল হেথায় অবস্থান করায় 
আমার বিদ্যা আমাকে ত্যাগ কারয়াছে এবং আমার নভোদেশম্ছ গৃহগমনের 
শান্ত লুপ্ত হইয়াছে ।' এই কথ শ্রবণ কারয়৷ রাজ৷ যশঃকেতু বাঁলিল, “এইবার 
আম বিদ্যাধরীকে প্রাপ্ত হইয়াছি' এবং সে মহোৎসবে মন্ড হইল €১৪৯-১৬১) 

ইহা। দর্শনপূর্বক মন্ত্রী দীর্ঘদরশী গৃহে প্রস্থান করিয়া রজনীতে ভগ্রহদয়ে প্রাণ- 
ত্যাগ কাঁরল। বিষাদপ্রস্ত যশঃকেতু দীর্ঘকাল স্বয়ং রাজ্যভার বহনপৃবক রাজ্জী 
মুগাঞ্কবতীর সহত বাস কাঁরতে লাগল ॥ 

নৃপাত ভ্রাবক্রমসেনের স্কন্ধস্ছিত বেতাল পথিমধ্যে তাহাকে এই কাহিনী 
[নিবেদন কাঁরয়া বাঁলল, 'রাজনৃ, সন্বর আমাকে বল, সেই মহামন্ত্রীর হদয় প্রভুর 
সফলতা দর্শন সত্তেও কেন আচরে ভগ্ন হইল? স্বয়ং 'দিব্যাঙগনাকে লাভ 
কারতে অসমর্থ হওয়াতেই কি তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল অথব; নৃপাতির 
প্রত্যাবতনে রাজশান্ত প্রাপ্ত হয় নাই বাঁলয়৷ নিরাশ হইয়াছিল 2 জ্ঞাত থাক। 
সত্বেও যাদ আমাক ন। বল তবে তোমার পুণ্যবল অঁচিরে নষ্ট হইবে এবং 
তোমার মস্তক চূর্ণ বিচরণ হইবে । নূপাঁত ন্রাবক্রমসেন ইহা। শ্রবণ কাঁরয়া৷ বেতালকে 
বলিল, 'এই দুইটি কারণের কোনওটির জনাই ধাঁমক উত্তম মন্ত্রীর হদয় বিদীর্ণ 
হয় নাই । মন্ত্রী এইরূপ চিন্তা কাঁরয়াছিল, 'মত্যনারীর প্রেমে যে নরপাঁত 


উনাবংশ তরঙ্গ ১৮৯ 


রাজকার্ষে অবহেল৷ কারয়াছে সে এখন 'দিব্যঙ্গন। প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্ষে আরও 
অধিকতর অমনোযোগী হইবে । অনেক কষ্ট স্বীকার কাঁরয়াছিলাম এবং আমার 
আশা ছিল যে তাহার এই রোগ নিরাময় হইবে, বিস্তু তাহা ন৷ হইয়। উহ্‌। 
কেবল বার্ধীতই হুইল ।” এইরূপ চিন্তা কারয়াই মন্্রীবরের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল । 
নপতি এই কথা বালিলে মায়াবী বেতাল স্বীয় স্থানে প্রন্থান কাঁরলে নৃপাঁতিও 
তাহাকে জোর করিয়া পুনরায় আনয়ন কারিবার নিমিন্ত দুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
কারল। ( ১৬২-১৭১) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্রু বিরাচত 

কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের উনাবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--১৭১ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৫,৮৩৪। 


বিংশ তরঙ্গ 
ত্রয়োদশ বেতাল 


অতঃপর পুনরায় শিংশপা৷ তরুসমীপে গমনপৃব'ক নৃপাঁতি ্রিবিক্রমসেন বেতালকে 
স্ধন্ধোপাঁর হ্ছাপনপূর্বক গমন কাঁরতে থাকিলে বেতাল ভূপাঁতিকে ঝালল, 'রাজন্‌, 
অবধান কর, আমি তোমাকে একটি ক্ষুদ্রু কাঁহনী বালব £__ 


পৃবে পত্বীহারা এবং পরে জীবনহার। হরিস্বামীর কাহিনী 


ভূতলে হরের 'নিবাসম্ছল বারাণসী নামক পুরী আছে। তথায় নূপাঁতকর্তৃক 
সম্মানিত দেবদ্ধামী নামক 'দ্বিজ বাস কারত। সেই ধনী বিপ্রের হরিস্বামী নামক 
পত্র ছিল এবং সেই পুনের লাবণাবতী নামী পরমাসুন্দরী ভাষা ছিল । আমার 
মনে হয় তিলোত্তম। এবং অন্যান্য 'দব্যাঙ্গনাদগকে সৃষ্টি কারবার পর বিধাতা 
কৌশল আয়ত্তকরতঃ এঁ অমূল্য লাবণ্যশালিনী নারী সৃষ্টি কাঁরয়াছলেন । 

একদা সন্ভোগাস্তে ক্লাম্ত হরিস্কামী পরীর সাঁহত চন্দ্রীকরণশীতল হরে নাদ্রুত 
হইলে তম্মুহূর্তে মদনবেগ নামক কামচারী বিদ্যাধরকুমার আকাশমার্গে তথায় আগমন 
কারস । ফ্বামীর পার্থে 'নাদ্রুতা শ্্রস্তবসন৷ লাবণাবতীর সুগঠিত দেহ-সৌন্দষে 
মোহ্ত এবং আকৃষ্ট হইয়। কামান্ধ মদনবেগ নিম্মে অবতরণকরতঃ সুপ্তা লাবপ্যবতীকে 
তৎক্ষণাৎ অঞ্চে স্থাপনপূর্বক নভোদেশে উত্ভীন হইল । (১-৯) 

যুবক পাত হরিঙ্কামী অচিরে জাগ্রত হইয়া 'প্রয়তমাকে পার্থে দর্শন না করিয়া 
[বহ্বল চিত্তে গাল্রোথানপৃর্বক চিন্তা কারতে লাগিল, 'ইহার অর্থ কি? সে কোথায় 
গমন কারয়াছে 2 আমার উপর কুদ্ধ হইয়াছে ক? অথব৷ আমার প্রকৃত মনোভাব 
জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার সহিত পারহাস করিতেছে ১" এইরুপে নানাপ্রকার 
চন্তা কাঁরয়া সে ব্যাকুল হইয়া তাহাকে গৃহচ্ড়ায় এবং ইতন্ততঃ অন্বেষণ 
কারতে লাগল । এমন কি গুহোদ্যানেও তাহাকে অন্বেষণ কারয়৷ এবং কোথাও 
তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়। শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে বিলাপ করিতে লাগল, "হায় ! 
আমার চন্দ্রবিশ্ববদনা জ্যোতল্লাধবল। প্রিয়ে ! তুলাগুণ।৷ এই রজনী কি তোমার প্রাতি 
ঈর্ষান্বতা হইয়াছে ঃ তোমার সৌন্দযষে পরাভূত শাহ্কত চন্দ্র, যে তাহার চন্দন- 
শীতল 'করণম্বারা আমাকে সুখ প্রদান কারতে ছিল, সে এখন তোমার অবর্তমানে 
সুযোগ প্রাপ্ত হইয়। প্রন্জালত অঙ্গার অথবা বিষাসম্ত তীরদ্বারা আমাকে তাড়ন। 
কারতেছে। হরিষ্কামী এইর্প বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে নিশার অবসান হইল, 
[ন্তু তাহার বিরহশোকের অবসান হইল না। পরাদবস প্রাতঃকালে রাঁবকরে পৃথিবা 
আবৃতকারী ঘন তমসার অবল্ুপ্ত ঘটিল "কস্তু তাহার হতাশাতামন্রার নিরাকরণ 
হইল না। রজনী সমাগমে চক্রবাকের বিরহকাল অপনোদিত হইলে তাহাদের 
ক্ন্দনশান্ত প্রাপ্ত হইয়৷ হারগ্কামীর করুণ বিলাপধবনি যেন শতগুণ বাদ্ধত হইল। 
আত্মীয়স্বজন আশ্বাস প্রদান কর! সত্ত্বেও প্রিয়তম বিহনে তাহার বিরহাগ্রি প্রজলিত 


বংশ তরঙ্গ ১৯১ 


হওয়ায় সেই দ্বিজযুবক ধের্প্রাপ্ত হইল না। সে চ্ছান হইতে স্থানান্তরে গমনপূর্বক 
সাশ্ুনয়নে বালতে লাগিল, “এই ত এই হ্ছানে সে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এইচ্ছানে সে 
্লান এবং প্রসাধন কাঁরয়া'ছিল, এইচ্ছানে সে আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিল |? (১০-২১) 

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়ছ্বজনের৷ তাহাকে বাঁলল, 'লাবণ্যবতীর মৃত্যু হয় নাই, 
তবে আত্মহত্যা কারতেছ কেন? যাঁদ জীবত থাক তবে কোথাও না কোথাও 
তাহাকে প্রাপ্ত হইবে । ধের্যধারণপৃবক তোমার 'প্রয়তমার অন্বেষণে তৎপর হও । 
এই জগতে ধের্যশীল ব্যান্তর অপ্রাপ্য কিছুই নাই।' এইর্‌্পে বন্ধু এবং স্বজন- 
বর্গকর্তৃক প্রবোধিত হইয়া সে আশায় আশায় থাকয়া 'কয়া্দবসান্তে আত্মসাম্বত 
প্রাপ্ত হইল । সে মনে মনে চিন্তা কারল, 'আমার যাহা কিছু আছে ব্রাহ্মণাঁদগকে 
দান কাঁরয়া নিখিল তীর্থ ভ্রমণপূর্বক আমার পাপম্ঘালন কারব। পাপস্থালন 
হইলে হয়ত পর্যটন কাঁরতে কারতে কোনসময় প্রয়তমার দর্শনলাভ কারতে 
পারব ।' সময়োপযোগী এইর্প চিস্তা কাঁরয়া সে গান্লোথানপূর্বক প্লান করিল 
এবং যথাবাহত কাধাদ সম্পাদনকরতঃ পরাদবস 'বপ্রাদগকে খাদ্য পানাঁদ 
দ্বার আপ্যায়তপৃব্ক যজ্ঞ সম্প।দনকরতঃ তাহার সমস্ত 'বন্ত অবাঁরতভাবে 
দান কারল। 

অতঃপর সে কেবলমান্র তাহার 'দ্বজজম্মকে সম্বল কারয়া৷ ঘ্বদেশ পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক প্রিয়তমার অন্বেষণে তীর্থ পর্যটনে নি্রান্ত হইল। যখন সে ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতোছল তখন প্রচও আঁদত্যবদন দীপ্তরাম্মর্প কেশরসংযুস্ত ভীম 
গ্রীকেশরীর আঁব্ভাব হইল । প্রিয়াবরহসন্তপ্ত পাহ্থজ্নের নিঃশ্বাসে সমমীরণ 
উত্তপ্ত হইয়া উাঠল। আতপতাপে শুষ্কপ্রায় তড়াগসমূহ তাহাদের 'বিশু্ষ শ্বেত- 
কর্দমদ্ধার৷ যেন তাহাদের বদীর্ণ হয়া প্রদর্শন করাইতেছিল । পথপার্খন্ছ পাদপ- 
সমৃহ যেন বসম্তশ্রীর বিরহে স্ফোটিত বন্ধলশব্দ তাপন্নান পর্রাধরদ্ধারা প্রকাশ 
কারতোছল । সেই ঝতুতে আতপতাপে ক্লান্ত হরিষ্কামী 'বরহ, ক্ষুধা, তৃষা! এবং 
আবরত ভ্রমণ দ্বারা রুক্ষ, কূশ এবং ধাঁলধূসরিত হইয়া ভ্রমণ কারে কাঁরতে 
আহাষের আশায় একটি গ্রামে উপনীত হইল । তথায় সে যজ্ঞরত পদ্মনাভ 
নামক এক বপ্রের গৃহ দৌখতে পাইল । সেই গৃহাভ্যস্তরে বহু ব্রাহ্গণকে ভোজন 
কারতে দোঁখয়। দ্বারস্তুস্ত অবলম্বনপূর্বক সে নিশ্চল এবং নীরব অবস্থায় দণ্ডায়মান 
হইল । ( ২২-৩৫) যজ্জরত 'বিপ্র পদ্মনাভের উত্তমা গ্হণী তাহাকে তদবন্থায় 
দর্শনকরতঃ দয়াপ্রচিন্তে চিস্ত। কারতে লাগল, 'আহা, ক্ষুধার কি প্রচ প্রতাপ । 
কাহাকে না সে ব্রিষ্ট কাঁরবে। দ্বারপ্রান্তে জনৈক ব্যান্ত দণ্ডায়মান রাহয়াছে। 
এ অধোমুখ ব্যান্ত আহারার্থী কোন গৃহচ্ছ বাঁলিয়া৷ মনে হইতেছে, দাঁত দ্রমণের পর 
ক্ষুধায় যাহার হীন্দ্িয় শীস্ত বিল:প্ত হইয়াছে । এই ব্যান্তকেই কি আহার্য প্রদান 
করা সর্মীচীন হইবে না 2 এইরূপ িস্ত। কারয়া সেই দয়াবতী মাহল৷ পরমানপূর্ণ 
একটি পান্রে ঘৃত এবং শর্করা সংযোগকরতঃ তাহার হস্তে প্রদান কাঁরয়৷ বিনীতভাবে 
বালল, 'কোনও বাপীতটে গমনপূর্বক ইহা ভোজন কর। এই ম্ছান ভোজনরত 
ব্রাহ্মণাদগের দ্বার। উচ্ছিষ্ট হইয়াছে । ইহ ভোজন কারবার উপযুস্ত চ্থান নহে ।" 


১৯২ কথাসারংসাগর 


“আমি তাহাই করিব'--এই কথা বলিয়৷ সে পরমান্ন পানর নাতিদৃরচ্ছ বাপীতটে 
একটি বটতরুর তলে ম্াপনকরতঃ বাপপানীরে হস্ত-পদ ধোৌত করিয়া আচমনকরতঃ 
তুষ্$ চিত্তে পরমান্ন ভক্ষণ কারতে আগমন কারিলে একটি শোনপক্ষী 5% এবং নখরে 
একটি কৃফসর্প ধারণ কাঁরয়া কোন ম্ছান হইতে আগত হইয়৷ এঁ বৃক্ষশাথায় 
উপবেশন কারল । শ্যেনপক্ষীকর্তৃক ধৃত এবং বাহত এঁ মৃত সের মুখ হইতে 
বিষলাল। বৃক্ষানন্নন্থ অন্নপাল্রে পাঁতিত হইল । হারস্বামী উহা অবলোকন 
ন৷ কাঁরয়াই এ পরমান্ন ভোজন করিল । নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়। এ পরমাম ভক্ষণান্তে 
সে বিষের জালায় তীব্র বেদনা অনুভব কাঁরতে লাগিল । সে বালয়। উঠিল, 
পবধাতা বাহার প্রাত বির্্‌প হন জগতের সমস্ত বন্তুও তাহার প্রাত বিরূপ হয়। 
শর্করা ও ঘৃত মিশ্রিত পরমান্ন আমার নিকট গরল হইয়াছে । €৩৬-৪৭ ) এইর্‌প 
বাঁলতে বালতে বিষের জালায় 'ক্রুষ্ট হইয়া কম্পিত কলেবরে হরিস্কার্মী যজ্ঞরত 
ব্রাহ্মণের গৃহে আগত হইয়া তীয় গ্রাহণীকে বাঁলল, 'আমাকে যে পরমান্ন দান 
কারয়াছলেন তাহা আমাকে বিষারুষ্ট করিয়াছে । বিষাক্রয়। নিরোধ কারবার 
নিমিত্ত সত্বর এক বিষবৈদ্কে আনয়ন করুন নতুবা আপনার বঙ্গহত্যার পাপ 
হইবে ।, হরিস্কামী এই কথা বাঁললে বিহ্বলা রমণাীরত্র যখন "ক ব্যাপার 2" 
এইর্প 'চন্তা কারতোছল তখন হরিস্বামী নেত্র নিমীলনপ্বক পণ্ত্ব প্রাপ্ত 
হইল । 


নিরপরাধ আতাথবৎসল ভার্যাকে আতাঁথহত্যার মিথ অপরাধে দোষা 
সাব্স্ত কাঁরয়া যজ্ঞরত ব্রাহ্মণ কুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বিদীরত কারিয়। 
দল । সেই উত্তম সাধবী রমণী তাহার ধর্মকর্মের নামন্ত অযথা দোবী হইয়। 
প্রায়শ্চিত্ত কারবার নিমিত্ত তীর্থে গমন কাঁরল। তখন ধর্মরাজের সমক্ষে এ 
চারজন, শ্োনপক্ষী, সর্প এবং পরমান্নদাতা দম্পাতিদ্বয়ের মধ্যে ব্রক্মহত্যার জন্য 
কে দোষী এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার কোন সমাধান হইল ন। । 


এখন নহপাঁত ন্রীবন্রমসেন, তুম বল, কে ব্রন্হত্যার জন্য দায়ী ঃ যাঁদ না বল 
তবে তুমি পূর্ববার্ণত শাপে আঁভশপ্ত হইবে ।” 


বেতালের নিকট হইতে ইহ। শ্রবণ কারিয়া তাহাকে মৌন ভঙ্গ করিতেই 
হইল । সে বালল, উহাদের মধ্যে কাহাকেও এই পাপের জন্য দোষী কর! 
যায় না। সপ ত নহেই, শনুকরক ভক্ষিত হইবার সময় সে অসহায় অবস্থায় 
ছিল । কি কারয়া তাহাকে দোষ দেওয়। যায় 2 শ্যেনের কথা বালতে গেলে- 
সে ক্ষুধার্ত হইয়া অকস্মাৎ ভক্ষ্যব্ুব্য প্রাপ্ত হইয়। ভক্ষণ করাতে কি দোষ করিয়াছিল ? 
এ ধর্মশীল দম্পাতর মধ্যে উভয়েই পাপকার্ধ করিতে অপারগ ছিল । পরমান্ন 
প্রদান করাতে কি দোষ থাকতে পারে? যথাবাঁধ চিন্তা না কারয়৷ যে উহাদের 
মধ্যে কাহাকেও দোষী করিবে তাহারই শ্রক্গহত্যার পাপ হওয়৷ উঁচত। 


বংশ তরঙ্গ ১৯৩ 


নূপাঁত এই কথা বাঁললে তাহার স্কন্ধ পাঁরতযাগপৃবক বেতাল পুনরায় স্ৃস্থানে 
গমন কাঁরলে ধৈর্যশীল নরপাতি তাহার পশ্চাদনুসরণ কারিল । €৩৭-৬০) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের বংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৬০ 

ক্লামক শ্লোক সংখা--১৫,৮৯৪ । 


৯৩ 


একবিংশ তরঙ্গ 
চতুর্দশ বেতাল 


অনস্তর নৃপাঁতি ব্রাবক্রমসেন শিংশপা তরুসমীপে গমনকরতঃ বেতালকে ধৃত কাঁরয়। 
দ্কন্ধোপার স্থাপন করিয়া যান্রা কারলে বেতাল পুনরায় তাহাকে বালল, 'রাজনু 
তুমি ক্রাস্ত । আম একটি বিচিত্র কাহিনী বর্ণন। কারিতেছি, শ্রবণ কর £__ 


চৌরের প্রতি প্রেমাসক্তা বণিকদুহিতার কাহিনী 


অযোধ্য। নগরা রাক্ষসবংশ নিধনকারী বিষ্লুর অবতার রামের রাজধানী ছিল। 
প্রাচীর যেরুপ নগরীকে রক্ষা করে তদুপ পৃথিবীর রক্ষাকর্তা বার নরপতি 
বীরকেতু তথায় বাস করিত। তাহার নন্দয়স্তী নামী পত্ীগ্ভে দেবতারাধনাস্তে 
ররাবতী নামক কন্যা জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল। সেই বুঁদ্ধমতী বাঁলকা 'পতৃগৃহে 
বাধত হইতে থাকিলে রূপ, লাবণ্য এবং বিনয় এই সহজাত গুণসমূহও বাঁদ্ধ- 
প্রাপ্ত হইতে লাগল । সে যৌবনপ্রাপ্তা। হইলে কেবলমান্র মহাবাঁণকগণ নহে, 
নৃপাতরাও তাহার পিতার নিকট হইতে উহাকে যাজ্জঞা করিল। কিন্তু সে এতই 
পুরুষাবদ্ধেষী ছিল যে ইন্দ্রকেও পাঁতরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ। করিত না, বিবাহের 
কথ। কানেই তুলিত না। এমন কি বিবাহে সম্মাত প্রদান করাপেক্ষা মৃত্যুই বরং 
শ্রেয় বাঁলয়া মনে কারত । দুঁহিতাবংসল পিতা ইহাতে শোকে ঘ্রিয়মাণ হুইয়াছল 
এবং কন্যার এই আচরণের কথা অযোধ্যানগরাঁর সবর পারব্যাপ্ত হইয়াছিল । 

তখন চৌরের উপদ্রবে ব্যাতবাস্ত হইয়। পৌরবাসিগণ একত্র হইয়া যুন্ত- 

করতঃ নৃপাঁত বীরকেতুর নিকট এইর্প আভিযোগ করিল, মহারাজ, প্রাত 
রজনীতে আমাদের গৃহে চুর হইতেছে । আমরা চৌর ধৃত কারতে পারিতোছি না। 
আপাঁন ইহার প্রাতাঁবধান করুন।' এই অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া সামান্যবেশে 
পুরীর চতার্দকে চৌরাদগকে ধৃত কারিবার নামন্ত নাশকমীগণের রক্ষকসমূহ নিযুক্ত 
করা হইল । (১-১৩) 

কস্তু তাহারা চৌর ধৃত কারতে অসমর্থ হওয়ায় এবং ক্রমাগত চৌরধবৃ্ত 
চলিতে থাকায় এক রজনীতে নৃপাত স্বয়ং বাঁহর্গত হইল । অস্ত্রশপ্তরে সাঁজ্জত 
হইয়৷ ভ্রমণ কারতে কারতে সে নগরীর একগ্রাস্তে একটিমাত্র পুরুষকে নগর 
প্রাকারোপার গমন কাঁরতে দোখল । সুকৌশলে সে নীরবে গমন কারিতে ছিল 
এবং মহহুর্মৃহঃ ব্যগ্র নয়নে পশ্চাাদকে দৃষ্টিপাত করিতোছিল। নৃপাঁত মনে মনে 
চন্ত। কারল, 'এই চৌরই একাকী নির্গত হইয়া আমার নগরীতে চৌধ কম 
করে।' এইরৃপ চিন্তা করিয়৷ তাহার সমীপে গমন কাঁরলে চৌর তাহাকে 
[জিজ্ঞাসা কাঁরল, “তম কে ?' 'আমি চোর, নৃপাত এইনুপ উত্তর করিলে, সে 
বাঁলল, 'বেশ, বেশ, তম আমার সুহদ, আমাদের উভয়েরই এক ব্যবস, আমার 
গৃহে আগমন কর, তোমাকে আপ্যায়িত করব ।* নৃপাতি সম্মত হইয়া অরণামধ্যে 


একাবংশ তরল ১৯১৫ 


এক গুহাগৃহে চৌরের সহিত তাহার আবাসে গমন কারল। অশেষ ভোগ- 
দ্রব্যে সজ্জিত দীপালোকে আলোকিত ইহ। 'দ্বতীয় পাতালপুরীর ন্যায় প্রাতভাত 
হইতোছিল। 

নৃপাতি প্রবেশ কাঁরয়া উপাবষ্ট হইলে চৌর তাহার গুহাগৃহের অন্তঃপুরে 
গমন কাঁরল। তন্মুহূর্তে একটি পারচারকা আগমনপূর্বক ভূপাঁতকে বাল, 
“মহাভাগ ! আপনি এই মৃতয-গহবরে প্রবেশ কাঁরয়াছেন কেন? এই ব্যাস্ত 
প্রাসন্ধ চৌর। অস্তঃপুর হইতে আগমনপূর্ক আপনার কোন অপকার সে 
নিশ্চয়ই কারবে । এই ব্যান্ত বিশ্বাসঘাতক, আপান সত্বর এই চ্ছান পাঁরত্যাগ করুন ।, 
এই কথা শ্রবণ কারয়া নৃপাতি তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পাঁরত্যাগ কাঁরয়। স্বীয় প্রাসাদে 
প্রতঠাবর্তনপৃধক স্বীয় সৈন্যদল প্রন্তুত কারল। 

সৈন/দল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে রাজ। সেই চৌরের গৃহদ্ধার অবরুদ্ধ কররিয়৷ তুর্যনাদ 
কারলে বার চৌর তাহার গুহা অবরুদ্ধ হইয়াছে দর্শন কাঁরয়া অনুধাবন করিল 
যে তাহার আবাসস্থলের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং সে মরণ পণ করিয়া 
রণে প্রবৃত্ত হইল । (১৪-২৭) নিজ্রান্ত হইয়। সে রণে অমানুষিক শোর প্রদর্শন 
কারল। একাকী খজ্জা এবং চর্মে সাঁজ্জত হইয়া সে গজাদগের শুণ্ড ছেদন 
কারল। অশ্বসমৃহের পদ কর্তন করল এবং সৈন্যাদগের মস্তক ছিন্ন কারল। 
সৈন্দলের ভিতর সে এই প্রকার ভীত উৎপাদন কারিলে ভূপাঁত স্বয়ং তাহাকে 
আক্রমণ করিল । খড়াকুশলী নরপাতি তখন কৌশলে তাহার হস্ত হইতে আস 
পাতিতপৃরব্ক এবং তাহার নিষ্কাশত খড়াও ভূপাতিত কাঁরলে সে অন্তহীন 
হওয়ায় নৃপাতও স্বীয় অস্ত্র পাঁরতাগপ্বক চৌরকে ধরণীতলে নিক্ষেপকরতঃ 
তাহাকে জীবস্ত অবস্থায় ধূত কারল । বন্দীকরতঃ তাহার সমস্ত ধনরত্রসহ তাহাকে 
রাজধানীতে আনয়ন কারয়৷ ভূপাঁত আদেশ কাঁরল যে, পরাদবস প্রাতঃকালে 
তাহাকে শৃলারোপণ শান্ত প্রদান কর হইবে । 

দুন্দীভ ননাদসহকারে চোর যখন বধ্যভুমিতে নীত হইতেছিল বাঁণকদুহত। 
রত্রবতী দ্বীয় হমণ্য হইতে উহাকে দোঁখতে পাইল । যাঁদও চোরের আহত দেহ 
ধালমালন ছিল তথাপি তাহাকে দর্শনমান্র সে প্রেমীবহবল হইয়া পিত। রত্বদত্তকে 
বালল, “ষে ব্যান্ত বধ্যভমিতে নীত হইতেছে তাহাকেই আম আমার পাঁতিরূপে 
মনোনীত কারয্লাছি। অতএব, 'পিতঃ, রক্ষাপণ প্রদানপৃবক নৃপাঁতর নিকট হইতে 
উহাকে মুস্ত কর। যাঁদ তাহা না৷ করা হয় আমি পরলোক পর্যস্ত উহার অনুসরণ 
কারব।” দুঁহতার এই বাক্য শ্রবণ কারয়৷ পিতা বলিল, 'পুন্রি, তুমি কি 
বাঁলতেছ 2 যে পূর্বে ভূপালকেও ভর্তারুপে গ্রহণ কারতে ইচ্ছ্‌ক হয় নাই সে 
এখন এই পাপী তন্করের প্রাত আসন্ত হইয়াছে? (পুস্তকান্তরে পাঠ-_পৃর্বে 
পণ্চশরের ন্যায় গুণশালী বরাদগকেও তাম গ্রহণ কর নাই, এখন তুমি এই 
কুখ্যাত চৌরপাতির প্রাত প্রেমাসম্ত হইয়াছ কেন?) শাহার িত৷ এইরূপ নানা- 
প্রকার ধুন্ত প্রদর্শন করিলেও রদ্রবতী তাহার সংকস্পে অটল রাহল। তখন বাঁণিক 
সত্বর নৃপাঁতর নিকট গমনপূর্বক তাহার সমস্ত বিভ্তের 'বানময়ে চৌরের জীবন- 
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ভিক্ষা কারল। যে চৌর এইরুপ ব্যাপকভাবে চৌর্ধবৃন্তি করিয়াছে এবং যাহাকে 
স্বীয় জীবন বিপন্ন কারিয়া ধৃত কর! হইয়াছিল, শতশত কোটি স্বণমুদ্রার বিনিময়েও 
নৃপতি তাহাকে মূস্ত কয় বণকের হস্তে প্রদান করিতে অগ্কীকৃত হইল । 
[পিত৷ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন কাঁরিলে রত্ববতী আত্মীয়স্বজনের বারণ সত্বেও 
চোরকে পরলোকে অনুসরণ কাঁরতে কৃতসংকস্প হইল। অতঃপর শ্লানাস্তে 
শাবকারোহণপূবক সে বধ্যভামতে গমন কাঁরল। তাহার পিতামাতা এবং 
তাহার আত্মীয়স্বজন বিলাপ কাঁরতে করিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ কারল । 

ইতোমধ্যে চৌর শৃলারোপিত হইলে যখন প্রাণবায়ু বিনি্গত হইতেছিল তখন 
জনপ্রমখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ক সে মহুর্তমান্ত বিলাপ কাঁরল এবং অতঃপর 
ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলে মৃত্যুমুখে পাঁতত হইল । বাঁণকের সাধ্বী দুহিত। চৌরের দেহ 
শূল হইতে অবতরণপূবণক উহার সাঁহত চিতারোহণ কারল। 

সেই মুহূর্তে দেবশস্তু, যানি অলক্ষিতে শ্মশানে উপাশ্থত ছিলেন, তান 
আকাশ হইতে বাঁললেন, “সাধব ভার্ষে, ছ্ৃয়ংবৃত স্বামীর প্রাত তোমার ভন্তি- 
দর্শন কাঁরয়া আম প্রীত হইয়াছ। সুতরাং আমার নিকট হইতে বর ভিক্ষ। 
কর।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ সে দেবাঁদদেবকে উপাসনাপূর্বক তাহার নিকট এই 
বর প্রার্থন৷ কাঁরল, 'প্রভো, আমার পত্রহীন পিতার শতপূত্র হউক, নচেৎ আম! 
ব্যতীত তাহার আর কোন সন্তান না থাকায় তান প্রাণত্যাগ কাঁরবেন ।* 
সাধ্বী রমণী এই কথ বাঁললে দেবশস্ভু পুনরায় বালিলেন, তোমার পিতার শত 
পত্র হইবে। তৃঁমি অন্য একটি বর প্রার্থনা কর, কারণ তোমার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
সাধবী নারীর ইহার আরও আঁধক কিছু প্রাপ্য ।, ূ 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়। রক্লবতী বলল, 'প্রভে৷ ! আমার প্রাত যাঁদ তুষ্ট 
হইয়া থাকেন তবে আমার পাত জীবত হউক এবং এখন হইতে সন্তাবে জীবন- 
যাপন কারতে থাকুক ।, তখন আকাশে অদৃশ্য থাঁকয়। শিব এই বাক্য উচ্চারণ 
করলেন, 'তাহাই হইবে । তোমার স্বামী সঞ্জীবত হইয়া উত্থান করুক এবং 
এখন হইতে সন্ভাবে জীবনযাপন করুক । নৃপতি বাঁরকেতুও উহার প্রাতি তুষ্ট 
হউন ।' আঁবলম্বে চৌর অক্ষতদেহে জীবিত হইয়। উাঁথিত হইল । 

তখন বাঁণক রর্দত্ত যুগপৎ ঈর্ধান্বিত ও 'বাস্মত হইল এবং দুহতা ও চৌর- 
ভ্রামাতাসহ হৃষ্টাচত্তে সপরিজন শ্বীয় আলয়ে প্রবেশ কারল । দেবতার নিকট 
হইতে পত্রলাভের আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়৷ সে স্কাীয় হর্যানূরূপ মহোৎসবের ব্যবস্থা 
কারল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবগপূর্বক নপাতি বীরকেতু প্রীত হইয়৷ সেই বাঁর চৌরকে 
আহ্বানকরতঃ তাহাকে সেনাপাঁতপদে বৃত কারল। তখন সেই পরম চৌরবীর 
চৌর্ববৃন্তি পারত্যাগপূরব্ক বাঁণকসুতাকে বিবাহ করিয়া নৃপাতিকর্তৃক সম্মানিত 
হইয়া সং ভাবে জীবনযাপন কাঁরতে লাগিল । 
*  ভ্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধোপারাশ্ছিত বেতাল এই কাঁহনী িবৃতকরতঃ রাজাকে পূর্ব- 
কথিত শাপভয়ের কথা মনে করাইয়৷ তাহাকে প্রশ্ন কাঁরল, 'রাজন-, আমাকে 
বল, বাঁণিকদুহতাকে পিতার সাহত আগত। দর্শন কাঁরয়া শৃলাবদ্ধ চোর কেন 
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প্রথমে 'বলাপ করিয়াছিল এবং পরে হাস্য কারয়াছিল ?' নৃপাতি বাঁলল, 'বণিককে 
তাহার প্রতি দ্বতপ্রবৃত্ত অন্কম্পার প্রাতদান করিতে অসমর্থ হইয়া সে রোদন 
কারয়াছিল এবং মনে মনে এইরৃপ চিন্তা কাঁরয়৷ হাস্য করিয়াছিল যে, কি 
আশ্চর্য! এই যুবতী পাণিপ্রার্থী নৃপাতাঁদগকে প্রত্যাখ্যানকরতঃ আমার প্রাত 
প্রেমাসন্ত হইয়াঁছল। প্রকৃত কথা এই যে, রমণীহদয় বিচত্র।' নৃপাতি এই 
কথা বাঁললে বেতালবর স্ীয় মায়াবলে পুনরায় নৃপাঁতির স্কন্ধ হইতে অবতরণ- 
পৃবক বৃক্ষন্থ স্বঁয় ম্থানে প্রস্থান কারলে নৃপাতিও তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত 
পুনরায় গমন করিল। (২৮৬১) 


ইীতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাঁচত 

কথাসরিংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের একাবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-৬১ 

ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা--১৫,৯৫৫। 


্বাবিংশ তরজ 
পঞ্চদশ বেতাল 


অনস্তর ন:পাতি শ্রীবন্রমসেন পুনরায় শিংশপ৷ বৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়। বেতালকে 
গ্রহণ করিয়া তাহার সাঁহত যাত্র। কারল। রাজা যখন গমন কাঁরতেছিল তখন 
তাহার স্কন্ধোপার বেতাল তাহাকে বাঁলল, 'রাজনূ, শ্রবণ কর; তোমাকে আর 
একটি কাঁহনী বলিব £- 


মায়াগুলিক৷ কাহিনী 


প্রাকালে নেপালরাজ্যে শিবপুর নামক নগরীতে সার্থকনাম৷ যশঃকেতু নামক 
নরপাঁত বাস কাঁরত। প্রজ্ঞাসাগর নামক মন্ত্রীর উপর রাজাভার অর্পণকরতঃ 
সে রাজ্ঞী চনত্দ্রপ্রভার সাহচর্ষযে আনন্দে বিহার কারিতোছিল। কালক্রমে রাজ্ীর 
গর্ভে তাহার শাঁশপ্রভ। নামী ভুবনের নেব্রস্বরূপ চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালিনী কন্য! 
জন্মগ্রহণ করিল। 

যথাকালে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে সে একদা মধুমাসে সাঁথবৃন্দের সাঁহত উদ্যানে 
যাত্রাউংসব দর্শন করিতে গমন কাঁরয়াছিল। উদ্যানের এক অংশে মনঃহ্কামী নামক 
এক ধনী ব্রাহ্মণাপতার পত্র এ যাল্লাউংসব দোখতে সমাগত হইয়াছিল । 
শশিপ্রভা যখন বাহুলতিকা উত্তোলন কাঁরয়া একটি পয়োধর অনাবৃতপূর্ধক 
পুষ্পচয়ন কাঁরতোছিল তখন পষ্পবৃন্তে তাহার অস্ুষ্ঠ এবং তর্জনী স্থাপিত 
হইলে তাহাকে আতিশয় মনোরম দেখাইতোছিল । . দর্শনমাত্ই সে 
মনঃম্বামীর হৃদয় হরণ কাঁরয়াছিল এবং মদনমোহিত হইয়। মনঃম্কামী আর 
আত্মন্ছ রহিল না। “সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইনি কি স্বয়ং 
রাতিঃ কামদেবের শর প্রস্তুত করিবার নামন্ত বসস্তের পুস্পসমূহ চয়ন কাঁরতে 
সমাগতা। হইয়াছেন অথবা হীন বনদেবাঁ, যান মধুখতুর উপাসনার্থ আবিভূত 
হইয়াছেন 2 যখন সে মনে মনে এইরূপ কষ্পন৷ কাঁরতেছিল তখন রাজকুমারা 
তাহার দর্শনলাভ কারল। তাহার মনে হইল যেন দ্বিতীয় অনঙ্গদেব দেহ 
ধারণপূর্বক তথায় আগত হইয়াছেন এবং সে পুম্পচয়ন, স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এমন কি 
স্বীয় সন্তাও বিস্মত হইল । €১-১২) 

প্রথম দর্শনে উভয়ে পরস্পরের প্রেমে মগ্ন হইলে উচ্চচিৎকার শ্রবণ কারয়া 
তাহার উভয়ে মস্তক উত্তোলিত কাঁরয়া কি হইয়াছে জানতে উৎসুক হইল। 
তথায় একটি হস্তী আগমন করিল। ইহার গান্রদেশে অঙ্কুশ ঝুলতে ছিল 
এবং অপর কোন গজের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বন্ধনছিন্নকরতঃ হাস্তপককে 
ভূপাতিত করিয়৷ পথমধ্যস্থ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়৷ উন্মাদের ন্যায় হস্তীটি 
ধাবিত হইয়াছিল । রাজকুমারীর সখাবৃন্দ ভয়ে ইতন্ততঃ পলায়ন করিল। কিন্তু 
মনঃন্কামী সোৎসাহে অগ্রসর হইয়৷ বাহু প্রসারিতপূর্ক তাহাকে অঞ্কে স্থাপন 
কারল। ভয়ে, প্রেমে এবং লজ্জায় রাজকুমারী সভয়ে তাহার গান্রলগ্মা হইয়া রাহলে 
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মনঃদ্বামী তাহাকে গজের নিকট হইতে সুদূরে লইয়া গেল । তখন সারা আগমনপ্ৰক 
মহান বিপ্রকে প্রশংসা করিয়া রাজপুরীকে প্রাসাদে লইয়া গেল। গমন করিতে 
কাঁরতে রাজকুমারী পশ্চাঙ্দেশে মুহুমুহুঃ দৃক্টিপাতকরতঃ তাহার রক্ষককে দেখিতে 
লাগিল। সাঁবষাদে প্রাণদাতার কথ। চিন্ত৷ কারতে কাঁরতে 'দবারান্ত কামাগ্িতে 
দগ্ধ হইয়া সে প্রাসাদে অবন্ছান কারতে লাগল । 

রাজকুমারী অস্তঃপুরে প্রবেশ কারয়াছে দর্শন কাঁরয়া মনঃ্ামী উদ্যান 
পারত্যাগকরতঃ উদ্ধিগ্ন হইয়া চিস্তা কারতে লাগিল, “উহাকে ছাড়িয়া আম 
থাকতে পারিতেছি না, শুধু তাহাই নহে, উহাকে প্রাপ্ত না হইলে আমার 
জীবন সংশয় হইবে। এখন মায়াবিদ॥ পারঙ্গম মূলদেবই আমার একমাত 
গতি ।” এইরূপ চিন্ত। কাঁরয়া সেই দিবস কোনপ্রকারে আতবাহিত কাঁরয়। 
সে পরাঁদবস প্রাতে গুরু মূলদেবের নিকট গমন কাঁরল। (১৩-২২) ভূতলে 
নররূপে আগত আকাশের ন্যায় নানা মায়াবলে পারদশী' মূলদেব সতত তাহার 
মন্ত্র শশীর সাহত অবস্থান করিত। মনঃগ্কামী তাহাকে বিনীতভাবে প্রণাম 
কারয়া স্বীয় মনোবাসনা তাহার নিকট বাস্ত কাঁরলে সেই মায়াবৎ সহাস্যে এ 
কর্ম সম্পাদন "হতে প্রাতণুত হইল । সেই অতুলনীয় ধূর্ত মূলদেব মুখে 
গুলিক৷ গ্রহণকরতঃ নিজেকে একটি বৃদ্ধ ছ্িজরুপে পরিণত করিল এবং দ্বিজ 
মনঃফামীকে দ্বিতীয় গুিকাটি মুখে পারতে দিলে সে একটি সুন্দরী যুবতীর 
বেশ প্রাপ্ত হইল। ধূর্তাধিপতি সেই বেশে তাহাকে তাহার প্রিয়তমার পিতা 
নুপাতর সভায় আনয়নকরতঃ নৃপাঁতকে বাঁলল, 'আমার একটি মান্র পুত্র আছে 
তাহার সহিত বিবাহ প্রদান কারবার নামত্ত এই যুবতীটিকে বহুদূর হইতে 
আনয়ন করিয়াছি । এখন দোখতে পাইতোঁছ যে সে যেন কোথায় প্রস্থান 
করিয়াছে, আম তাহাকে অন্বেষণ কাঁরতে গমন করিতেছি । ভূবনরক্ষক আপনি, 
আম পৃহকে আনয়ন না করা পর্যস্ত, এই কন্যাকে আপনার নিকট নিরাপদে 
রাখুন ।” নুপাতি যশঃকেতু ইহা শ্রৎণ কাঁরয়া »*।”ভয়ে সম্মত “ইল এবং 
স্বীয় দুহিতা শশিপ্রভাকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে বাঁলিল, "পুতি, ইহা১$ তোমার 
গৃহে লইয়৷ যাও, এই কনা তোমার সাহত ভোজন এবং শয়ন কাঁরবে।' 
রাজকুমারী সম্মত হইয়৷ যুবর্তীবেশী মনঃগ্কামীকে তাহার অস্তঃপুরে লইয়া গেলে 
দ্বিজবেশী মূলদেব ইচ্ছামত প্রস্থান কারিল এবং নারীবেশী মনঃফামী তাহার 
প্রয়তমার সাঁহত রহিয়। গেল। (২৩-৩৩) 

কাঁতপয় দিবসের মধ্যেই রাজকুমারী নবীন! সথীর প্রাত অনুরন্ত হুইল এবং 
সে তাহার অতীব বিশ্বাসের পাত্রী হইল। একদা রজনীতে সে প্রিরতমের 'বিরহে 
শষায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকিলে নিকটস্থ শয্যায় শায়ত নারীবেশী মনঃ- 
স্বামী তাহাকে একান্তে বালল, 'সাখ, শাশপ্রভে, তুমি কেন পাওুরত। প্রাপ্ত 
হইয়াছ এবং বিরাহণীর ন্যায় শোকে দিন দিন শীর্ণকায়। হইতেছ কেন? 
তোমায় বিশ্বস্ত সত্থীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতে আপান্ত কেন? আমাকে 
না বলা পর্যস্ত আমি আহার্ষ গ্রহণ করিব না।, 


২০০ কথাসরিংসাগর 


ইহা শ্রবণ করিয়া রাজপন্ী দীর্ঘানঃশ্বাস পারত্যাগপ্বক ধীরে ধারে স্বীয় 
কাহিনী বালিতে লাগিল, “তোমাকে আম আঁবশ্বাস কারব কেন? সাঁখ, শ্রবণ 
কর, আম ইহার কারণ বাঁলতোছি। একদা বসস্তোংসবের দিন মধু উদ্যানে 
গমনকরতঃ তথায় কোন সুভগ ব্রাহ্মণপুত্নের সাক্ষাৎ লাভ কারয়াছিলাম । সে 
যেন হিমমুস্ত চন্দ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ মধুমাস, উদ্যান আলোকিতপৃধক দৃক্টিমায়েই 
কামোদ্দীপন কারতোছল। আম সাগ্রহ নয়নে যখন চকোরীর ন্যার তাহার 
বদনসুধা পান কাঁরতোছিলাম তখন অকালবযাঁ কৃফবর্ণ মেঘের ন্যায় মদশ্রাবী 
মহাগজ শুঞ্খলছিন্নকরতঃ গর্জন কারতে কারতে তথায় আগমন করিলে আম 
যখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া পাঁড়য্াছিলাম এবং আমার সখাবৃন্দ ইতস্ততঃ পলায়ন 
কারয্লাছল, তখন সেই ব্রাহ্মগণযুবক বাহুদ্ধারা আমাকে তাহার অক্ফে স্থাপন কাঁরয়৷ 
দূরে লইয়া গিয়াছিল। তাহার দেহস্পর্শে আমার সবাঙ্গ যেন হিমশীতল 
চন্দন এবং সধায় লিপ্ত হইল । আমার যে 'ক অবস্থা হইয়াছিল আম 
তাহা বর্ণনা কারতে অক্ষম । ক্ষণকাল পরে পাঁরিজনের। সমবেত হইয়া অনিচ্ছুক 
আমাকে অস্তঃপূরে আনয়ন করিল । আমার মনে হইল আম যেন স্বর্গ 
হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি/ €৩৪-৪$ ) সে সময় হইতে আমি কল্পনায় 
যেন. মৃত্যু হইতে যান আমাকে রক্ষা কাঁরয়াছিলেন, তাহার সঙ্গসুথ প্রাপ্ত 
হই এবং জাগ্রত অবস্থাতেও যেন তাহাকে আমার পার্থখে অবাস্ছিত অনুভব 
কার! নাদ্রত হইলে আমি তাহাকে স্বপ্নে অবলোকন কার, তান যেন চুম্বন 
আলঙ্গনাদদ্বারা আমার লজ্জা অপনোদন কাঁরতেছেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে 
তাহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। আম তাহার নাম ধাম কিছুই 
জ্ঞাত নাহ । দোখতে পাইতেছ যে আমি প্রাণেশ্বরের বিরহানলে দগ্ধ হইতোছি। 
মনঃ্বামীর কর্ণকূহর রাজকুমারীর এই বঝচনসংধায় পূর্ণ হইলে সেই বিপ্রকন্যার 
তনুধারী সার্থকনাম৷ গ্িজ মনষ্কামন। পূর্ণ হওয়ায় হষ্ট হইল এবং আত্মপ্রকাশের 
কাল আগত হইয়াছে বোধে মুখ হইতে গুলিকা নঞ্ধাশিতপ্‌বক স্বীয় প্রকৃত 
মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল, “হে বিলোলাক্ষি, যাহাকে তুমি উদ]ানের দৃষ্টিমূল্যে ক্রয় 
কারয়াছিলে আমি সেই বিপ্র, তোমার প্রকৃত দাস হইয়াছি। আমাদের 
পঁরিচক্র 'বিঘ্িত হইলে আম যে শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার শেষ পারণাম 
আমার যুবতীর্প দর্শন করিয়া । অতএব, হে তশ্বাঙ্গি আমারা উভয়ে যে 
বিরহব্যথা সহ্য কারয়াছি তাহা যেন বিফল না হয়। এইখানেই তাহার 
পারিসমাপ্তি ঘটুক, কারণ কামদেবের ইহার অধিক আর সহ্য হইবে না।' 
অকস্মাৎ 'প্ররতমকে সম্মাথে দর্শন কারয়া এবং তাহার এই বাক্যাবলী শ্রবণ 
কাঁরয়া রাজপুতী প্রেমে, বিস্ময়ে এবং লজ্জায় আপ্লুত হইল । অতঃপর গাঙ্গর্ব- 
মতে তাহার৷ পাঁরণয় সুঘ্নে আবদ্ধ হইয়া প্রেমোৎসবে মণ্ড হইয়া মনঃহ্ামী 
স্বরূপে সেই প্রাসাদে অবস্থান কারতে লাগল । 'দিবাভাগে গুলিকামূথে সে 
নারীবেশে থাকিত এবং রজনীতে গুলিকা নির্গতকরতঃ পুরুষরূপ ধারণ কাঁরত। 
€৪৬-৬৬ ) 


দ্বাবংশ তরঙ্গ ২০১ 


কালক্রমে নৃ্‌পাঁতি যশঃকেতুর শ্যালক মৃগাঞ্ষদন্ত স্বীয় দুহিত৷ মৃগাঙ্কবতীকে 
মন্ত্রী প্রজ্ঞাসাগরের যুবক ব্রাহ্ষণপুত্রের সাঁহত বশহ্ুযৌতুকসহ বিবাহ প্রদান 
করিয়াছিল । রাজকুমারী শশিপ্রভা ভাগনী মাতুলকন্যার বিবাহে মাতুলালয়ে 
নিমান্তত হইয়া সখাঁদগের সহিত তথায় গমন কারযাছল। 

মান্্রপন্ন কপট নারীবেশধারী তাহাকে দর্শন করিয়। প্রচণ্রুপে কামশরাহত 
হইল। বধূর সাঁহত গৃহে গমন কাঁপিলে সেই ছদ্ম যুবতী দর্শন কারবার পর 
গৃহ তাহার নিকট শুন্যবোধ হইতে লাগিল। সে ক্রমাগত এ কপট যুবতীর 
আননসৌন্দ চিস্তা কাঁরতে কাঁরতে তীব্রানুরাগ মহাসর্পের দংশনে মোহগ্রস্ত হইয়। 
পাঁড়লে তন্রস্থ জনগণ উৎসবানন্দ পারত্যাগকরতঃ শক হইয়াছে ৮ জিজ্ঞাস! 
কাঁরতে লাগিল এবং পিতা প্রজ্ঞাসাগর উহ। শ্রবণ কাঁরয়া সত্বর তাহার 
নিকট উপাচ্ছত হইল । 'পিত৷ তাহাকে আশ্বস্ত কারতে থাকিলে তাহার মোহ 
ভঙ্গ হইল এবং উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ কারতে কারতে সে তাহার মনের কথ৷ 
প্রকাশ কাঁরল, বিষয়টি নিজের আয়ন্তের বাহর্ভূত বিধায় তাহার তা আতশয় 
[বহবল হইল । ইহ। শ্রবণ কাঁরয়। ভূপাঁতি শ্বয়ং তথায় উপাচ্ছিত হইলে আঁচিরেই 
তাহার বোধগম) হইল যে মন্ত্রীপুত্রের প্রেমজ্রের সপ্ভমদশা উপচ্ছিত হইয়াছে। 
সে তাহার মন্ত্রীদগকে বালল, “যে যুবতীকে জনৈক বিপ্র আমার 'নিকট 
রাখিয়। গিয়াছে তাহাকে আম কি প্রকারে দান করিতে পারি? অবশ্য উহাকে 
প্রাপ্ত না হইলে মন্ত্রীপুত্রের আঁন্তমদশা উপ্ছিত হইবে । সে মৃত হইলে 
তাহার ?পতা, আমার মন্ত্রীও মৃত্যুবরণ কাঁরবে। সে মৃত হইলে আমার রাজ্য 
ধ্বংস হইবে । এখন বলত, এই ব্যাপার আমি কি কারতে পারি? 

নপাতি এই কথা বালিলে তন্রস্থ মন্ত্রীবর্থ কাহল, 'এরুপ কথিত আছে 
নুপতির ধম হইতেছে প্রজাবর্গের ধর্ম সংরক্ষণ করা। এই রক্ষণের মূল 
হইতেছে মন্ত্রণা এবং এই মন্ত্রণাশান্ত মন্ত্রীদগের নিকট সংরক্ষিত । সুতরাং 
মন্ত্রী ধবংস হইলে রক্ষণের মূলই ধবংস হইয়। যায় এবং ধূমের ধৰংসও তখন 
সানাশ্চত হইয়। পড়ে । আধকন্তু এই ব্রাহ্গণমন্ত্রী এবং তাহার পুন্রের মৃত্যু 
হইলে মহাপাপ হইবে । সুতরাং এরুপ যাহাতে না ঘটে তাহাই কাঁরতে 
হইবে। অন্যথা ধম নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে । সতরাং 'দ্বিজকতৃক 
তোমার নিকট রাক্ষিত কন্যাকে সম্প্রদান কারতে হইবে । কালক্রমে বিপ্র 
আগমনকরতঃ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার প্রাতাবধান কর যাইবে 1” (&৭-৭৩) 

সাঁচবের এই কথা বাঁললে রাজা সেই যুবভীরূপী ব্যান্তকে মাস্ত্রপুত্রের হস্তে 
সমপ'ণ কাঁরতে সম্মত হইল । শুভলগ্ন শ্হির কারয়া সে নারীরপী মনঃ- 
স্বামীকে রাজকমারীর প্রাসাদ হুইতে আনয়ন করিলে মনঃম্বামী নৃপাঁতকে ঝাঁলিল, 
রাজন, আপান যাঁদ অন্য কর্তক আপনার নিকট রক্ষণের 'নামত্ত নাস্ত আমাকে 
যাহার জন্য আম 'নার্দষ্ট হইয়াছি তাহার হস্তে সম্প্রদান ন কাঁরয়। অন্য 
কোন ব্যান্তর হস্তে সম্প্রদান করেন তবে আমার সম্মত ন। হইয়া উপায় 
নাই। আপনি রাজা । ধমাধমের জ্ঞান আপনার নিশ্চয়ই আছে। কেবল- 


২০২ কথাসারংসাগর 


মাত্র একটি সর্তে আম এই বিবাহে সম্মাত প্রদান কাঁরতে পার । বন্মাস 
তীর্থভ্রমণপূর্বক প্রত্যাগমন না করা পর্যস্ত আমার স্বামী আমাকে তাহার পত়ী- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারবেন না। এই সর্ভে সম্মত না হইলে জানবেন 
যে আমি আমার জিহবা দণ্ড দ্বারা 'দ্বিভাগে খাঁওত করিয়া আত্মহত্যা কারব। 

নারীছদ্লবেশী যুবক এই সর্ত আরোপ কাঁরলে নৃপাঁত মান্ত্পুর্নের নিকট উহ। 
জ্ঞাপন কাঁরলে সে আশ্বস্ত হইয়া সম্মত হইল। সত্বর 'বিবাহকার্য সম্পাদিত 
হইলে মাস্ত্িপু্ন তাহার প্রথম পরী মৃগাঞ্কষবতী এবং তথাকাঁথত দ্বিতীয়া পত্ীকে 
সুরক্ষিত অবস্থায় একটি গৃহে রাখিয়া প্রিয়তমার ইচ্ছানুসারে তাহাকে সুখী করিবার 
নিমিত্ত মৃঢ়ের ন্যায় তীর্থযা্রা কারল । 

নারীর্পী মনঃম্বামী মৃগাঞ্কষবতীর সাঁহত একই শয্যায় শয়ন কাঁরয়া৷ এবং 
একনে ভোজন কারিয়া একই গৃহে বাস কাঁরতে লাগল । এইরুপে তাহারা যখন 
বাস কাঁরতোছল এবং যখন এক রজনীতে পাঁরচারিকার৷ বাহর্দেশে নাদ্রুত ছিল তখন 
মৃগাঞ্কবতী শয়নকক্ষে তাহাকে একান্তে বাঁলল, “সখি, আমার 'নিদ্র। আসিতেছে না, 
আমাকে একটি গস্প বল।' নারীবেশীযুবক এই কথ। শ্রবণ ক'রয়া নিম্বোন্ত কাহিনী 
বর্ণনা করিল । (৭৪--৮৪) 

'সূর্ববংশোন্তব রাজর্ষি এলা গোরীর শাপে স্ত্রীর্ূপ ধারণকরতঃ সমস্ত জগং 
মোহিত কাঁরয়াছিল। কোন দেবায়তনের কুঞ্জে সে এবং বুধ প্রথন দর্শনে পরস্পরের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই মিলনের ফলে পুর্রবার জন্ম হইয়াছিল । ধূর্ত 
মনঃহা্মী এই কাহিনী বর্ণনাস্তে বলিতে লাগল, “দেবতার ইচ্ছায় অথবা মন্ত্র 
বলে এবং ওঁষধ প্রয়োগে কখনও কখনও পুরুষ নারী হয় এবং ন্রারী পুরুষ হয়। 
এই প্রকারে মহদ্ধযান্তগণও কামবশে মিলিত হয় ।, তাহার তথাকথিত প্রাতিদ্বন্বিনীর 
সাহত একসঙ্গে বাস কাঁরয়। তাহার প্রাতি অগাধ বিশ্বাস জীঁন্মিয়াছিল । প্রোষিত- 
ভর্তৃক তরুণী মৃগাঙ্কবতী তাহাকে বলিল, 'এই কাহিনী শ্রবণ কাঁরয়৷। আমার 
অঙ্গ ঝিম ঝিম কারতেছে কেন এবং আমার হৃদয়ই বা উদ্বোলত হইতেছে 
কেন, সাথ, আমাকে বল।, রমণীর ছন্বেশী বিপ্র এই কথা শ্রবণ কারয়। 
বালতে লাগিল, 'সাঁখ, ইহা প্রবল প্রেমাসান্তর লক্ষণ । আ'মও এই প্রকার 
বোধ করিয়াছি । তোমার [নকট হইতে গোপন কাঁরব না।” সে এইরূপ কাহলে 
মৃগাঙ্কবতী ধারে ধারে বাঁলল, সাথ, তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, সুতরাং এই 
সময়ে আমার যাহা মনে উঁদত হইতেছে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিব 
না কেন? কোনও উপায়ে কি কোন পুরুষকে এই প্রাসাদে প্রবেশ করান যায় 
নাঃ তাহার মনোভাব অনুমান কারিয়। ধূর্তপাঁতর শিষ্য বাঁলল, শবষয়টি যাঁদ 
এইর্পই হয় তবে, তোমার নিকট আমার কি9িৎ বস্তব্য আছে। বিষুর বরে 
রজনীযোগে ইচ্ছ৷ কাঁরলে পুরুষ হইতে পারি । তোমার নামন্ত আমি এখন তাহাই 
হইব।" তখন মুখ হইতে গুলিক৷ নিষ্কাশণপূর্বক মনঃস্কামী উদ্দাম যৌবনোচ্ছল রূপ ধারণ 
কারিল। এই প্রকারে সেই বিপ্র দিবসে নারীর্প এবং রজনীতে পুনরায় স্থীয় 
পুরুষরূপ ধারপপৃধক মীন্ুপ্তরের ভার্ধার সাহত বাস কারতে লাগিল। কিন্তু 


দ্বাবংশ তরঙ্গ ২০৩ 


মান্পূত্র কিয়াঙ্দবসান্তেই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে জ্ঞাত হইয়। সে রজনীতে মৃগাঙ্কবতীর 
সাঁহত সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল। (৮৫--৯৯) 

এই সময়ে মনঃগ্বামীর গুরু মূলদেব সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়৷ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ও 
মত শশীকে বিপ্রযুবার বেশে সাঁজ্জত কাঁরয়। তাহার সহিত ন:পাঁত যশঃকেতুর 
সমীপে গমনকরতঃ সসম্ত্রমে তাহাকে বলিল, 'আমার পূত্রকে আম পুনরায় প্রাপ্ত 
হইয়াছি, অতএব আমার পনত্রবধূকে প্রত্যার্পণ করুন।” ন্‌পতি চিন্তাপ্বক শাপ- 
ভয়ে বাঁলল, “ীবপ্র, তোমার পুর্রবধ কোথায় গমন কারিয়াছে আমি জ্ঞাত নাহ। 
আমাকে ক্ষমা কর। যেহেতু আম দোষী, আমি স্বীয় কন্যাকে তোমার পরের 
নিমিত্ত তোমার হস্তে সম্প্রদান কারব ॥ বিপ্র ছন্নবেশী ধূর্তরাজকে ভূপাতি এই 
কথা৷ বাঁললে সে প্রচণ্ড ক্রোধের ভান কাঁরয়৷ স্বীয় পূত্রবেশী িন্র শশীকে যথা বিধি 
রাজদুহিতাকে সম্প্রদান কারল । অতঃপর নাতির নিকট হইতে কোনপ্রকার 
বিত্ত গ্রহণে আনচ্ছা প্রকাশ কাঁরয়া মৃলদেব এই প্রকারে মালত বর ও বধূর 
সাঁহত হ্বীয় গৃহে প্রস্থান কারল। তথায় মনঃম্বামীর সাহত সাক্ষাৎ হইলে 
মূলদেবের সমক্ষে মনঃস্বামী এবং শশীর ভিতর প্রবল কলহ হইল। মনঃস্বামী 
বলিল, 'এহ শাশপ্রভা আমার, কারণ বহুপূর্বে সে যখন অবিবাহিত ছিল তখন 
গুরু মূলদেবের প্রসাদে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।' শশী বাঁলল, “রে 
মূর্খ, শশিপ্রভাকে লইয়া তুমি কি কারবে? সে আমার ভার্ষা, কারণ তাহার 
পিতা আগ্নসাক্ষী কাঁরয়া উহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান কারয়াছেন। এই 
প্রকারে মায়াবলেপ্রাপ্ত এঁ রাজকুমারীর জন্য তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ 
আরম্ভ হইল এবং তাহার কোন নিস্পীত্ত হইল না। এখন রাজন, বল, এ 
দুর্ঘনের মধ্যে শাঁশপ্রভা কাহার পতী হইবে 2 আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। 
মনে রাখও মৎকাঁথত পৃ্বের সর্ত বজায় আছে ।' 

স্ষন্ধান্ছুত বেতাল এই কথা কাঁহলে রাজা ন্রিবিরমসেন তাহাকে প্রত্যুত্তর 
করিল, “আমার মতে রাজকুমারী শশার ধর্মপত্রী, কারণ ধরমানুসরণপৃতক তাহার 
পিতা তাহাকে প্রকাশ্যে শশীর সাঁহত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্ত 

£স্কামী গুপ্তভাবে চৌরের ন্যায় গান্ধবমতে উহাকে বিবাহ করয্লাছল । অনোর 
ধনের উপর চৌরের কোন সত্ত্ব নাই ।' 

নপাঁতর উত্তর শ্রবণকরতঃ বেতাল আঁচরে তাহার দ্বন্ধ হইতে অবতরণপ্বক 
সবস্থানে গমন কারলে নৃপাঁতি দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন কারল । (৯১০০--১১৫ ) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 

কথাসাঁরংসাগরের শশাঞ্ষবতী লম্বকের দ্বাবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
প্লোক সংখ্যা--১১৫ 

ক্লামক গ্লোক সংথা--১৬,০৭০ 


অরয়োবিংশ তরঙ্গ 
ষোড়শ বেতাল 


শিংশপা। তরুসমীপে গমনপূর্ক পুনরায় বেতালকে স্কন্ধোপারি স্থাপন কারা 
নরপাঁত ন্রিবর্ূমসেন যখন যাত্রা কারল তখন বেতাল পুনরায় তাহাকে বাঁলল, 'রাজন, 
শ্রবণ কর, তোমাকে একটি উদার কাহিনী বালব £_ 


জীমৃতবাহনের কথা 


পাথবীতে সবরহের আকর শিবাপ্রয়া গঙ্গা এবং গোরী। উভয় দেবীর 
আবিভণবভূমি হমবনামক পরত আছে । শৃরগণও ইহার শুঙ্দেশে আরোহণ 
করিতে অসমর্থ এবং সগবে সকল পবতের উপর উহার উচ্চাশরঃ বিরাজ কারতেছে । 
ন্রভূুবনে ইহার মাহমা গীত হয়। ইহার সানুদেশে কাণ্নপুর নামক সার্থকনাম৷ 
নগরী আছে । পুঁথবীতে রাশিকৃত রাঁবরশ্মির ন্যায় উহা সতত দীপ্টিমান । 

পুরাকালে সেই 'বাচন্ত নগরীতে মেরুবাসী ইন্দ্রের ন্যায় সৌভাগ/শালী 
বিদ্যাধরাধপ জীমৃতকেতু বাস কাঁরত। বংশানুক্কমে তাহার প্রাসাদ উদ্যানে বথার্থনামা 
একটি কষ্পবৃক্ষ ছিল যে সকল মনোরথ পূরণ কারত। সেই 'দিব্যবৃক্ষের নিকট 
প্রার্থনা কাঁরয়। উহার প্রসাদে রাজা বোধিসত্বের অংশজাত জাতিস্মর পুত্র লাভ 
কাঁরয়াছল । সে দানবীর মহাসত্শালী এবং সবভুতে দয়াশীল ছিল। তাহার 
নামকরণ কর৷ হইয়াছিল জীমৃতবাহন। সে গুরুর উপদেশ মান্য করিয়া চাঁলত । 
যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহার সদৃগুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়৷ এবং মান্ত্বর্ণের উপদেশানুসারে 
নৃপাঁত তাহাকে যৌবরাজ্যে আঁভবিস্ত কারল । 

জীমৃতবাহন যুবরাজ ,হইলে পিতার মান্ত্রগণ তাহার মঙ্গল কামনায় তাহার 
নিকট আগমন কাঁরয়। বলিল, “কুমার, আমাদের সকল বাঞ্াপূরক এই অজেয় 
কষ্পবৃক্ষকে সতত আরাধনা করিবে । যতাঁদন পর্যস্ত ইহা আমাদের নিকট 
থাকিবে, কোন শনু, এমন কি ইন্দ্রও আমাঁদগের কোনও আনষ্ট সাধন 
কারতে পারিবে না ।, এই কথ! শ্রবণ কাঁরয়। জীমূতবাহন মনে মনে চিন্ত। কারতে 
লাগিল, “অহ! আমাদের পৃবপ;বুষেরা এই প্রকার অমর পাদপের আধিকারী 
হইয়া ইহার নিকট হইতে উপঘুস্ত ফল প্রাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ ইহার 
নিকট হইতে ধনযাজ্ঞ। কাঁরয়াছেন, আর কোনও বনু নহে । এই হান ব্যান্তগণ 
এই মহান বৃক্ষকে ঘৃণ্য কারয়াছিল। আমি ইহার নিকট হইতে আমার আঁভরুচিমত 
বস্তু প্রার্থন৷ কাঁরব । 

এইরৃপ সঞ্প্প করিয়া মহাসত্ববান কুমার পিতার নিকট গমনকরতঃ নানা 
উপায়ে তাহার তুক্টবধান কারয়া যখন তিনি সুখে উপাবষ্ট ছিলেন তখন 
তাহাকে একান্তে বলিল, ( ১--১৭) তাত! আপাঁন অবগত আছেন এই 
ভবান্ুধতে আমরা যাহ। যাহা দর্শন কার তাহার সমস্তই বাঁচবং চগ্ল এবং 
ক্ষণম্ছায়ী। বিশেষতঃ সন্ধা, বিদুৎ এবং ভাগ্যলক্ষ্ী ক্ষণস্থায়ী, প্রকাশমানই লয়- 


ন্রয়োবংশ তরঙ্গ ২০৫ 


প্রাপ্ত হয়। কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহার! চ্ছির হইয়৷ রাঁহয়াছে ? কেবলমান্র 
পরোপকারই এই নশ্বর পারবর্তনশীল সংসারে আঁবনশ্বর । ইহ। ধর্মভাব জাগরিত 
করে এবং ইহার কার্ড শতযুগ শ্থায়ী হয়। এই সমস্তই যখন নম্বর তখন কি 
উদ্দেশ্যে আমরা এই কপ্পতরুকে রাখিয়াছি ? “এই কম্পবৃক্ষ আমার, এই কমষ্পবৃক্ষ 
আমার,, আমাদের যে প্বপনরুষের এইরূপ বলিয়া এই বৃক্ষের সুরক্ষার ব্যবন্ছ। 
কারয়াছিলেন এখন সেই কল্পবৃক্ষ তাহাদের কি প্রয়োজন সাধন কাঁরতেছে 2 
তাহাদের কাহার নিমন্ত ইহা এখন আছে এবং ইহার 'নামত্ত তাহাদের মধ্যে 
কেহই বা এখন জীবিত আছেন? তাত! আপনার যাঁদ অনুমতি হয় তবে 
সর্কামদ এই কল্পবৃক্ষকে আম অমূল্য পরোপকার ফললাভের 'নামত্ত প্রয়োগ 
কারতে ইচ্ছা করি ।, 

তবে তাহাই হউক ।”-এই কথ। বাঁলয়া তাহার পিতা অনুমতি প্রদান 
কারলে জীমৃতবাহন কল্পবৃক্ষ সমীপে উপনীত হইয়৷ বাঁলল, “দেব, আমাদের 
প্বপুরুষগণের সমস্ত কামনাই তুমি পূর্ণ কারয়াছলে অতএব সম্প্রাত আমার 
একটি মান্র মনোরথ প্রণ কর। এই জগতকে আম যেন সর্বদ! দারিদ্র্য হইতে 
মস্ত দোখতে পারি, তুমি প্রন্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। বিস্তাভিলাষী 
আঁখল জগতের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম |, কৃতাঞ্জলপুটে জীমৃতবাহন 
এই কথ! বাললে এ বক্ষ হইতে নিঃসৃত একটি বাণী শ্রুত হইল, “আমাকে 
তুমি ত্যাগ কারয়াছ, সুতরাং আমি প্রচ্থান কাঁর।, মুহূর্ত মধ্যে কষ্পবৃক্ষ 
আকাশে উদ্ভীন হইয়া ধরণীর উপর এত পাঁরমাণ ধনধষ্টি কাঁরল যে প্াথবাঁতে 
একজনও দাঁরদ্র ব্যাস্ত রাহল না। তখন ন্রিভুবনে জীমৃতবাহনের সমগ্র প্রাণীর 
প্রাত অনুকম্পার খ্যাতি বিস্তার লাভ কারল । (১৮--২৯) 

ইহাতে তাহার আত্মীয়স্বজন বিদ্বেষপূর্ণ হইল এবং বিপদহারক কম্পবৃক্ষকে 
জগতের সমস্ত প্রাণিবর্গের 'নাঁমস্ত প্রদত্ত হওয়াতে এখন তাহাকে ও তাহার পিতাকে 
পরাস্ত করা সহজ হইবে মনে কাঁরয়া তাহারা সমবেত হইয়৷ ম€-1করতঃ 
জীমৃতবাহন ও তাহার পিতাকে রাজ্াচুুত কারবার নিমিত্ত রণসজ্জায় সাঁজ্জত 
হইল । ইহা দৌঁখয়। জীমৃতবাহন তাহার 1পতাকে বলিল, 'তাত! আপানি 
যুদ্ধোদত হইলে আর কে আপনাকে প্রাতরোধ করিতে সমর্থ হইবে? এই 
দুরত্ত মরদেহের তরে কোন ধাশ্নিক ব্যাস্ত রাজারক্ষার নিমন্ত আত্মীয়্কজনকে 
হনন করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? অতএব রাজ্যদ্বারা আমরা কি কারব? উভ্য়লোকে 
যাহাতে সুখ ভোগ করা যায় তামিমিন্ত আমরা অনান্ধ গমন কারয়া তথায় 
ধর্মাচরণ কাঁরব । আমাদের রাজ্যলোভী এই ঘৃণ্য আত্মীয়পারজন পাঁরপূর্ণভাবে 
সুখ ভোগ করুক ।* জীমৃতবাহন এই কথ৷ বললে পিতা জীমৃতকেতু প্রত্যন্তর 
কাঁরল, 'বংস, আম তোমার 'নামন্তই রাজ্য প্রত্যাশ:, তবে তুম যাঁদ কৃপাবিষ্ট 
হইয়। ইহা দান কাঁরতে ইচ্ছ৷ কর তবে আম বৃদ্ধ ইহ দ্বা। কি কাঁরব 2 
জীমৃতবাহনের পিত৷ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে রাজাপারিত্যাগপূরবক জীমৃতবাহন 
পিতা ও মাতার সাঁহত মলয় পৰতে প্রস্থান কাঁরল। তথায় চন্দনবৃক্ষচ্ছায়ায় 
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নিঝরকন্দরে আশ্রম 'নিমাণকরতঃ পিতামাতার সেব৷ কাঁরয়া৷ সে সমন আতবাহিত 
কারতে লাগল । তথায় সে সদ্ধাদগের আধপাতি, সেই পর্তাঁনবাী 'বিশ্বাবসুর 
পনন্র মিন্রাবসুর সাহত সখ্যত। চ্ছাপন কারল । €৫৩০--৩৯) 

একদা জীমৃতবাহন ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে উদ্যানান্ছত গোরাদেবার 
আয়তনে অর্চনার্থ গমন কাঁরলে তথায় সখাঁপারবৃতা বাঁণাবাদিনী পাবতীদেবীর 
তক্টিবধানরত৷ এক সুন্দরী কনার দর্শন লাভ কাঁরল। তাহার নয়ন সৌোন্দ্ষে 
বিমোহিত হইয়া যেন মৃগকুল নিশ্চল হইয়া সুমধুর বাঁণাসঙ্গীত ধ্বান . শ্রবণ 
কারতোছল ৷ তাহার শ্বেতনয়নের কৃফমাণ কর্ণমূল পধস্ত বিস্তৃত কারবার প্রশ্লাস 
পাইতেছিল। তাহার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ কারবার নিমিত্ত যেন পরস্পর 'বিমর্দনকারী 
অতৃপ্ত স্তনদ্ধয় উন্মুখ হইয়াছিল । তাহার মনোরম কটিদেশ এতই ক্ষীণ ছল 
যে বিধাত৷ যেন মুঝ্টিবন্ধকরতঃ তাহার অঙ্গুলীর চিহ তথায় বলয়র্পে আঙ্কত 
কারয়াছলেন। উহাকে দর্শনমাত্র জীমৃতবাহনের মনে হইল যেন এ সুন্দরী 
নে্রদ্বার৷ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ কাঁরয়া উহ। হরণ কররাছে। সেই কন্যাও 
উহার হৃদয়ে উৎকষ্ঠাজনক উদ্যানঅলঙ্কৃতকারী রূপদর্শনে মনে কারল যেন মধু্রী 
স্বয়ং কামাঙ্গদাহজনিত বৈরাগ্যে বনে প্রবেশ কারয়াছিল । সে অনুরাগে এতই বিবশ। 
হইল যে তাহার সখা বাঁণ। ব্যকুল হইয়। স্তব্ধ হইল । 

অতঃপর জীমৃতবাহন কন্যার সথীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তামার সুভগা সখীর 
নাম কি এবং কোন বংশ তিনি অলম্কৃত কারয়াছেন 2 এই কথা শ্রবণ কারয়া 
সে বালল, 'ইনি মিব্াবসুর ভাগনী, 'সিদ্ধাধপাত বিশ্বাবসুর দুহত। এবং ইহার 
নাম মলয়বতী ।' এই কথ। বাঁলয়। সেই সহদয়। রমণী জীমুতবাহনের সঙ্গী 
মুনিপুত্রের নিকট হইতে তাহার নাম ও কুলপাঁরচয় জ্ঞাত হইয়া মুদুহাস্য 
মলয়বতীকে সংক্ষেপে লিল, 'হেথায় আগত এই বিদ্যাধরাধিপাতিকে সাদর 
সম্বর্ধনা করিতেছ না কেন? এই আতিথি সমস্ত জগৎকর্তৃক সম্মানিত হইবার 
যোগ্য পার । সে এই কথ বাললে 'সিদ্ধরাজের দুহত। লঙ্জাবনত মুখে নীরব 
হইয়া রহল। তখন তাহার সখী জীমৃতবাহনকে বলিল, “আমার সখা 
লজ্জাশীলা, উহার পরিবর্তে আমাকেই আপনাকে উপযুস্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে 
অনুমতি করুন ।' এই কথা বলিয়। সে অর্থাস্বর্প একটি মালা প্রদান 
করিলে প্রেমাসম্ত জীমৃতবাহন উহ] গ্রহণকরতঃ মলয়বতীর কণ্ঠদেশে নিক্ষেপ 
কারল। মলয়বতীও তিক দৃক্টি দ্বার 'ন্লষ্ধ নয়নে তাহাকে যেন নীলোৎপলমালা 
প্রদান কারল । €(৪০--৫৬) 

এইরূপে নীরবে স্বযন্বর ক্রিয়া সম্পাদত হইলে একটি চেটিকা৷ অঃগমনপূর্বক 
1সন্বন্যাকে বালল, “রাজপুত, আপনার মাতা আপনাকে স্মরণ কারিয়াছেন, 
সত্বর আগমন করুন।' এই কথ শ্রবণ কারয়া রাজকুমারী নিতান্ত আনিচ্ছায় 
দুঃাখিত। হইয়। প্রেমশরোবিদ্ধ তাহার দৃষ্টি 'প্রয়তমের আনন হইতে অপসৃতপূর্বক 
আতকক্টে গৃহে প্রত্যাবর্তন কারিলে জীমূতবাহনও তদগত চিন্তে তাহাকে মনঃসমর্পণ 
কারয়। স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন কারল। 


্য়োবিংশ তর ২০৭ 


মাতার সাহত সাক্ষাতান্তে মলয়বতী প্রাণেশ্বরের বিরহে অচিরে শব্যাগ্রহণ 
কারল। তাহার চক্ষু বক্ষে প্রধৃমত কামাগ্রিতে অন্ধ হইয়া অশ্রুবর্ণ কাঁরতে 
লাগল এবং তাহার দেহ সম্ভাঁপত হইল । সখাবৃন্দ চন্দনপঞ্ষে তাহাকে 
আলিগ্তকরতঃ প্পপন্বদ্বার৷ বীজন কাঁরলেও সে পর্যঞ্কে, সর্খীদের অঙ্কে অথব৷ 
ভূতলে কোথাও শাস্ত লাভ কাঁরতে পারিল না। তখন রস্তারুণ সন্ধ্যায় দিবস গত 
হইলে হাসারত৷ পৃ 'দিগঙ্গনার ললাট চুম্বনকরতঃ চন্দ্রের উদয় হইল । কামতাড়িত। 
হওয়া সত্বেও মলয়বতী লন্ভাবশতঃ তাহার কোন সখাঁকে হদয়েশ্বরের নিকট প্রেরণ 
কারল না অথব প্রোমকারা সচরাচর যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তাহ। 
কই কারল না, কিন্তু জীবনের প্রাত বীতস্পহ হইল । রজনীতে নালনী 
যেরুপ মুদ্রুত হয় সেইর্প ইন্দুদর্শনে পাঁড়তা হইয়৷ তাহার হদয়ও সঙ্কুচিত হইল এবং 
আলপটলের ন্যায় বহবলতা তাহার চত্যার্দকে ব্যাপ্ত হইল । কোনও প্রকারে সেই 
রজনী সে অতিবাহিত কাঁরল । (&৭--৬৪৫) 

ইতোমধ্যে জীমৃতবাহন তাহার বিরহে পাঁড়ত হইয়া পষ্পধন্বার হস্তে 
[নিগৃহীত হইয়া শয্যায় রজনী যাপন কাঁরল। নবীন প্রেমে তাহার অঙ্গ 
পাঙুরবর্ণ ধারণ কারল এবং লজ্জায় মৃক হইয়া সে প্রেমজানত হাহুতাশ করিতে 
লাগল । 

অতাস্ত ওৎসুক্য সহকারে সে পরাদিবস যথায় 1সদ্ধাধিপাঁতর দুহিতার সাঁহত 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই গ্ৌরাঁদেবীর মন্দিরে প্রত্যাবঙন কাঁরল । যখন কামানলে 
দ্ধ তাহাকে অনুসরণরত মুনিপনত্র আশ্বাস প্রদান করিতোছল, তখন তথায় 
মলয়বতীও আগমন কাঁরল । বিরহ অসহ্য হওয়ায় সে প্রাণত্যাগ কারবার নামত 
গুপ্তশ্থানে একাকিনী আগমন কারয়াছিল। বৃক্ষান্তরালস্থিত তাহার প্রোমককে 
দেখিতে পাইয়। সে সাশ্রুনয়নে দেবী গৌরীর সমীপে প্রার্থনা কাঁরতোছিল, 
“তোমার প্রাত ভান্ত সত্বেও যখন এ জীবনে জীমৃতবাহনকে পাঁতরূপে প্রাপ্ত 
হইলাম না তখন পরজন্মে যেন উহাকে স্বামী রূপে প্রাপ্ত হই। এইরুপ 
প্রার্থন কারয়া৷ সে আঁচরে উত্তরায় দ্বারা পাশ নির্মাণপৃবক গোরীদেবীর মন্দিরের 
সম্মুখঙ্ছ অশোকতরুশাখায় উহ। সংলগ্র কাঁরয়া বাঁলতে লাগল, “হা নাথ! 
দেব জীমৃতবাহন ! 'বিশ্বীবখ্যাত করুণানধান হইয়াও তুশি আমার পারন্রাতা 
হইলে না কেন? এই কথ৷ বাঁলয়া সে যখন গলদেশ পাশ রজ্জুবদ্ধ কীরতোছল 
তখন সেই মুহূরে আকাশ হইতে দেবীর বাণী শ্রুত হইল, “বসে, দুঃসাহসিক কার্য 
কারও না, ভাবিষ্যৎ রাজচক্রবতাঁ বিদ্যাধরকুমার জীমূতবাহন তোমার পাত 
হইবে ।” (৬৬--৭৬) 

দেবীর এই বাণী জীমৃতবাহনেরও শ্রাতগোচর হইয়াছিল, এবং মিত্রের 
সাহত 'প্রয়তমা তাহার নিকট উপনীত হইলে মুনি-'দ সেই যুবতীকে বাঁপল, 
“দেবী তোমাকে যে পাত প্রদান কারয়াছেন, দেখ তান এই চ্ছানেই আগমন 
কারয়াছেন।' নান৷ প্রকার প্রণয়বাক্য উচ্চারপকরতঃ জীমৃতবাহন দ্বহস্তে মলয়বতীর 
কষ্ঠ হইতে পাশমোচন করিল। তাহাদের উপর যেন সহসা সুধাব্ণ হইল এবং 


২০৮ কথাসরিংসাগর 


সলঙ্জ মলয়বর্তী ভূপৃষ্ঠে রেখা আঙ্কত কাঁরতে লাগিল। তন্মুহূর্তে তাহার 
সমীপে আগমন কাঁরয়া সখী সানন্দে বালল, “সাথ, তুমি ভাগ্যবতী । তোমার 
সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে । অদ্যই কুমার মিন্রাবসুকে আমার সমক্ষে তোমার 
মহান পিতাকে বালিতে শ্ুনিলাম, "পতঃ, সমস্ত জগৎ যাহাকে শ্রদ্ধা করে সেই 
কষ্পতরুদাতা৷ বিদ্যাধরকুমার জীমৃতবাহন হেথায় আগমন কাঁরয্লাছে । সে আমাদের 
আতাথি, সুতরাং তাহাকে আপ্যায়িত কারতে হইবে, তাহার সমকক্ষ উত্তম বর 
আর কোথাও পাওয়া যাইবে না । সুতরাং তাহার হস্তে কন্যার মলয়বতীকে সমর্পণ 
কারয়া তাহাকে সম্মাননা করা হউক । রাজা-__'তাহাই হউক'-বাঁলয়া সম্মত 
হইলে তোমার ভ্রাতা মিন্রাবস্‌ সম্প্রাত এই বার্তাসহ সেই [বখ্যাত কুমারের 
আশ্রমে গমন কাঁরয়াছেন । আম জ্ঞাত আছি যে তোমার 'ববাহ সত্বরই 
সম্পাঁদত হইবে । সতরাং এখন স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর এবং মহাভাগ 
কুমারও স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করুন ।' রাজক্‌মারীর সখী এই কথা বাঁললে 
মলয়বর্তী সহর্ষে এবং সবিষাদে সেই স্ছান পরিত্যাগপূর্বক মুহুমু'হুঃ স্কন্ধ ফরাইয়৷ ধীরে 
ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ কারল । (৭৭--৮৭) 
তবাহনও সত্বর আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূবক বার্তাসহ আগত মিন্রাবসুর 
নিকট হইতে সমস্ত শ্রবণ কারয়৷ এই প্রস্তাব সানন্দে স্বাগত কাঁরল । জাতস্মর 
হওয়াতে পরের কোন জন্মে মিত্রাবস তাহার সখা ছিল এবং মিন্রাবসূর ভাগনী 
তাহার ভার্ধা ছিল, এই বিবরণ তাহাকে জ্বাত করিলে হজ্ট মিন্রাবস জীমৃত- 
বাহনের পিতামাতার নিকট তাহার বার্ড নিবেদন করিল এবং তাহারাও অত্যন্ত 
আনন্দিত হইল । সফলতার সাহত কার্যসমাপনান্তে স্বীয় 'পিতামাতাক্স আনন্দবন্ধ“ন- 
পূর্বক মিত্রাবসুও ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরল। সেই দিবসই মিত্রাবস জীমৃতবাহনকে 
স্বীয় প্রাসাদে আনয়নপূবক স্ববৈভবোচিত সম্ভার দ্বারা বিবাহোংসবের আয়োজন 
কারল এবং সেই দিনই শুভলগ্নে 'বিদ্যাধরকুমারের সাঁহত স্বীয় ভাঁগনীর উদ্ধাহাক্রিয়। 
সম্পাদন করিল। অতঃপর মনগ্কামনা পূর্ণ হওয়ায় জীমূৃতবাহন নবপারিণীতা বধূ 
মলয়বতীর সাঁহত বাস কাঁরতে লাগিল । একদ। সকৌতৃহলে মিন্রাবসূর সাঁহত 
মলয়পবতে ভ্রমণ কারতে কারতে সে সমুদ্রতীরম্থছ একটি অরণ্যে উপনীত হইয়। 
তথায় রাঁশ রাশি স্তুপীকৃত অস্ি সন্দর্শনকরত মিন্রাবসকে শুধাইল, “এই স্তুপাকারস্থিত 
আশ্থিরাঁজ কোন প্রাণিবর্গের 2 তখন শ্যালক মিগ্রাবস; সেই দয়াশীল পুরুষকে 
বাঁলল, 'ম্ৃপ্প কথায় ইহার কাহনী তোমাকে বাঁলিতোছি, শ্রবণ কর। বহুকাল 
পূর্বে নাগমাত। কদু গরুড়মাতা বিনতাকে অন্যাধ্য পণে পরাজজত করিয়।৷ তাহাকে 
তাহার দাসী কারয়াছিল। এইর্‌পে শনুতা জাম্মলে প্রতাপশালী গরুড় মাতাকে 
মুস্ত কাঁরয়াও কদ্ুর'তনয় সর্পসমূহকে ভক্ষণ কাঁরতে আরপ্ত কারল । নে ক্রমাগত 
পাতালে প্রবেশ কারিয়া কতগুলি সর্পকে দলিত ও মাথত করিল এবং অনেক 
সর্প ভয়েই প্রাণত]াগ কারল । €(৮৮-৯৯) 
নাগরাজ বাসুকি ইহা। দর্শন কাঁরয়া তাহার সপণকুল এই আক্রমণেই বিনব্ট 
হইবে শঙ্কা কাঁরয়া গরুড়কে অনুরোধ কাঁরয়া এই ঘান্ত কার, 'খগরাজ, আমি 


ব্রয়োবিংশ তরঙ্গ ২০৯ 


প্রত্যহ দাক্ষণ সমুদ্রের তীরে তোমার আহারের নামত্ত একটি কাঁরয়৷ সপ" প্রেরণ 
কারব। তুমি কোন মতেই পাতালে প্রবেশ কারবে না । এক আঘাতে সমস্ত 
সপ" বিনাশ কাঁরয়। তোমার কি সুবিধা হইবে £ নাগরাজ বাসুকি পরাক্রাস্ত 
গরুড়কে এই কথা বাঁললে এই প্রস্তাব তাহার পক্ষে লাভজনক হইবে মনে 
কাঁরয়৷ গরুড় সম্মত হইল । সেই সময় হইতে নাগরাজ প্রত্যহ সমুদ্রুতীরে বাসুকি- 
প্রোরত নাগভক্ষণ করে। কালক্রমে গর্ুড়ভক্ষিত সর্পসমূহের অস্ছি স্তুপীকৃত 
হইয়। এখন 'গারশৃঙ্গের আকার ধারণ কাঁরয়াছে । 

িঘ্াবসৃর মুখ হইতে দয়। ও ধের্ষের নিধি জীমৃতবাহন এই কথা শ্রবণ 
কারয়। অন্তর্দাহে তাহাকে প্রত্যান্তর কারল, 'ক্লীব বাসুকরাজ প্রত্যহ সহস্তে নিজের 
একটি প্রজাকে শতুর হস্তে সমপ'ণ করে, তাহার 'নামত্ত দুঃখিত হইতেই হইবে। 
তাহার সহস্র বন আছে, একটি বদন দ্বারাও 'ি সে গরুড়কে বলিতে পারল ন। 
প্রথমে আমাকে ভক্ষণ কর 2 গ্বীয় কুল ধবংস কারবার নামন্ত্র সে 'কি প্রকারে 
কাপুরুষের ন্যায় গরুড়কে বাঁলতে পারল এবং নাগরমণীগণের করুণ শোকাবিলাপ 
শ্রবণ কারবার মত এত হৃদয়হীনই ব৷ কি প্রকারে হইল 2 গরুড়ই বা কি প্রকারে 
কাশাপের বীরপন্র হইয়া এবং কৃফের পাবন্ত বাহক হইয়। এই প্রকার দু্ষমে 'লিপ্ত 
হইতে পারে 2 হায়, মোহের কি গাঢ়তা !' দয়ালু পুরুষ ইহা বাঁলয়া মনে 
মনে সংকল্প কাঁরল, “এই অসার দেহ উৎসর্গপূর্ক পাথবাঁর একটি সারবস্তু 
কেন প্রাপ্ত হই ন৷ 2 স্বীয় দেহ গরুড়ের নিকট 'বিসর্জনপূর্বক একটি মিন্রহাঁন শাককত 
নাগের প্রাণরক্ষ। কারবার সৌভাগ্য আমার হউক' (১০০-১১২) 

জীমৃতবাহন যখন এই প্রকার চস্তা কারতেছিল তখন মিন্রাবসুর পিতার 
নিকট হইতে জনৈক দ্বারী তাহাদগকে আহ্বান করিবার নামন্ত আগমন 
কাঁরলে জীমৃতবাহন এই কথা বাঁলয়া মিন্রাবসূকে গৃহে প্রেরণ কারিল, 'তুমি 
প্রথমে গমন কর, আম তোমার পশ্চাদনুসরণ কাঁরব 1 সে প্রন্থান কারক সেই 
দয়ালু পরুষ স্বীয় মনোরথাঁসাদ্ধর মানসে একাকীই বস্তুতঃ ভ্রমণ কাঁরতে এরিতে 
দূর হইতে করুণ বিলাপ ধ্বান শ্রবণ করিল। সে অগ্রসর হইয়৷ নিকটেই একটি 
উচ্চাশলাতলে শোকাকুলিত একটি সন্দরাকীতি যুবকের দর্শন লাভ কারল । কোন 
রাজপুর্ষ তাহাকে তথায় আনয়ন কাঁরয়াছে বাঁলিয়া বোধ হইল । সেই ষুবক 
সানুনয়ে জনৈক৷ ক্রন্দনরতা বৃদ্ধাকে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে বাঁলতোঁছিল । 

করুণার্জ চিন্তে জীমৃতবাহন যখন বিষয়টি অনুধাবন কারতে প্রয়াস পাইতোছিল 
সেই বৃদ্ধ/ শোকভারে পুনঃ পুনঃ যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ তাহার 
দুর্ভাগ্যের 'নামত্ত বিলাপ কারতেছিল, 'হায় শঙ্খচুড়! আতকষ্টে তোম!কে আম 
, প্রাপ্ত হইয়াছলাম । হায় ধর্মশীল ! হায়! বংশের একমান্ত্র দীপ, তোমাকে পুনরায় 
কোথায় দেখিতে পাইব 2 হায় বৎস ! তোমার এই চন্দ্রবদন লুপ্ত হইলে শোকান্ধকারে 
[নমাজ্জ্রত হইয়। তোমার 'পিত। কি প্রকারে বৃদ্ধ বয়সে প্রাণধারণ কাঁরবেন 2 
তোমার সুকুমার দেহ, যাহা৷ রবিকরস্পর্শে বাঁথত হয়, তাহা কি প্রকারে গরুড়- 
ভক্ষণজাঁনত কষ্ট সহ্য কাঁরবে! বিশাল নাগলোকের মধ্য হইতে এই দুভাগীর 


১৪ 


২১০ কথাসারতসাগর 


একমান্ন পনুন্ন, কি প্রকারে নাগরাজ এবং 'বিধাতাপরুষ তোমার সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন ।, 
সে যখন এই প্রকারে রোদন কাঁরতেছিল তখন তাহার পত্র সেই যুবক তাহাকে 
বাঁলল, 'মাতঃ! এমানতেই আম আতশয় কষ্ট ভোগ কাঁরতোছ, আমার 
কষ্টের সীমা আরও কেন বার্ধত কারতেছ 8 তুমি গ্রহে প্রত্যাবত'ন কর। 
আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। আম জান গরুড় শীঘ্রই এই হ্থানে আগমন 
কাঁরবেন। বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ চতুর্দকে দৃষ্টিপাতকরতঃ সজোরে 
চিৎকার করিয়৷ উঠিল “হায়! আমি নিঃশেষ হইলাম! আমার পুত্রকে কে 
রক্ষা কারুব 2 (১১৩--১২৬) 

ইতোমধ্যে বোধিসত্বাংশ জাীমৃতবাহন ইহ। শ্রবণ এবং দর্শন কারয়। প্রগাঢ় 
করুণাভরে মনে মনে চিন্ত। কারতে লাগিল, 'আমি দেখিতে পাইতেছি এই হতভাগ্য 
শঙ্খচুড় নাগ গরুড়ের আহার্বরূপে অধুনা বাসুকিরাজকৃকি প্রোরত হইয়াছে । 
ইনি হইতেছেন উহার বৃদ্ধা মাতা, 'যাঁন ঘ্লেহভরে তাহার একমাত্র পুত্রের পশ্চাদ- 
নুসরণপৃবক আর্তভাবে বিলাপ কাঁরতেছেন। আমার এই নশ্বর দেহ উৎসগ্গপৃর্বক 
যাঁদ এই আত নাগের জীবন রক্ষা কাঁরতে সমর্থ না৷ হই তবে আমার জন্মই 
নিক্ষল হইবে । 

এইর্‌প চিন্তা কাঁরয়া জীমৃতবাহন সহধে বৃদ্ধার নিকট গমনপৃবক তাহাকে 
বালল, 'মাতঃ! আমি তোমার পূত্রকে রক্ষা কারিব |" বৃদ্ধ। রমণী এই কথ। 
শ্রবণপূর্বক ভীতা হইয়৷ শাঁঙ্কত চিত্তে গরুড় আগমন কাঁরয়াছে মনে কাঁরয়। 
চিৎকার কাঁরয়৷ উঠিল, 'গরুড় ! আমাকে ভক্ষণ কর। তখন শঙ্খচড় বালল, 
'মাতঃ ! ভীতা হইও না। ইনি গরুড় নহেন। চন্দ্রের ন্যাক্স আনন্দদায়ী এই 
পুরুষের সাহত ভয়স্কর গরুড়ের অনেক প্রভেদ । শঙ্খচড় এই কথ। বাঁললে 
জীমৃতবাহন কহিল, "আমি জনৈক বিদ্যাধর, তোমার সম্তানকে তা করিবার 
নামন্ত আগমন করিয়াছি । আমি বস্ত্রাচ্ছাদত হইয়। ক্ষুধাত গরুড়ের নিকট 
আমার দেহ উৎসর্গ কারব। তুমি তোমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়।৷ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কর।, (১২৭--১৩৫) 

বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ বাঁলল, “ইহ অসন্ভব। আমাদের এই দুঃসময়ে 
এই প্রকার অনুকম্প। প্রদর্শন করিয়া তুমি আমার পুন্রেরও আঁধক হইয়াছ।, 
জীমৃতবাহন এই কথ শ্রবণ করির প্রত্যান্তর কাঁরল, “দুইজনে মিলিত হইয় 
আমার মনের কামনাভঙ্গ কাঁরবেন না।, সে জোর কাঁরলে শঙ্খচ্ড় তাহাকে 
বালল, 'সত্য কথ বালতে কি, হে দয়াশীল পুরুষ, তুম তোমার দয়ালু 
প্রকৃতির নিদর্শন দেখাইয়াছ, কিন্তু তোমার দেহের 'বানিময়ে আম আমার দেহ 
রক্ষা কাঁরতে প্রস্থুত নাহ । প্রস্তর রক্ষা কারবার নামত্ত কে রত্র ব্যয় করে? 
নিজের নামত্ত কেবলমান্র যত্রশীল আমার ন্যায় পুরুষ জগতে অনেক প্রাপ্ত 
হওয়া বায়, কিন্তু জগতের 'নামন্ত করুণাশীল তোমার ন্যায় পুরুষের সংখ্য। 
আতিশয় বিরল । উপরন্তু, হে মহাত্মন, আম চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় বিশ্দ্ধ 
শঙ্খপাল কুলে কাঁলিম। লেপন কারিতে চাছি না ।” 


ঘুয়োবিংশ তরঙ্গ ২১৯ 


এইর্‌পে শঙ্খচড় তাহাকে বারণ কাঁরতে প্রয়াস পাইয়া মাতাকে বাঁলল, 'এই 
দুর্গম অরণ্য পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। বমের পর্যঙ্কের ন্যার 
নাগরন্তরাঁজজত ভয়ঙ্কর বধ্যভূমি ?শলাতল দেখতে পাইতেছ না কি ? গরুড় এই 
চ্ছানে আগমন কারবার পৃবেই আমি সমুদ্র তারে গোকর্দেবের অর্চনা কাঁরয়। 
হেথায় পুনরাগমন কারব । এই কথ! বাঁলয়। শঙ্খচুড় সসম্পমে ক্রন্দনরত। মাতাকে 
প্রণামকরতঃ গোকর্ণদেবকে পৃজ। কারবার নিমিত্ত প্রচ্ছান করিল । (১৩৬--১৪৫ ) 

জীমৃতবাহন সংকল্প করিল যে, ইতোমধ্যে গরুড় সেখানে আগমন কাঁরলে 
সে পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইবে । বখন সে এইরৃপ চিন্তা কারতে- 
ছিল তখন আগন্তুক খগরাজের পক্ষের বাতাসে তরুসমূহ সণ্টালিত হইয়া যেন 
জীমৃতবাহনকে বারণ কাঁরতোঁছল । তাহার ধারণ হইল যে গরুড়ের আগমন- 
কাল সমাগত এবং পরার্ধে প্রাণোৎসগ কারবার নামন্ত সে শিলাতলম্ছ বধ্যভূমিতে 
আরোহণ করিল । বাত্যামাথত সমুদ্র দীপ্তিশালী রক্রচক্ষুদ্বয় দ্বারা যেন সাশ্চর্ষে 
এই অস্ত সাহাঁসক কার্য নিরীক্ষণ কাঁরতোছিল। আকাশ আবৃত কার্প গরুড় 
আগমনকরতঃ অস্তবণ কারয়। চ%] দ্বারা উদারচেত। বীরকে আঘাত কাঁরিয়। শিলাতল 
হইতে গ্রহণ কাঁরল এবং সত্বর আহার কারবার 'নানন্ত মলয় পবতের িখর- 
দেশে তাহাকে লইয়া উপাশ্থিত হইল । জীমৃতবাহনের শিরোমণি আকাশপথে 
গ্রমন কারবার সময় মস্তক হইতে ছিন্ন হইলে তাহা হইতে বন্দু বন্দু রম্ত 
পাঁতিত হইতে লাগল এবং গরুড় যখন সেই 'বদ্যাধরক্লচন্দ্রকে ভক্ষণ কাঁরিতে- 
ছিল তখন জীমৃতবাহন মনে মনে বাঁলতে লাগল, "প্রতি জন্মেই যেন আমার 
দেহ পরার্থে নিয়োজত হয় এবং প্রাতবেশীদিগের উপকারে ইহা না লাগিলে 
আম স্বর্গ অথবা মস্ত কামনা কার না । যখন সে এই প্রকার চন্তা কারতে- 
ছিল তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্ট হইল । ইতোমধ্যে তাহার রন্তজাঁড়ত শিরোরতর 
তাহার ভারা মলয়বতীর সম্মথে পতিত হইলে সে 'ব্হবলাচত্তে উহা? তাহার 
স্বামীর চূড়ারয় বালয়া চিনিতে পাঁরয়। শ্বশুর এবং শাশুড়ীর সমীপন্ছ থাকায় 
উহা তাহাদগকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখাইল । তাহারা পুত্রের শিরোরত্র দোঁখয়া 
আকুল হদয়ে চস্ত। কারতে লাগল যে ইহার তাংপষ ক হইতে পারে 2 ১৪৬--১৫৬) 

অতঃপর নৃপাঁত জীমৃতকেতু এবং রাজ্জী কনকবতী তাহাদের অলৌকিক 
ধ্যানবলে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া পুত্রবধ্র সহত গরুড় এবং জীঙ্্তবাহন 
যে শ্ছলে ছিল তথায় সত্বর গমন কাঁরতে উদ্যত হইল । ইতোমধ্যে গোকর্ণ- 
দেবের অনা হইতে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া৷ শঙ্খচুড় সাশ্চ্ষে অবলোকন কাঁরল যে, 
বধ্য শিলাতল রন্তান্ত হইয়৷ রাহয়াছে। তদ্ৃষ্টে সে সাশ্ুনয়নে কাঁহল, "হায়! 
হায়! আম কি মহাপাপী! নিশ্য়ই সেই মহাত্মা কৃপালু হইয়। আমার 
পাঁরবর্তে স্বীয় দেহ গরুড়ের নিকট উৎসগাঁকৃত কারয়াছেন । শনু তাহাকে কোথায় 
লইয়া গিয়াছে বাঁহর কারয়া জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে আমাকে অযশঃপজ্কে 
নিমাজ্জত হইতে হইবে না। এই কথ বাঁলয়। সে ভূতলে পাঁতিত শোণিত- 
বিন্দুধার। অনুসরণ কাঁরয়া গমন কাঁরতে লাগল । ইতোমধ্যে আহার কারবার 
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কালে জীমৃতবাহনকে হব্ট দোঁখয়া৷ গরুড়, কহিল, ক আশ্চাব! ইনি নিশ্চয়ই 
কোন মহাসত্বশালী পুরুষ হইবেন, কারণ যখন আমি ইহাকে ভক্ষণ কারতোঁছ 
তখন এই মহাত্মা 'বিগতপ্রাণ না হইয়া আনন্দ প্রকাশ কাঁরতেছেন। ইহার 
দেহের যে অংশ ভক্ষিত হয় নাই সেই অংশের লোমসমূহ রোমাণ্চিত হইয়। 
আছে, উহা! যেন উহার গান্রের চর্ম । আমাকে উহার উপকারী মনে করিয়া 
আমার প্রাত আনন্দে দৃষ্টিপাত কাঁরতেছেন। হীন নিশ্চয়ই নাগ নহেন, কোন 
মহাপুরুষ হইবেন । আম উহাকে ভক্ষণ কাঁরতে বিরত রাহয়া প্রশ্ন কাঁরব। 
গরুড় যখন এই প্রকার চিন্তা করিতোছল তখন জীমৃতবাহন তাহাকে বাঁলল, 
খগরাজ, তম বিরত হইলে কেন? আমার দেহে ত এখনও রন্তমাংস আছে 
এবং এখন পর্যস্তও তোমার তৃপ্তি হয় নাই, সুতরাং তূঁমি ভোজন কাঁরতে 
থাক। পাঁক্ষরাজ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া অতিশয় বিস্মকান্িত হইয়৷ তাহাকে 
বাঁলল, 'মহাত্বনম আপানি নাগ নহেন, আপনি কে বলুন? কিন্তু জীমৃতবাহন 
গরুড়কে প্রত্যন্তর কারল, 'আমি প্রকৃতই নাগ । তোমার প্রশ্নের তাৎপর্য কি : 
তোমার মত প্রাণগণ মূর্খ না হইলে নিজ কার্য হইতে বিরত হয় না ।' €১৫৭--১৬৯) 

গরুড়কে সে যখন এই উত্তর প্রদান কারতেছিল তখন শঙ্খচড় সমীপবর্তী 
হইয়া দূর হইতে গরুড়কে বাঁলল, “হে 'বিনতানন্দন, এই দুঃসাহসিক পাপকাধ 
কারও না। তোমার এইর্প ভুল হইয়াছে কেন; ইনি নাগ নহেন, আঁমই 
তোমার নিমিত্ত 'নার্দষ্ট নাগ ।' শঙ্খচুড় এই কথা বলিয়া সত্বর আগমনকরতঃ 
উহাদের উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া গরুড়কে 'বিহবল দোঁখয়৷ বাঁলতে লাগল, 
“তম বিভ্রান্ত হইয়াছ কেন 2 তুমি কি আমার ফণা এবং দ্বিখাওত" জিহবা দোখতে 
পাইতেছ না 2 শঙ্খচুড়.বখন এই কথা বাঁলতোছল তখন জীমৃতবাহনের পিতা- 
মাতা ও ভার্া ত্বারতগঁতিতে তথায় আগমনকরতঃ জীমৃতবাহনের পিত। 
ও মাত। তাহার [বিলুপ্তাঙ্গ দর্শন কাঁরয়া৷ বিলাপ করিতে লাগিল, “হা পূণ! হা 
জীমৃতবাহন ! হায় অন্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গকারী দয়াশীল | বৈনতেয় তাম 
এই প্রকার আবনুশ্য কার্য কি প্রকারে করিলে ।' গরুড় এই কথা শ্রবণ কারয়া 
অত্যন্ত দুঃখত হইয়া বালল, "হায়! হায়! আমি কি ভ্রমবশতঃ বোঁধসত্বের 
অবতারকে ভক্ষণ কারয়াছ ? ত্রিভুবনে যাহার যশঃ বিঘোষত, পরার্থে যান 
প্রাণোৎসর্গ করেন, ইনি কি সেই জীমৃতবাহন ? ইনি যখন পণ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তখন আমার মত দুরাতআ্মারও বাহপ্রবেশকাল উপনীত হইয়াছে । পাপ বিষবক্ষের 
ফল কি কখনও পরু হইয়। স্বাদু অমৃত হয় 2 গরুড় যখন বিহ্বলচিন্তে এইরৃপ 
চস্তা কাঁরতোছিল, তখন দ্বজনাঁদগের সহিত সাক্ষাতান্তে জীমৃতবাহন আঘাত- 
বেদনায় মৃত হইয়। ভীঁমিতলে পাঁতত হইল । € ১৭০-১৮০ ) 

তখন তাহার ?পতামাত। বিলাপ করিতে লাগিল এবং শঙ্খচুড় বারংবার নিজেকে 
ধিকার প্রদান কাঁরতে লাগল । কিন্তু জীমৃতবাহনের পত্রী উদ্ধাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কাঁরয়া অশুগদগদঘ্বরে আঁম্বকাদেবীকে, 'যাঁন পূর্বে তাহার প্রাতি সম্ভুষ্ঠ হইয়া 
তাহাকে বর প্রদান কাঁরয়াছিলেন, ভ্খসন। কারয়া বালল, “হে দেবী গোর, তখন, 
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ত্যাম আমাকে প্রাতশ্রুত প্রদান কারয়াছলে যে আমি 'বিদ্যাধরাদগের ভবিষ্যং 
রাজচক্রবতাঁকে পাঁতিরূপে লাভ কাঁরব। এখন তোমার সেই প্রাতশ্রাত মিথ্য। 
হইল কেন?” সে এই কথা বাললে গোরাঁদেবী মৃর্তিপারগ্রহপূর্বক আত্মপ্রকাশ 
কারয়।, 'আমার কথ। 'মথ্য। হইবার নহে'-_এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক স্বীয় কলস 
হইতে বাঁর জীমৃতবাহনের উপর অমৃতবারি 1সণ্টন কাঁরলে সে অক্ষত শরীরে 
পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর দী্তমান হইয়৷ পুনরুজ্জীবিত হইল । 

সে উথিত হইয়। দেবীর নিকট প্রণত হইলে এবং অন্যান্য সকলেরাও তদৃপ 
কারলে গোরীদেবী তাহাকে বলিলেন, 'বংস, তোমার আত্মোংসঞ্গে আম প্রীত 
হইয়াছি এবং অধুনা স্বহস্তে আম তোমাকে বিদ্যাধরাদগের রাজচক্রবতীরূপে 
আভধিন্ত কারলাম, তুমি কষ্পান্ত কাল এ পদে 'নিষুস্ত থাকিবে ।, এই কথ। 
বালয়া গৌরী দেবী তাহার উপর হ্বীয় কলসী হইতে বারি সন কাঁরলেন। 
অতঃপর আর্চতা হইয়। তান অস্তাহতা হইলেন। তখন আকাশ হইতে পন্প- 
বৃষ্টি হইতে লাগল এবং দেবতা1দগের দুন্দুভি সানন্দে নিনাদিত হইল । (১৮১-১৯০) 

তখন গরুড় জীমূতবাহনের নিকট প্রণত হইয়া বাঁলল, “সম্রাট, আমি তোমার 
উপর প্রীত হইয়ঙ্গ। তুমি অতুলনীয় বীর । উদার হৃদয় তীম '্রিভুবনের 
বিস্ময়জনক যে মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছ তাহা ব্রহ্গাণ্ডের প্রাচীরে 'লাখিত 
থাকবে । আমাকে আদেশ কর এবং আমার নিকট হইতে স্বেচ্ছামত বর 
গ্রহণ কর।' গরুড় এইর্প কাঁহলে সেই উদারচেতা বার বাঁলল, “তম 
অনুতাপ কাঁরবে এবং আর নাগ ভক্ষণ কারবে না। মে নাগসমূহ তোম৷ কর্তৃক 
পৃবে ভাক্ষিত হইয়াছিল এবং যাহাদের আঁম্মসমূহমাত্র এখন হেথায় বিদ্যমান 
আছে, তাহারা পুনরুজ্জীবিত হউক ।' 

তখন তং কর্তৃক পূব ভক্ষিত সপ"কুল যাহাদের আঁস্ছমান্র তথায় ছিল, 
তাহার অক্ষতদেহে তাহার অমুতবরে পুনরুষ্তীবিত হইল । 

অনস্তর দেবতাগণ, নাগকুল এবং তত্রস্থ মুনিবন্দ আনন্দাপ্লুত হন-” এবং 
মলয়পবত ন্রিভুবনে খ্যাতিলাভ কাঁরল। তখন নাখলাবদ্যাধরপাঁতগণ »গাঁরীর 
প্রসাদে জীমৃতবাহনের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ কাঁরয়া সত্বর আগমনকরতঃ জীমৃত- 
বাহনের চরণে প্রণত হইল । গরুড় বিদায় গ্রহণ কারলে তাহারা জীমৃতবাহনকে 
হর্যান্থিত আত্মীয় ও বান্ধবাদগের সাঁহত হিমালয় পরতে আনয়ন কারিল। 
ইতঃপৃবে গোরী ছ্বহস্তে তাহার মহাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন কাঁরয়াছিলেন। 
তথায় জীমৃতবাহন পিতামাতা, মিশ্লাবস মলয়বতাঁ এবং গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
শঙ্খচুড়ের সাহত বাহুকাল বিদ্যাধ«র রাজচক্রবস্তীরুপে বাস করিয়াছিল এবং 
অভুতপূবঁ শোধকর্ম দ্বার৷ ধনরঙ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১৯১-২০১৯) 

এই উত্তম অত্যাশ্র্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়া বেতাল নৃপাঁত ন্রীবক্রমসেনকে 
প্রশ্ন কাঁরতে লাগিল, 'রাজন্‌, এখন বল, জীমৃতবন এবং শঙ্খচড় এই 
উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? আমার পূর্ব কাথত সত“সমৃহ কিন্তু বহাল আছে।' 
বেতালের এই কথা শ্রবণ কারয়া নৃপাত ভ্রিবিক্রমসেন শাপভয়ে মৌনতা ভঙ্গ 
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কারয়৷ শান্তভাবে কাঁহল, 'জীমৃতবাহনের পক্ষে এই প্রকার আচরণ মোটেই 
বিস্ময়কর নহে, কারণ ইহা তাহার জন্ম জন্মান্তরে সণ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু 
শঙ্খচ্‌ড় বাস্তাবকই প্রশংসার । কারণ মৃত্যু হইতে মুক্তপ্রাপ্ত হইয়াও, গরুড় অন্য 
একজন আত্মোংসর্গকারী প্রাপ্ত হওয়া সত্তেও সে বহুদূর গমনপূবক তাহার নিকট 
স্কায় দেহ নিবেদন করিয়াছিল ।' 

উত্তম বেতাল ন্‌পাঁতর এই বাকা শ্রবণ করিয়৷ তাহার স্বন্ধ পরিত্যাগপূ্ব'ক 
স্বীয় স্থানে পুনরায় গমন কাঁরলে নপাত পূর্বের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ 
কারল। ( ২০২-২০৭) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীমোমদেব ভ্রু বিরাচত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের ভ্য়োবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত। 
শ্লোক সংখ্যা--২০৭ 

কমিক গ্লোক সংখ্যা-১৬$২৭৭ । 


চতুতিংশ তর 


সঞ্চদশ বেতাল 


বার নরপাতি 'ন্রীবক্রমসেন পুনবার শিংশপা বৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া বেতালকে 
দ্কন্ধোপারি স্থাপিত কাঁরয়৷ যাণ্লা কাঁরলে হ্বন্ধ হইতে বেতাল বাঁলল, 'রাজন,, 
তোমার শ্রম বিনোদনার্থ একটি কাহিনী বাঁলতোছ, শ্রবণ কর £__ 


ডন্মাদিনী কগা। 


গঙ্গাতীরে কনকপুর নামক নগরী ছিল। সেই নগরীতে ধর্মনীত কখনও 
লাঞ্ঘত হইত না এবং উহা কলির অগম্য ছিল ॥ তথায় সার্থকনামা যশোধন- 
নামক নরপাঁতি বাস কাঁরত। সে আপদসমুদ্র হইতে শিলাময় বেলাভূঁমির ন্যায় 
পৃথিবীকে রক্ষা কারত। বিধাত। চন্দ্র ও সূর্বকে একত্রিত করিয়াই যেন তাহাকে 
সৃষ্টি কারয়াছিলেন ৷ পৃথিবীর আনন্দ উৎপাদন কারলেও তাহার প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল 
এবং তাহার রাজ্যমণ্ডল কখনও সঙ্কুচিত হইত না । সেই নপাঁত প্রাতবেশীর 'নিন্দ! 
কারতে নিপুণ '্ল 7, কিন্তু শাস্ত্ুজ্ঞানে নিপুণ ছিল । দোষে তাহার দারিদ্র ছিল, 
কিন্তু কোষে অথবা রণসন্তারে তাহার দারিদ্যু ছিল না। প্রজাবর্গ বালত যে তাহার 
পাপে ভয় ছিল, খ্যাতিতে লোভ ছিল, পরদারে অনাসান্ত ছিল, এবং সে শূর, 
উদার এবং প্রেমপৃণ ছিল । 

সেই রাজার রাজধানীতে এক মহা বাণক বাস কার । তাহার উন্মাঁদনী- 
নামী অনুঢ়া কনা। ছিল। যে তাহাকে দোখত তাহার রূপ সন্তারে উন্মাদ 
হইয়।৷ যাইত এবং এমন কি উহা কামদেবেরও বিহবলতা আনয়ন কারতে সমর্থ 
[ছিল । সে যৌবনপ্রাপ্ত। হইলে তাহার নীতিজ্ঞ পিতা সেই বাঁণক ন:পাত 
যশোধনের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, “রাজন, "ভবনের রত হ্বর্প 
আমার একটি 'বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। মহারাজকে নিবেদন না কার" আমি 
তাহাকে অন্য কাহারও হস্তে সম্প্রদান কাঁরতে সাহস কার না। পৃথিবী সমস্ত 
রঙ মহারাজেরই প্রাপ্য, সুতরাং উহাকে গ্রহণ অথবা বঝজজন কাঁরয়৷ আমাকে 
অনুগৃহীত করুন । (১--১২) 

বাঁণকের বাকা শ্রবণ কাঁরয়৷। ন:পতি সৌজন্যসহকারে সেই কন্যা শুভলক্ষণ- 
যুস্তা কনা দোখবার 'নামত্ত স্বীয় ব্রাহ্মণাঁদগকে প্রেরণ কাঁরল। ব্রাহ্মণের! ন্রিভুবনে 
অতুলনীয়। রূপশালনী সেই কন্যাকে দর্শন কাঁরয়৷ প্রথমে বহবল এবং আশ্চান্বত 
হইল এবং পরে আত্মস্থ হইয়া চিস্তা করিতে লাগিল, “এই কন্যাকে রাজ। 
প্রাপ্ত হইলে রাজ্য ধবংস হইবে, কারণ ইহার দর্শনে রাজ। মোহা।বব্ট হইয়া 
রাজকাষে অবহেলা কাঁরবে। সুতরাং আমরা ভূপাঁতকে বলিব না যে, এই 
কন্যা শুভলক্ষণযুন্তা ।' এই প্রকার আলোচনা কাঁরয়া তাহারা নপাতির 'নিকট 
গমন কাঁরয়। মিথ্যাভাষণ করিল, 'এই কন্যার অশুভ লক্ষণ আছে, অতএব ভূপাঁত 
বাঁণকপুণ্রীকে ভাষারূপে গ্রহণ কাঁরতে অস্বীকৃত হইল । 


২১৬ কথাসারৎসাগর 


অতঃপর নপাঁতর আদেশে উন্মাদিনীর পিতা সেই বাঁণক রাজসেনাপাঁত বল্প- 
ধরের সাঁহত তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন কারিল। সে স্বার্মীর সহিত সুখে 
তাহার গৃহে বাস কাঁরতে লাগিল, কিন্তু কুলক্ষণাক্রান্তা মনে কাঁরয়৷ নূপাতি 
তাহাকে গ্রহণ করেন নাই বাঁলয়া সে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান কাঁরল। 

কালক্রমে ফুল্ল কুন্দলত। দস্তদ্বারা পদ্মবনমাথতকারী শীতহস্তীকে হত্য৷ কারয়। 
বসম্তকেশরী সমাগত হইল । পুম্পমঞ্জরী কেশর এবং চুতাঙ্কুর নখর দ্বারা সেই 
কাননে ক্রাঁড়ারত হইল । গজার্ঢ় নূপাঁতি যশোধন তাহার নগরীর মধুমহোৎসব 
দর্শন কারবার 'নামত্ত বাহর্গত হইলে তাহার রূপে কুলাঙ্গনাদগের ধম'চ্যাত 
যাহাতে ন। ঘটে তান্লামত্ত দুন্দাভ নিনাদদ্বারা তাহাঁদগকে অপসৃত হইবার 
নামন্ত সাবধান কাঁরয়া দেওয়া হইতোছল । (€১৩--২৩) উন্মাদিনী কেকা- 
নিনাদ শ্রবণ কাঁরয়। তাহাকে দর্শন কাঁরতে অসম্মত হইয়া রাজা তাহাকে যে 
অবমাননা করিয়াছিল তাহার প্রাতিশোধগ্রহণার্থ স্বীয় হম্ণাশীর্য হইতে নপাঁতর 
দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরল। বসম্ভ এবং মলয়ানিলের বাঁজন দ্বার৷ কামাণগ্ন উদ্ভূত আগ্র- 
শিখার ন্যায় তাহার রূপ দর্শন কাঁরয়া ভূপাতি আতশয় বিহ্বল হইয়। পাঁড়ল। 
কন্দপের বিজয়ী অস্ত্রের ন্যায় তাহার রূপ নূপাতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে নৃপাঁত 
আচরে সাম্বতহারা হইল । ভূত্যবর্থ তাহাকে আশ্বস্ত কাঁরয়া রাজধানীতে আনয়ন 
কাঁরলে রাজ তাহা'দগকে জিজ্ঞাসা কাঁরিয়া জানিতে পারিল যে এই সুন্দরী 
রমণ্ীই তাহার নিকট নিবোদত হইয়াছিল এবং সে উহাকে বর্জন কাঁরয়াছিল। 
যাহারা এঁ যুবতীকে অশুভলক্ষণাক্রান্ত। বাঁলয়া৷ তাহার নিকট নিবেদন কাঁরয়াছিল, 
তাহা'দগকে রাজ্য হইতে নিবাসত কাঁরয়। রাজ। প্রাত রজনীতে কন্যাকে স্মরণ 
কারয়া চিন্তা কারতে লাগিল, 'জগতের নেন্রের সম্মুখে এ "রমণীর নিষ্কলঞ্ক 
মুখচন্দ্র থাক। সত্বেও নিলজ্ভ চন্দ্র মৃখের ন্যয় প্রত্যহ ক প্রকারে ডাঁদত হয় 2 
কঠিন হেমকলস এবং গজাশরস্থ পিগুদ্বয় উহার পানতুঙ্গ স্তুনদ্বয়ের তুলনায় 
অতিশয় কর্কশ । কাণ্সীনক্ষত্র মালাজ্কিত মাতঙ্গমস্তকের নায় উহার জঘনস্থুল 
কাহার লোভনায় নয়? এইর্‌প চিন্ত। কারতে কাঁরতে নৃপতি কামাগ্নিতে 
ক্রমশঃ কৃশত৷ প্রাপ্ত হইতে লাগিল । লঙ্জাবশতঃ সে তাহার ক্রেশের কারণ 
গোপন রাখিয়াছিল। বাহ্যচিহ দর্শন করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ভূতাগণ তাহাকে 
প্রশ্ন করিলে সে আতকক্টে তাহাদের নিকট তাহার পাঁড়ার কারণ প্রকাশ 
করিয়াছিল । তখন ভূত্যেরা তাহাকে বাঁলল, 'আপাঁন অযথা কেন সম্ভাপত 
হইতেছেন 2 এঁ রমণী ত আপনার অধীন, উহাকে গ্রহণ করুন ন৷ কেন ?' কিন্তু 
ধার্মিক নরপাঁত তাহাদের উপদেশ গ্রহণ কাঁরতে অসম্মত হইল । €(২৪-৩৪) 

তখন নৃপাতির প্রাত প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল বঙলগধর এই বাত প্রাপ্ত হইয়া 
আগমনকরতঃ তাহার চরণে পতিত হইয়া নিবেদন কারল, 'প্রভো, এই দাসীকে 
আপনি আপনার দারসীকন্য। মনে কাঁরবেন, পরস্ত্রী মনে করিবেন না। উহাকে 
স্বেচ্ছায় আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি । আপাঁন আমার ভার্যাকে অনুগ্রহপৃৰক 
গ্রহণ করুন । অথব৷ রাজন, আম উহাকে অরন্ছ মন্দিরে ত্যাগ কাঁরব, দেবায়তনের 


চতুাবংশ তরঙ্গ ২১৭ 


কন্যা গ্রহণ কাঁরলে আপনার কোন পাপ হইবে ন।। সেনাপাঁতি বারংবার এই 
প্রকার অনুনয় বিনয় কারলে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়৷! রাজা তাহাকে প্রত্যুত্তর 
কারল, 'রাজা হইয়৷ আমি এই প্রকার পাপকাধ কি প্রকারে কারব ঃ আমি 
যাঁদ ধর্মপথ পরিত্যাগ কার তবে কে তাহার কর্তব্য সম্পাদন কারবে ? আমার 
প্রতি ভান্তশীল হইয়াও তূমি আমার ক্ষাণক সুখের জন্য পরলোকে যাহার জন্য 
দারুণ কষ্ট ভোগ কাঁরতে হইবে, সেইরৃপ পাপকার্ধ কাঁরতে আমাকে উদ্বুদ্ধ 
কারতেছ ঃ তূমি যাঁদ তোমার ধম“পত্রীকে ত্যাগ কর, তোমার পাপ কাধের 
নিমত্ত আম তোমাকে নিশ্চয়ই শাস্তি প্রদান করিব, কারণ আমার মত ব্ান্তর 
তাহা সহ্য করা কি দোষাবহ হইবে না? সুতরাং আমার পক্ষে মরণই শ্রেযঃ।, 
এইরূপ বলিয়। নৃপাঁত সেনাপাঁতর প্রস্তাব গ্রহণ কারলেন না। উত্তম সত্ববান 
বাস্ত বরং মরণ আলিঙ্গন কারবে তথাপি সংপথ ত্যাগ কারবে না। একই 
প্রকারে তন্রাগত পোরজনের।৷ এবং জনপদের প্রজাবৃন্দ এঁ প্রকার প্রস্তাব করিলে 
দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ। নূপাঁত তাহ। অগ্রাহ্য কারল । (৩৫-_৪৪) 

ক্রমে ক্রমে কামজরাগ্রতে নূপাঁতর দেহ দদ্ধ হইল, 'িন্তু তাহার সুনাম ও 
যশঃ রাহয়।৷ শেল । এই প্রকারে যে রাজার মৃত্যু হইবে সেনাপাঁত তাহ] সহা্‌ 
কারতে অসমর্থ হইয়৷ আগ্মিতে প্রবেশ করিল । ভস্তজনের কম" সম্বন্ধে কোন প্রকার 
সমালেচনা করা অসন্তব ।, 

নূপাত ন্রাবক্রমসেনের গ্কন্ধাস্থত বেতাল এই 'বাচন্র কাহনী সমাপ্ত কারিয়। 
পুনরায় রাজাকে বাঁলল, 'রাজন্, এখন বল নুপ'তি এবং সেনাপাঁত এই উভয়ের 
মধ্যে কাহার কব্য জ্ঞান আঁধক ছল ১ আমার পৃবের সর্ত যেন মনে থাকে ।' 
বেতাল এই কথা বাঁললে ভুপাঁত মৌনভঙ্গকরতঃ তাহাকে প্রতত্তর কারল, 'এই 
দুইজনের মধ্যে রাজারই কর্তবাজ্ঞান আধক ছিল । এই কথা শ্রবণ কারয় 
বেতল ভর্সনাপ্ৰক নৃপতিকে বলিল, 'রাজন, আমাকে বল কেন ত্যাম 
সেনাপাতকে শ্রেয়তর মনে কারিতেছ না 2 বহু সময় একত্রে বাস “ বয় যাঁদও 
সে পরীর সাহচষে ভোগ্সুখাঁদি আস্বাদন কারয়াছিল তথাপি ভান্তপরখশ সে এই 
প্রকার গুণবতী ভাষাকে রাজার হস্তে প্রদান কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিন এবং নৃপাঁত 
পণ্ত্ব প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং আগ্নতে প্রবেশ কাঁরয়াছিল, কিন্তু ভূপাত এ রমণীর 
সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত ন। হইয়৷ সেনাপাঁতির পত্ীদান গ্রহণ করে নাই 1, 

বেতাল এইর্প কাঁহলে নুপাঁত সহাস্যে তাহাকে বলিল, “তোমার কথ! 
মানিয়। লইলেও সদৃকুলোন্তব সেনাপাঁত প্রভুর প্রতি শ্রদন্ধাবশতঃ এয এইরুপ 
কাধ কাঁরয়াছিল তাহাতে ববিম্ময়াগ্থত হইবার কি আছেঃ গ্বীয় জীবনপণ 
কাঁরয়াও ভূতাঁদগকে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণ কারতে হয় ॥ কিন্তু ছপাতগণ গজের 
ন্যায় মদোনম্মত্ত, উপভোগ করিবার নিমিত্ত সমস্ত নাযায়শুঙ্খল ভঙ্গ করে। তাহাদের 
হৃদয়ে আতারন্ত বিশ্বাস, আভষেকবার মস্তকে সা%৩ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন 
তাহাদের সমস্ত 'বিবেকবুদ্ধি প্লাঁবত হইয়া যায়, চামর ব্জনে মশক এবং মক্ষিক।- 
কুলের ন্যায় বৃদ্ধাদগের নিকট হইতে শক্ষালন্ধ শাস্ত্রজ্ঞান তাহাদের নিকট হইতে 
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পলায়ন করে। মস্তকোপারিধৃত রাজছন্র সূর্যালাকের আতপতাপের সাহত সত্যা- 
ও দূরে রাখে। সমৃদ্ধবাত্যায় চক্ষু পাঁড়ত হওয়ায় তাহারা ধর্মপথ দেখতে 
পায় না। নহুষ এবং অন্যান বিশ্বজয়ী ভূপাঁতগণ ও মারের প্রভাবে মোহিত 
হইয়া ক্লেশভোগ করিয়াছিল । কিন্তু পাথবীর একছ্ছঘ্লাধপাঁত হওয়া সত্তেও এই 
রাজা চণ্চল৷ লক্ষ্মীর ন্যায় উন্মাঁদনীর মোহে পাঁতিত হয় নাই। অধম পথে 
পদার্পণ ন৷ কাঁরয়৷ বরং প্রাণত্যাগ কর! সে শ্রেয়ঃতর মনে কারয়াছিল । আমার 
মতে উভয়ের মধ্যে রাজাই আধিকতর আত্মস্থ ছিল ।, 

বেতাল নপাত্তির এই কথ শ্রবণ করিয়৷ অচিরে ন-পাঁতর দ্বন্ধ পারত্যাগ- 
প্বক মহতমায়াবলে প্বের ন্যায় দ্বম্থানে প্রস্থান কারলে ন্‌পাতিও পূর্ববং তাহার 
পশ্চাদনুসরণ কাঁরয়াছিল। অতিশয় কষ্টপ্রদ হওয়া' সত্তেও মহস্বযান্তগণ মধ্যপথে 
তাহাদের কাধ কেন ত্যাগ কাঁরবে 2 (৪৬--৬১) 


হীত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের চতুর্বিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-৬১ 

ক্লামক শ্লোক সংখা।--১৬,৩৩৮। 


পঞ্চবিংশ তরঙ্গ 
অষ্টাদশ বেতাল 


অতঃপর লোলবাহ রসনাযুস্ত ভূতের ন্যায় বিতাগ্রিপূর্ণ সেই শ্মশানে অসমসাহ'সিক 
নৃপতি রিবিকমসেন সেই রজনীতে শিংশপা। তরুসপাঁপে সমূপশ্থিত হইল । 

তথায় সে বেতালযুস্ত বহু মৃতদেহ পর পর বৃক্ষে লম্বমান দেখিতে পাইল, 
তাহার সকলেই সমাকৃতি ছিল । রাজা মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমার সময় 
নষ্ট কারবার নামন্ত বেতাল মায়াবলে কি এইর্প কারতেছে 2 ইহা ছাড়া আর 
কি হইতে পারে? এই শবাঁদগের মধ্যে কোনটি আমাকে গ্রহণ কাঁরতে হইবে 
বুঝতে পারতেছি না । আমার উদ্দেশ সিদ্ধ না হইয়া এই রজনী আতবাহত 
হইলে আম বাহপ্রবেশ কাঁরব, অবমাননা সহ্য কারিতে পারব না।' কিন্তু 
ধেতাল ভূপাঁতির মনোরথ জ্ঞাত হইয়৷ মায়া সংবরণ করিলে রাজ বৃক্ষশাখে একটি 
মাত্র শবদেহে বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে গ্রহণপৃব“ক স্কন্ধে স্থাপনকরত্ঃ পুনরায় 
যান্লা কারল। সে যখন পর্যটন কাঁরতোঁছল বেতাল প.নবার তাহাকে বাঁলল, 
“তোমার বিস্ময়কর অধ্খনায় । আমার এই আখ্যায়কা শ্রবণ কর £_ 

মায়াবল প্রাপ্তিতে অসমথ ছ্বিজের কাহিনী 

ভোগবতী এবং অমরাবতী হইতে কি্িং নিকৃষ্ট উজ্জয়িনী নামী তৃতীয়া 
নগরী আছে। তগপগ্াক্ুষ্টা গৌরী কর্তৃক লব্ধ শিব উহার অতুলনীয় সোন্দযে 
আকৃষ্ট হহয়৷ ষ্কীয় আবাসম্ছলর্পে 'নার্দষ্ট কাঁরয়াছিলেন । উদার সুকৃতি বলেই 
মাত্র উহার নানাপ্রকার ভোগ বিলাস উপভোগ করা যায়। এ নগরীতে সুন্দরী 
নারীগণের কুচসমূহেই মাত্র কাঠিন্য লাঁক্ষত হইত, তাহাদের ভ্ভঙ্গীতেই মাত্র বকতা 
উপলাদ্ধী করা যাইত, চাপল্া কেবলমাত্র তাহাদের লোচনেই ছৃষ্ট হইত, 
রজনীতেই মান্্ অন্ধকার দেখা যাইত, কাঁবাদগের উীন্ততেই কেবল বরুতা থা?কত, 
মদোম্মতা শুধু যাজনসমূহেই দৃষ্ট হইত এবং শীতলত। মনৃস্তা, চন্দনপঞ্ক ও চন্দ্র 
লাক্ষত হইত। সেই নগরীতে বহু যজ্দ সম্পাদনকারী, মহাবিস্তশালা নৃপৃতি 
চন্দ্রপ্রভ কতৃক উচ্চ সম্মানিত রাজার আমাতা দেবস্কামী নামক বিদ্বান প্র বাস 
কারত। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণের চন্দ্্কামী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ কারল। যাঁদও 
সে আখলবিদ্যা আয়ন্ত করিয়াছিল, তথাপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাত দৃত ক্রীড়া- 


বাসনেই সতত ভি থাকিত । একলা সেই হি ঠিত এডি 177 এর 


বিশাল [িত-গতে প্রবেশ র্রিগ । রেযগারদাত চি ০ টি 


পপ 


ষ্ 
চস শি 
৪ এ 


£৮নে আপু সাহা বিতরাজগ আনি হরণ পিতা 


নটি 


সহইত করিও করতে কগাত 9 এ 


ঢু পাতি 
* চর পাতে. নত পলকতে তে লেপে তো বেলা প্হতাশ আজ 


১০ 


রিও পক এ গড কী তত ও এ কচ “গর জুট মিন তক কর্চহুল, এম 


খে ঘি বা ৮ 
নি 


বৃ 
ন 


রী একুশ গা এ পপ] 
হা ৮2 করিত পচ 


শক 
কীৎ চিনি শপ 
শক্ত 5 
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নিকট হইতে খণ কাঁরয়া যে ধন প্রাপ্ত হুইয়াছিল তাহাও হারাইল । যখন 
অসম্ভব পাঁরমাণ মুদ্র। প্রদান কাঁরতে অসমর্থ হইল তখন দৃতগৃহরক্ষক তাহাকে 
লগুড়াঘাতে জর্জারত কাঁরল । লগুড়াঘাতে সমস্ত কলেবর নিপীড়ত হইলে ব্রাহ্মণ- 
সুত প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া তথায় মৃতবৎ অবস্থান কারতে লাগল ॥। (১-২০) 

দুই তিনাদন তথায় এঁ অবন্থায় থাকিলে দ্যতগৃহদ্কামী কুদ্ধ হইয়। দৃযতগৃছে 
সমাগত অক্ষক্লীড়কগণাঁদগকে বলিল, 'এই হতভাগ্য প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইবার ভাণ 
কারতেছে, এই 'ির্ধনকে তোমরা কোন কুপে নিক্ষেপ কর, আমি তোমা দগকে 
পয়সা দিব । 

দ্যতগৃহস্বামী অক্ষক্লীড়কাঁদগকে এই কথ বাঁললে তাহার৷ চন্দ্রপ্কামীকে দূরস্হিত 
অরণ্যে লইয়া গিয়া কুপের অন্বেষণ কাঁরতে থাকিলে জনৈক বৃদ্ধ দ্যুতক্রীড়ক 
অন্যান্য সকলকে কাঁহল, 'এই মৃতপ্রায় দুর্ভাগাকে এখন কৃপে নিক্ষেপ কারয়৷ 
কি হইবেঃ বরং উহাকে এই চ্ছানেই নিক্ষেপকরতঃ আমর প্রত্যাবর্তনপূর্বক 
বালব যে উহাকে কুপে নিক্ষিপ্ত কর৷ হইয়াছে ।' সকলেই তাহার কথামত কাধ 
কারতে স্বীকৃত হইল । 

অক্ষক্লীড়কগণ তাহাকে তথায় এই প্রকারে রাখয়। অন্তাহ্ঠত হইলে সে গাঘ্লোথান- 
প্ধক নিকটস্থ শূন্য 'শিবমান্দরে প্রবেশকরতঃ কি বলপ্রাপ্ত হইলে সাঁবধাদে চিন্তা 
কাঁরতে লাগিল, হায় হায়! আতারিস্ত মাত্রায় বিশ্বাস চ্ছাপন করায় এই বণকের৷ 
আমাকে অসন্তবরূপে বণনা কারয়াছে, নগ্ন, লগুড়াঘাতে জর্জারত এবং ধুঁলি- 
ধূসারত অবস্থায় কোথায় যাইব ? আমাকে দোঁখয়। আমার পিতা, আত্মীয় জন, 
এবং বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে কি বালবে 2 সুতরাং অধুনা আম এই স্থানেই রাহব। 
রজনীতে বহির্গত হইয়া কোথাও ক্ষুধানিবারণার্থ আহা প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন। 
দেখ। যাইবে ।” ক্ষুধার এরং নগ্লাবন্থায় যখন সে এইর্প চিত্ত কারতোছল, তখন 
আতপ মন্দীভূতপৃবক সূর্যদেব অন্বর ত্যাগকরতঃ অন্তাচলে গমন কারলেন । (২১-৩০) 

অন্তর তথায় জটাতিশূলধারী, ভস্মাচ্ছাদিত দেহে দ্বিতীয় শিবের ন্যায় জনৈক 
পাশুপত তাপস উপাঁশ্থত হইয়৷ চন্দ্রন্বামীর সাক্ষাংলাভকরতঃ তাহাকে জিজ্ঞাস কারল, 
তুমি কে? তখন হন্দ্রশ্বামী প্রণত হইয়। তাহার নিকট স্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলে 
তাপস উহ। শ্রবণ কারয়৷ তাহাকে বলিলেন, "ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া তুমি অভাবনীয় 
আতথিরুপে আমার আশ্রমে আগমন কাঁরয়াছ । গান্লোথানপৃবকি ঘ্লান সমাপনান্ত 
আমার ভিক্ষালক অন্ের কিয়ংদংশ গ্রহণ কর।' তপন্কী এই কথ। বাঁললে 
চন্দ্রশ্বামী প্রত্/ন্তর করিল, 'ভগবন, আমি ব্রাহ্মণ, আপনার ভিক্ষান্নের অংশ কি 
প্রকারে গ্রহণ কাঁরব 2, 

আতাথপরায়ণ তাপসের যাদুবিদ্)া আধগত ছিল, সে এই কথা শ্রবণ কারয়। 
হ্বায় মঠে প্রবেশকরতঃ ইঞ্টসম্পাদনী বিদ) স্মরণ করিলে উহা আবির্ভূত হুইয়। 
শুধাইল, “আপনার 'নামন্ত আমাকে কি কারিতে হইবে 2 'আতাথ সংবর্ধনার 
আয়োজন কর, তাপস তাহাকে এই আদেশ প্রদান কারলে সেই 'বদ্য৷ প্রত্যুত্তর 
কারল, 'আম তাহাই কারব।' তখন চন্দ্রস্কামী উদ্যান ও পারচাঁরকাসহ একটি 


পণ্াবংশ তরঙ্গ ২২১ 


সুবণনগরী উঁথিত হইতে দোখল । সেই পারচারকাবৃন্দ নগরী হইতে বাহর্গত 
হইয়৷ 'বাস্মত চন্দ্রস্কামীর নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বলল, “ভদ্র, গান্রোখান- 
পৃবক শ্লানাহার সমাপন কারয়। ক্লান্তি বিস্মৃত হউন ।” অতঃপর তাহারা তাহাকে 
অভ্যস্তরে লইয়া গিয়া প্লান ও অনুলেপন করাইল এবং উত্তম পারচ্ছদে সাঙ্জত 
কাঁরয়া তাহাকে অনা একটি উত্তম আবাসগৃহে লইয়া গেল । তথায় সেই যুবক একটি 
সবণঙ্গসুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ লাভ কারল, যাহাকে প্রাধান পাঁরচারক। বাঁলয়। বোধ 
হইল । 'বিধাত। যেন ৪ৎসুক/বশতঃ কতদূর কাঁরিতে পারেন দোঁখবার 'নামন্ত এ রমণীকে 
সৃষ্টি কারর়াছিলেন। সে ডাথত হইয়৷ চন্দ্প্বামীকে সাদরে অভ্যর্থন৷ কাঁরল এবং 
তাহার আসনের অর্ধাংশে তাহাকে উপাবষ্ট করাইলে সে তাহার সাহত সহষে দিব্য 
ভোজ্য আহারকরতঃ পণ্চফল সংযুক্ত তাস্বল গ্রহণ কারল। সে যুবতীর সাঁহত 
পর্যঞ্কে শায়িত হইয়। সন্ভোগ্ান্তে নাশ আতিবাহত কারল। €(৩১-৪২) 

পরাঁদবস প্রাতে জাগ্রত হইয়া সে কেবলমান্র শিবায়তনই দোঁখতে পাইল । 
সেই নগরী, দদিব্যাঙ্গনা ও তাহার পরিচারিকাবৃন্দ কেহই তথায় ছিল ন!। 
তখন মঠ হইহত এই তাপস সহাস্যে বহির্গত হইয়া 'রান্ত কির্প কাটিল' জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে হতাশ চন্দ্রস্বামী তাহাকে বাঁলল, “ভগ্রবন, আপনার প্রসাদে রজনী 
উত্তমরূপে যাপন কারয়াছি, কিস্তু এখন সেই 'দব্যাঙ্গন৷ বিনা আমার প্রাণ বাহর্গত 
হইবে ।' সেই দয়ালু তাপস এই কথা শ্রবণ করিয়। তাহাকে সহাস্যে বলিলেন, 
এই শ্ছানে অবস্থান কর, অন্য রজনীতেও তোমার শুদ্ং আভজ্ঞতা হইবে । 
তপস্বী এই কথ বাঁললে চন্দ্রত্বামী তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইল এবং তাপসের 
প্রসাদে প্রীতি রজনীতেই একই প্রকার ভোগ সন্তোগ কাঁরতে লাগিল । 

অতঃপর সে বুঝতে পারল যে. যাদুবিদ্যার প্রভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে 
এবং একাদবস বাঁধবলে নে সানুনয়ে এবং সসন্্রম তাপসেন্দ্রকে শুধাইল, 'আপনার 
শরণাগত আমার প্রাত বাদ অনুকম্প। প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তবে যে *' বিদ্যার 
প্রভাবে এইর্প সংঘটিত হয় তাহা আমাকে প্রদান করুন ।' বারংবার তাহাকে 
অনুনয় কারতে থাকিলে তপস্বী তাহাকে বালিলেন, এই বিদ্যা তম উপাজন 
কারতে সমর্থ হইবে না, কারণ ইহা জলের তলে শিক কারতে হয় এবং 
শিক্ষালাভের সময় এ বিদ্যা এইর্প মায়াজাল সৃষ্টি করে যে শিক্ষার্থী বিমোহিত 
হইয়া 'সাদ্ধলাভ কারতে সমর্থ হয় না। তথায় সে পুনরায় নিজেকে জন্মগ্রহণ 
কারতে দর্শন করে, পরে সে শিশু, বালক এবং যুবক হইয়। বিবাহ করে এবং 
মনে করে যে তাহার একটি পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে । এইর্‌পে মিথ্যা" 
মায়াজালে বিমোঁহত হইয়। সে কাহাকেও শত্রু বাঁলয়। মনে করে এবং তাহার 
বর্তমান জন্মের কথা স্মরণে থাকে না । একটি 'বিদ্যাগশক্ষা করিবার নামন্ত যে 
চেষ্টা কাঁরতেছে তাহাও বিস্মৃত হয় । কিন্তু চতূবিংশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
গুরুর বিদ্যার প্রভাবে সে পুনরায় প্রজ্ঞা ফারিয়া পায় এবং স্বীয় প্রকৃত জীবন- 
যাত্রার কথা তাহার স্মরণে ডাদত হয়। তখন অবগত হয় যে যাহা দোখতেছে 
তাহ। সমস্ত্রই মায়া এবং উহার প্রভাবে থাঁকয়াও দে আগ্রতে প্রবেশকরতঃ এ 'বিদা। 


২২ কথাসরিংসাগর 


আয়ত্ত করে এবং জল হইতে উীখত হইয়৷ প্রকৃত সত্য জ্ঞাত হইতে সমর্থ 
হয়। কিন্তু শিষ্য যাঁদ এই [বিদা। 'শিক্ষ। কাঁরতে অপারগ হয়, তবে অস্ানে 
বিদ্যা অপণ কারবার নিমিত্ত গুরুও এ বিদ্যা বিস্মত হয়। আম যখন এ 
[বদ্যা অবগত আছি তখন তুমিও উহার ফলভোগ করিতে পারিবে । এমতাবস্থায় 
কেন এ বিদ্যা শিক্ষা কারবার 'নামন্ত এত উৎসুক হইয়াছ ? আম যাহাতে এ 
শান্তহারা না৷ হই এবং তোমার সভ্ভোগাঁদও যাহাতে নষ্ট ন। হয় সে বিষয়ে 
সাবধান হও । ৫৪৩-&৬৭ ) 

তপন্বী এই কথ। বল! সত্ত্বেও চন্দ্রশ্বা্মী বারংবার বাঁলতে লাগল, “যাহ। 
যাহা করা কর্তব্য আম তৎ সমুদায়ই কারতে পাঁরব। এ বিষয়ে আপান 
উা্বগ্ন হইবেন না।' তখন তপদ্বী তাহাকে এ বিদ্যা দান কাঁরতে প্রাতশুত 
হইল । সাহায্যপ্রার্থীর নামত্ত সাধু ব্যস্ত কি না কাঁরতে সম্মত হন? তখন 
সেই মহাতপদ্ধী নদীতটে গমনপূর্বক তাহাকে বাঁলল, 'বংস, মন্ত্রোচ্চারণের সময় 
যখন তুমি মায়াজালে আবদ্ধ হইবে তখন আমার যাদুবলে তুমি তোমার সংজ্ঞ। 
ধফরিয়। পাইবে এবং মায়াতে আবদ্ধ হইয়। যে আগ্নি দোথতে পাইবে তাহাতে 
অবশ্যই প্রবেশ কারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করবার নিমিত্ত সব্ক্ষণ 
নদীতটে উপাস্ছিত থাকব ।, হ্বয়ংশুচি তাপসেন্দ্র এই কথ। বললে, ন্দ্রস্বামীকে 
জল দ্বার আচমন করাইয়া শুচিকরতঃ যথাবাধ এ মন্ত্র তাহাকে প্রদান কারলে 
সে গুরুকে প্রণাম কাঁরয়া সাহসভরে জলে নিমাঁজ্ত হইল এবং তাপস নদী- 
তটে অবস্থান কারতে লাগিল । যখন চন্দ্রঞ্ধামী এ মন্ত্র জলে উচ্চারণ কারতোছল 
তখন সে এ মন্ত্রের শীল্ততে বিমোহিত হইয়া স্বীয় জন্মের কথা সম্পূর্ণরূপে 
বিম্মত হইল । কস্পনায় সে দোখতে পাইল, সে যেন অন্য এক নগরাঁতে 
জনৈক ব্লাক্গণের পূত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়৷ ধাঁরে ধারে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে । 
কষ্পনাতেই সে দোখতে পাইল যে তাহার উপনয়ন কাধ সম্পাদিত হইয়াছে এবং সে 
যথাঁবাধ বিদ্যা আয়ন্ত করিয়। বিবাহকরত: বিবাহত জীবনের সুখ ও দুঃখের 
সাহত জাঁড়ত হইয়। পাঁড়য়াছে । কালক্রমে তাহার একটি পুত্র-সম্তানের জন্ম হইল 
এবং সে এ নগরীতেই পুরগ্নেহে বন্দী হইয়। স্ত্রীর প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়। পিতামাতা 
এবং আত্মীয়ষজনের সাহত নানা কাধে ব্যাপূত রাহয়াছে। ৫(&৮-৬৭ ) 

যখন সে কল্পনায় প্রকৃত জীবন হইতে জন্মান্তরে বাস কাঁরতোছল তখন 
তাহার তাপস গুরু এমন প্রবোধিনী বিদ্যা প্রয়োগ করিলেন যে যাহার শান্ততে 
সে যথাসময়ে সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইল । সেই মস্ত্বলে সত্বর জাগ্রত হইয়া তাহার 
নিজের এবং তপন্বীর কথা মনে পাঁড়লে যাদুমায়াবলে যাহ। যাহা ঘটিতোছিল তং- 
সমুদয়ই স্মরণ হওয়ায় সে মন্ত্রে সী্ধলাভার্থ আগ্মপ্রবেশ করিতে উৎসুক হইল । বস্তু 
বয়ঃজোষ্ঠবৃন্দ ও বদ্ধুবান্ধবাদি আত্মীয়দ্ধবজনগণ সকলেই তাহাকে এ কাধ হইতে 
নিবৃন্ত কারতে চেষ্ট।৷ কারল। প্রাতানবৃত্ত করিবার তাহাদের সবপ্রকার বিতর্ক- 
সত্তেও 'দিব্সুখলোলুপ সে নদীতীরে যেথায় চিতাগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছিল 
আত্মীয়বর্গের সাহত সেই স্থানে গমন কারল। তথায় শোকে মরণোম্মুখ 
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বিলাপরত পিতামাতা, ভার্য। এবং স্বীয় শিশুসস্তানাদগের সাক্ষাংলাভ করিয়। 
সে বহ্বল হইয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরল, হায়: হায়! আগ্মিপ্রবেশ কারলে 
আমার আআীয়ন্থবজনগণ মরণ বরণ কাঁরবে । জান ন৷ গুরুর প্রাতশ্রাতি সত্য কিনা, 
আম কি আগ্মপ্রবেশ কাঁরব, না৷ কারব নাঃ এ পর্যস্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে 
তাহা গুরুদেবের প্রাতিশ্রুত মতই যথাবথ ঘটিয়াছে, সুতরাং তাহার বাকাকে [মথয। 
বাঁলিয়া৷ মনে কাঁরবে কেন; অতএব আমি সানন্দে আগ্নপ্রবেশ কারব। এইরূপ 
1চস্ত। কাঁরয়৷ 'দ্বিজ চত্দ্র্কামী আগ্রপ্রবেশ কাঁরল । (৬৮-৭৬) 
সে সাশ্ম্যে' অবলোকন কারল যে, আঁগ্রষ্পর্শ তুষারের ন্যায় শীতল । 
তখন মায়াজাল ছন্ন হওয়ায় সে নদীনীর হইতে উঁথিত হইয়া নদীতটে গুরুর 
সাক্ষাং লাভ কাঁরল। গুরুর পদতলে পাঁতত হইলে তৎকত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে 
আগ্নর তুষারস্পর্শ পরধস্ত তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে গুরু তাহাকে 
বালিলেন, 'বৎস, আমার শঙ্ক। হইতেছে তামি কোন অপচার কাঁরয়াছ নতুবা 
আগ্র তোমার নিকট শীতল প্রাতভাত হইবে কেন? এই বিদা। আয়ন্ত কারবার 
কালে এর্প ঘটন। কখন পৃবে ঘটে নাই। গুরুর এই বাক; শ্রবণান্তে চন্দ্রপ্কামী 
প্রতুন্তর কাঁরল, ভগবনূ, আমি কোন প্রকার অপচারই কার নাই, সে বিষয়ে 
আম শ্ছির নিশ্চিত ।? 
তখন গুরু সংশয়মুস্ত হইবার নামন্ত সেই বদ স্মরণ করিলে উহা তাহার 
অথবা তাহার শিষোর নাকট উপনীত হইল না। এ বিদ্যা তাহাদের নিকট 
হইতে প্রস্থান করাতে তাহারা বিষণ হইয়া এ হ্থান পারত্যাগ কারল। 
বেতাল কাঁহনী সমাপ্ত কাঁরয়া প্রথবীপাঁত 'ন্রিবক্রমসেনকে পৃঝ্সর্তের কথ! 
মনে করাইয়। পুনবার রাজাকে শুধাইল, “রাজন, আমার সন্দেহের 
নিরসনার্থ বল যথাবাঁধ নিয়ম পালন কর সত্ত্বেও উহাদের উভয়ের নিকট হইতে এ 
[বদা। লুপ্ত হইল কেন বেতালবাকা শ্রবণ করিয়া সেই বীর নরপাতি বলিল, 
'হে যাদুবিদ্যাবদ, আম জানি উত্তর না দেওয়া পধস্ত তম আমার সময় 
নষ্ট কারবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছ। দৃঢ়চেত। না হইয়া কোন দুষ্কর কাধ 
যথাবাঁধ সম্পন্ন কঁরিলেই সাদ্ধলাভ করা যায় না। বিস্তু এই ব্যাপারে 
গুরু কর্তৃক প্রবুন্ধ হওয়া সত্তেও সেই আস্থরাঁচন্ত ব্রাহ্মণ যুবকের চিত্ত বিচলিত 
হইয়াছিল, সুতরাং সে মন্ত্রে (সাক্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তাহার 
গুরুও অপান্রে বিদ্যাদান কাঁরিয়। স্বয়ং 1সাদ্ধহার। হইয়াছিলেন।" 
ভূপাঁত এই কথা বাঁললে বার বেতাল অদৃশ্য হইয়া হ্বস্থানে গমন কাঁরল 
এবং নূপাতিও পূৃববৎ তাহাকে আনয়ন কারবার 'নামত্ত প্রন্থান কাঁরল। 
,(৭৬-৮৭ ) 
ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 
কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকৈর পণ্াবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৮৭ 
ক্লীমক শ্লোক সংখ্যা--১৬,৪২৫ ॥ 
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নরপাঁত ভ্লিবক্রমসেন পুনরায় শিংশপ। বৃক্ষ হইতে বেতালকে স্কন্ধোপ'রি স্থাপন- 
ক গমন করিলে বেতাল পুনবার তাহাকে বাঁলল, 'রাজন, শ্রবণ কর, তোমাকে 
একটি হদ্য কাহিনী বলিব £__ 


চৌরপুত্রের কাহিনী 


দেবপুরীর সমতুল বক্তোলক নামক নগরী আছে। তথায় ইন্দ্রের ন্যায় সূর্যপ্রভ 
নামক নরপাঁতি বাস করিত। সে বিঞুর ন্যায় পৃথবাঁকে ন্রাণ কাঁরয়া৷ বহুকাল 
স্বীয় ভুজোপার রক্ষা করিয়াছিল এবং সতত সকলের ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত 
রাহয়। তাহাঁদগের আনন্দ বদ্ধ'ন কাঁরত। সেই রাজার রাজত্বে শুধু ধূমসংযোগেই 
অশ্রু নির্গত হইত, 'বিরহাঁ প্রোমকগণের জীবন-মৃত্যু ঝতীত মৃত্যুর কোন কথাই 
হইত না এবং প্রহরীদিগের হস্তস্থিত দ্বর্ণদণ্ড ব্যতীত আর কোন প্রকার দণ্ই ছিল 
না। সর্বপ্রকার ধনেই সে বিশ্তশালী ছিল, কিন্তু তাহার একমান্র দুঃখ ছিল, যে 
বহু পত্তী থাক৷ স্তেও তাহার কোন পূ.ত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করে নাই । 
কাহনীর এই স্থলে বালতে হইবে যে মহানগরী তাগ্রালাপ্ততে তখন ধনী- 
শ্রেষ্ঠীদিগ হইতেও আঁধক বিত্তবান ধনপাল নামক বাঁণক তথায় বাস করিত। 
তাহার শাপদ্রষ্টা 'বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দর, ধনবতী নামী একমান্র কন্যা জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিল। সে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে বাঁণকের মৃত্যু হইল এবং ন:পতি তাহার 
সম্পান্ত রক্ষা কারতে উদাত না হওয়ায় বাঁণকের আত্মীয় ফাজন উহ। আত্মসাং 
কারল। তখন হিরণ্যবতী নাস্ী বাণকপত্রী সাবধানতাসহকারে গুপ্তভাবে রাক্ষিত 
স্বীয় ধন এবং অলঙ্কারাদ সহ নিশারভ্তে কন্যা ধনবতী সহ গোপনে গৃহ 
পারত্যাগপূর্ক স্বামীর আত্মীয়স্বজনদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভার্থে পলায়ন 
কারল । অন্তরের দুঃখ তমস৷ এবং বাহদেশের রজনীর অন্ধকার কন] 'বিহনে 
উর্দত হইবে মনে কাঁরয়া সে কন্যার হস্তাবলম্বনপূৰক আঁতকষ্টে নগরীর বাহদেশে 
আগমনকরতঃ অন্ধকারে পর্যটন করিতে করিতে দেখিতে ন৷ পাইয়া শূলে আরোপিত 
এক চৌরকে স্কন্ধদ্বারা আঘাত প্রদান কারল। সেই চৌর তখনও জীবত ছিল 
এবং হ্বন্ধঘর্ণজাঁনত আঘাতে তাহার যাতন৷। বার্ধত হইলে সে বাঁলয়৷ উঠিল, 
'হায়, হায়, আমার আহতঙ্ছানে কে লবণ ধর্ষণ কাঁরয়াছে 2 তৎক্ষণাৎ নাঁণকবধূ 
তাহাকে বালল, "তুম কে? সে প্রত্যুত্তর কারল, 'আমি চৌর্যাপরাধে ধৃত 
শূলারোপিত চৌর। ' নিতান্ত পাপাত্মা হওয়ায় আমার প্রাণবাযু এখনও বাহর্গত 
হয় নাই। ভদ্রে, আমাকে বলুন আপনি কে এবং এই প্রকারে কোথায় গমন 
করতেছেন 2 বাঁণকবধু এই কথ শ্রবণ করিয়া তাহার বৃত্তাস্ত বর্ণনা কাঁরলে 
পূরাদকের ইন্দুকেও উদ্ভাসিত কাঁরয়৷ তাহার মুখতিলক দৃক্টিগেচর 
হইল। ৫১--১৭) 
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তখন সমস্ত 'দিঙুমগুল আলোকিত হইলে চৌর বণিকদুহতা ধনবতীকে 
দোঁখয়া তাহার মাতাকে বাঁলল, 'আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর । আম তোমাকে 
সহস্র দ্বর্ণমুন্রা প্রদ্দান কারব । তোমার যুবতী কন্যাকে আমার ভাষার্পে প্রদান কর।, 
হিরণ্যবতী সহাস্যে তাহাকে বাঁলল, "তুমি উহাকে লইয়৷ কি কাঁরবে 2 তখন 
চৌর প্রত্যুত্তর করিল, 'আ'ম ত এখন মৃত বাঁললেই হয়। আম পুন্ুহীন। 
তুমি ত অবগত আছ যে অপন্রক ব্যান্তর পরলোকে সুখ লাভ হয় না। যাঁদ 
তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও তবে যে ব্যন্তই পিতা হউক ন৷ কেন ইহার 
ক্ষেত্রজপূন্ন আমার পুত্র বাঁলয়া িবোচত হইবে, এই শীনামন্তই আমি উহাকে 
চাঁহতোছি, আমার মনদ্কামনা সিদ্ধ কর।' বাঁণকের বিধবা পত্রী এই বাক্য শ্রবণ 
কাঁরয়া লোভবশতঃ স্বীকৃত হইয়৷ কোন স্থান হইতে বার আনয়নপৃব“ক চৌরের 
হস্তে অর্পণকরতঃ বাঁলল, 'আমি আমার অনুঢ়া কন্যাকে তোমার সাঁহত বিবাহ 
প্রদান কাঁরলাম |” 

তখন হিরণাবতীর কন্]াকে চৌর পৃবন্ত আদেশ প্রদানপৃবৰক বাঁণকের 'বিধবা- 
পত্রীকে বালল, 'এঁ বটবৃক্ষের অধোদেশ খননপূর্ক যে সুবর্ণ প্রাপ্ত হইবে তাহ। 
তুমি গ্রহণ করি১। আমার মৃত্যু হইলে আমার দেহ যথাবাধ দাহ'পৃবক 
আঁস্থরাশি কোনও তীর্থবারতে নিক্ষেপপৃবকি বক্লোলক নগরীতে তোমার কন্যা- 
সহ গমন কারও । তথায় ন্‌পাঁত সূর্ধপ্রভের রাজত্বে লোকেরা সুখে বাস করে। 
তুমিও তথায় 'িরুদ্ধেগে যথেচ্ছ বাস কাঁরতে সমর্থ হইবে এবং কেহ তোমাকে 
জালাতন করিবে না ॥' তৃষ্ার্ত চৌর এই কথা বাঁলয়া রমণী আনীত বারিপান- 
পৃবণক শৃূলারোপ ব্যথায় প্রাণত্যাগ কীরিল। €(১৮-২৭) 

অতঃপর বাঁণকবধূ বটতরুমূল হইতে হ্বর্ণ গ্রহণপূবক কন্যাসহ গোপনে স্বামীর 
কোন বন্ধুর গৃহে গমন কাঁরয়। চৌরের দেহ সংকার করাইল এবং তাহার আম্ছি- 
সকল কোনও তীর্থবারতে নক্ষেপ কাঁরয়া অন্যান্য আচার প;লন করিল । 
পরাঁদবস গুপ্তধন গ্রহণপূবক কন্যাসহ যাল্লাকরতঃ পন কাঁরতে করিতে ঝলক 
নগরীতে উপনীত হইয়। বসুদত্ত নামক জনৈক বাঁণকের নিকট হইতে একটি গৃহ 
ক্রয়করতঃ কন্যার সাহত তথায় বাস কারতে লাগল । 

তখন সেই নগরীতে 'বিফুদ্ধামী নামক এক গুরু বাস কারত । তাহার মনঃম্বামী 
নামক একটি সৌমাদর্শন 'দ্বিজ শিষ্য ছিল। উচ্চকুলজাত এবং উচ্চাশক্ষিত হওয়! 
সত্তেও সে যৌবনমদে মত্ত হইয়। হংসাবলী নানম্নী এক বারবানতার প্রাত প্রেম।সন্ত 
হইল । 'কস্তু সে পশত সুবর্ণ দীনার প্রার্থন৷ করিলে এ পরিমাণ মুদ্র। মনঃম্ক।মীর 
1নকট ন। থাকায় সে সতত বিষাদগ্রস্ত হইয়া! থাকত । 

একদা বাঁণকদু'হতা৷ ধনবতী হ্মঃশীষ হইতে মনঃচ্কামীর কৃশ অথচ সৌম্যর্প 
দর্শনপূর্বক তাহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়। চোর ছ্'মীর আদেশ স্মাতপথে 
উদিত হওয়ায় কৌশলে নাতিদূরস্থ মাতাকে বাঁলল, 'মাতঃ, এ ব্রাহ্মণ যুবার সমস্ত 
-জগৎ-নেতব্ধী অমৃতোপম রূপ নিরীক্ষণ কর।' বাঁণকবধ্‌ উহ শ্রবণ কারয়। 
বুঝতে পারিল যে তাহার কন্য৷ এ ব্রাহ্মণ যুবকের প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়াছে এবং 


৯ 
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মনে মনে চিন্ত। কারতে লাগল, “আমার কন্যাকে পাতির আদেশে ক্ষেত 
পূন্নের নামত কোনও পুরুষকে নির্বাচিত কারতে হইবে । সুতরাং এই যুবককে 
নিমস্ত্রণ কর। হউক না কেন। এইর্প চিস্ত। কাঁরয়৷ সে জনৈক চেটিকাকে কন্যার 
নামত্ত এ দ্বিজ যুবককে আনয়ন কাঁরতে প্রেরণ করিল ॥ 

চেটিকা গমনপূুববক একান্তে স্বামনীর ইচ্ছ। এ ব্রাহ্মণের নিকট প্রকাশ করিলে 
এ ব্যসনাসন্ত দ্বিজ যুবক তাহাকে বাঁলল, 'হংসাবলীর 'নামস্ত আমাকে পণশত 
সুবর্ণ দীনার প্রদান কারলে আম এক রজনীর 'নামন্ত তথায় গমন কাঁরব।, 
চেটিকাকে এই কথা বললে সে বাণকবধূর 'নিকট এঁ বা। নিবেদন কাঁরল এবং 
বাণকবধ্‌ তাহার হস্তে ব্রা্মণ যুবকের নামত্ত এ পারমাণ মুদ্র। প্রেরণ করিল। 
মনঃম্বামী এ সুবর্ণ মুগ্র। প্রাপ্ত হইয়া চেটিকার সাঁহত তাহার নিকট প্রেরিত বাণকবধূ- 
দ্রুহতা ধনবতীর কক্ষে প্রবেশকরতঃ চন্দ্রাকরণ দর্শনে চকোরীর ন্যায় হ্ৃষ্ট হইয়। 
ভুবনরজ্ কান্তাকে দর্শন কাঁরয়া প্রীত হইল এবং তাহার সাহত এক রজনী 
সন্তোগলীলায় আতিবাহিত করিয়া পরাঁদবস প্রাতঃকালে গোপনে যেথা হইতে 
আগমন কাঁরয়াছিল তথায় প্রত্যাবঙন কাঁরল । (২৮--5৬ ) 

বাঁণকদুহতা ধনবতী তৎকর্তৃক গভবতী হইয়া কালক্রমে একটি শুভলক্ষণযুন্ত 
পুতসম্তান প্রসব কারল । পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় সে ও তাহার মাতা 
আতিশর হষ্ট হইল । এক রজনীতে শিব তাহাঁপগকে স্বরে দর্শন দান 
কারয়া আদেশ কারলেন, “এই শিশুকে লইয়া নৃপাত সূর্পপ্রভের সিহদ্ধারে 
সহস্র সুবর্ণ ঘুদ্রাসহ উষাকালে রাখিয়া আসবে । এইর্প করিলে মঙ্গল 
হইবে । বাঁণকবধ্‌ এবং বণিকসুতা শিবের এই আদেশ .প্রাপ্ত হইয়। জাগ্রত 
হইয়া পরস্পরকে স্বপ্নের কথা বালিল এবং দেবতার উপর আম্থা দ্থাপনপৃবক 
শিশু এবং সুবণ মুদ্রা গ্রহণ কাঁরয়। নৃপাত সূষপ্রভের সিংহদ্ধারে নাস্ত করল । 

এদকে পুরুলোভাতুর নৃপাতি সূর্যপ্রভকে শঞ্কু স্বপ্নে আদেশ কারলেন, 
রাজন, গান্রোখান কর। তোমার প্রামাদের সিংহদ্বারে কোন ব্যাস্ত একটি সুন্দর 
শিশু স্বর্ণ সহ মণ্টোপরি স্থাপন করিয়াছে । উহাকে গ্রহণ কর | শঞ্তু নৃপাতিকে 
এই আদেশ কাঁরলে সে প্রাতঃকালে জাগ্রত হইল এবং তম্মৃহতে তথায় 
প্রাতহারীগণ আগমনপ্বক একই কথা বাঁললে নপাঁত স্বয়ং তথায় গমন কাঁরয়। 
দ্বারদেশে প্রভূত হ্বর্ণরাশি সহ সেই শিশুকে দোখতে পাইল । শিশুটি শুওলক্ষণযুক্ত 
[ছল । তাহার হস্ত ও পদরেথায় ছত, ধ্বজ এবং অন্যান) চিহাদ দৃষ্টে সে বাল, 
শশব আমাকে উপযুস্ত পুত্র প্রদান কারয়াছেন"_-এবং স্ব্পং তাহাকে ক্রোড়ে 
কাঁরয়। প্রাসাদে প্রবেশ কারল । সে মহোৎসবের আয়োজনপূর্বক এত পাঁরমাণ 
অসংখ্য ধনদ্বান কাঁরল যে, 'দরিপ্র' শব্দটির আর কোনও অর্থ রাহল না। 
ভূপাঁত সূর্ধপ্রভ দ্বাদশ দিবস গাঁত-নত্য-বাদ্যাঁদতে আঁতবাহিত কারয়। পুণের 
চন্দ্রপ্রভ নামকরণ কাঁরল । 

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপ্রভ দেহে এবং গুণে বার্ধত হইয়া আশ্রতাঁদগের আনন্দ 
উৎপাদন করিল। কালক্রমে বর়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ সে ভূভারবহনে সমর্থ হইল এবং 
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শোধে, ওঁার্ষে, বিদ্যায় এবং অন্যান্য গুণরাশিন্বার। প্রজাবর্গের হদয় জয় কারল । 
পিত। নৃপাঁত সূর্ষপ্রভ তাহাকে এ সমস্ত সদগুণে ভূষিত দেখিয়। তাহাকে রাজে]র 
উত্তরাধিকারীরূপে নিষুস্ত কারল এবং জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়া বাদ্ধক্যবশতঃ 
বারাণপীতে প্রস্থান কারল । যখন তাহার নীতাবদ্‌ পুত্র পৃথিবীতে রাজত্ব করিতোঁছিল 
তখন তীব্র তপশ্চধ। দ্বারা সে বারাণসীতে প্রাণত্যাগ কারল । (৪৭--৬২) 

ধার্মক রাজা চন্দ্রপ্রভ পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকাদ্বত হইয়া যথাবিধি 
ক্রয় সমাপনান্তে মন্ত্রীদগকে বলিল, শপতুধণ আম কি প্রকারে পারশোধ 
কারব ? যাহ। হউক একটি কার্য আমি স্বহস্তে সম্পাদন করিব। তাহার 
আস্ছি বহন কারয়। গঙ্গাতে বিসর্জন দিব এবং গয়াতে 'নাঁখল পৃবপুরুষাঁদগের পিগুদান 
কারয়।৷ পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন কারব ।' নুপতির এই বাকা 
গ্রবণ কারয়া মান্ত্রগণ বাঁলল, “মহারাজ ! নংপাঁতর স্বয়ং এই কাধ করা উচত 
শহে। রাজ্যের বহু ছিদ্রু আছে, সুতরাং উহা সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায় 
না। পিতখণ অনা কাহারও সহায়তায় পারশোধ কাঁরতে হইবে । গ্বীয় 
কতবাকম" ব্যতীত তীর্থ দর্শনে আপনার কি প্রয়োজন 2 সুরক্ষিত ন:পাঁতগণের 
বহু বপদসঙ্কুল তীর্থ দর্শনে গমন করা উচত নহে ।” মন্ত্রীদগের এই ব্চন 
শ্রবণ কারয়া নৃপাত চন্দ্রপ্রভ প্রত্যুন্তর কাঁরল, 'সন্দেহ এবং 'দ্বধার নিরসন 
হউক | যুবাবন্থায় ক্ষমতা থাকার সময়েই আম পিতার নিমিত্ত তীর্ঘদর্শনে 
ধাহর্গত হইব। কি জানি পরে কি হইবে। দেহ মুহুূর্তমান্রেই বিনষ্ট হয়। 
আমার প্রত্যাবর্তন পধস্ত তোমার রাজ্য রক্ষা কারবে | রাজার এই সঙ্ক্প 
শ্রবণ করিয়া মান্ত্রবর্গ তুফীভাব অবলম্বন কাঁরল। নুপাতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত 
হইতে লাগল । অতঃপর শুভাঁদনে র্লানাস্তে আগ্রতে আহত প্রদানপ্‌বক 
ব্রা্মণাদগকে পূজা ও দান কাঁরয়া রথে শান্ত অশ্ব সংযোজনকরতঃ রথারোহণ- 
পৃবক তাপসের বেশে রাজা তীর্থযান্রা কারল । সামস্ত রাজগণ, রাজপ.শুগণ, 
পোৌরজন এবং জনপদবাসিগণ সীমান্ত পযন্ত তাহার সাহত গমন কাঁরলে 
রাজা আতকষ্টে আনচ্ছুক তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইতে সক্ষম হইল । এই 
প্রকারে রাজ্যভার মন্ত্রীদগের উপর অর্পণকরতঃ রথে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুরোহিতকে 
গ্রহণপূর্কক নূপাঁত তীর্ঘযাত। কারল। নানাপ্রকার বেশভুষা দর্শন কাঁরিয়।, 
নানাপ্রকার ভাষা শ্রবণ কাঁরয়া, নানাপ্রকার দেশের ভিতর দিয় গমন কাঁরতে 
কারতে সে কালক্রমে গঙ্গাতীরে উপনীত হইল । জলকলোলপংস্তিসমূহ যেন 
মর/বাসীগণের স্বর্গে আরোহণ কারবার সোপানাবলী বাঁলয়া মনে হইল এবং 
তাহার দৃষ্টি সেইদকে আকৃষ্ট হইল । হমবং হইতে উীতত এবং গণ ও দিব্য 
খাষ দ্বারা পৃজত উহারা যেন ক্রাড়াচ্ছলে আম্বকাদেবীর ন্যায় শিবের 
কুস্তল আকর্ষণ কারতেছিল । রথ হইতে অবতরণপূব্ক রাজা নর্দীতে শ্লান 
সমাপনান্তে নৃপাঁত সূর্ধপ্রভের আম্ছুরাশি যথাবাধ গঙ্গাতে নিক্ষেপ কাঁরল। 
€৬৩--৭৯) 

শ্রাদ্ধ ও দান সমাপনাস্তে সে রথে আরোহণপূর্বক যান্ত। কারয়া গঙ্গাযমুনার 


২২৮ কথাসারৎসাগর 


সঙ্গমন্থছল খাঁষপাঁজত প্রয়াগে উপনীত হইল । আগ্রাশখা এবং হোমহবির 
ধূমীশখা যেমন একত্রে মিলিত হয়, গঙ্গা এবং যমুনাও তথায় তদ্বং মানবের 
কলযাণার্থ মিলত হইয়াছে । তথায় ভূপাঁত চন্দ্রপ্রভ উপবাসকরতঃ প্লান, দান, 
শ্রাদ্ধ ইত্যাঁদ নানাপ্রকার ধর্মকার্ষয সমাপনান্তে বারাণসীতে গমন কাঁরল । তথায় 
মন্দিরসমূহ হইতে বাত্যান্দোলিত চীনাংশ?কসমূহ যেন দূর হইতে বাঁলতোছল, 
“মোক্ষলাভার্থ হেথায় আগমন কর।' তথায় সে 'দবসন্রয় উপবাস কারিয়৷ এবং 
নিজোচিত ভোগদ্বার শিবা্চনাপুবক গয়ার দিকে যাত্রা কারল। অরণ/সমূহের 
ভিতর দিয়া গমন কারবার কালে ফলভারাবনত বৃক্ষসমূহ এবং মধুর গুঞ্জনকারা 
পক্ষিসমূহ তাহাকে প্রশংসা করিয়। প্রাত পদক্ষেপে যেন তাহার সম্মুখে নত 
হইতৌোছল এবং বাতাসে 'বাক্ষপ্ত বন্য পৃম্পরাশি যেন তাহাকে অ্ন। কারতোঁছিল। 
এই প্রকারে অরণ্াপ্রদেশ আঁতক্রমান্তে সে পৃত গয়াশিবে উপনীত হইল । 
তথায় বথাবাধ শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণাদগ্রকে প্রচুর দান কাঁরয়৷ সে ধম্মারণ্োে 
প্রবেশ করিল । যখন গয়াকুপে পিতার জন্য পিওদান করিতেছিল তখন তাহা 
গ্রহণ কারবার নামন্ত তিনটি মনুষ্য-হস্ত উাথত হইল । ইহা দর্শন কারয়। 
নৃপাঁতি বিহ্বল চিত্তে স্বীয় বিপ্রাদগকে শুধাইল, “ইহার অর্থ কি2ঃ আমি কোন 
হস্তে পিগুদান কারব ?' তাহার। তাহাকে বলিল, রাজন, যাহার হস্তে লোৌহময় 
শঙ্কু দেখা যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই কোন চৌরের হইবে, 'দ্বতীয় শনসূত্রজাল- 
ধৃত হস্ত কোনও ব্রাহ্মণের এবং শৃভলক্ষণযুস্ত অন্ুরীয়কধারী তৃতীয় হস্ত কোন 
ন:পতির হইবে । সুতরাং কাহার হস্তে যে পিওদান কারতে হইবে অথব৷ 
ইহার যে কি অর্থ আমর বাঁলতে পারিব না।” 'দ্বিজরা ন:প্রাতিকে এইকথ।! 
বাললে সে কিছুই 'শ্থির'কারতে পাঁরিল না। (৮০--৯২) 

নৃপাতর গ্কক্ষোপারচ্ছ বেতাল এই 'বাঁচন্র কাহনী নিবেদনপ্‌বক রাজা ভ্রিবিক্রম- 
সেনকে বাঁলল, 'রাজন-, এখন আমাকে বল কাহার হস্তে পিওদান করা উচিত £ 
আমার পৃবকথত সর্ত কিন্তু এখনও বলবৎ আছে।” ন্যায়াবদ নৃপাঁতি 
ত্রাবক্রমসেন বেতালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ মৌন ভঙ্গপ্‌ব“ক প্রত্যন্তর কাঁরল, 
এই [গড এ চৌরের হস্তেই প্রদান করা উচিত ছিল। কারণ নপাত চন্দ্রপ্রভ 
উহার ক্ষেত্র পূত্র, অন্য দুই ব্যান্তর কাহারও পত্র নহে । যাঁদও দ্বিজজ উহাকে 
উৎপাদন কারয়াছল তথাপি তাহাকে চন্দ্রপ্রভের পিত। বল যায় না, কারণ 
সেই দ্বিজ এক রজনীর নামন্ত মুদ্রার পাঁরবর্তে আত্মাবিক্রয় কাঁরয়াছিল । নুপাত 
সূর্ঘপ্রভ যাঁদ ধন গ্রহণ না কারত, তবে উহার সংগ্কারাদি সম্পন্ন করিয়াছিল 
এবং উহাকে ল৷/লনপালন কারয়াছিল বাঁলয়া চন্দ্রপ্রভ উহার পুত্র হইতে 
পারত । কারণ $শশুর মন্তকের নিকট মণ্টোপাঁর যে মুদ্রা নাস্ত কর! হইয়াছল 
তাহা লালনপালনাদর নামত্ত মৃল্যদ্বর্প নপাঁতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল । অতএব 
চন্দ্রপ্রভের মাতাকে চৌরের হস্তে বার প্রদানপূবক সম্প্রদান কর৷ হইয়াছিল 
বালয়া সমস্ত ধনই তাহার ছিল এবং তাহার আদেশই চন্দ্রপ্রভ উহার ক্ষেতজপুত 
হওয়ায় আমার মতে চোরের হস্তেই পিশগুদান কর উচিত ছিল ।, 


ষড়বিংশ তরঙ্গ ২২১৯ 


ভূপাত এই কথা বলিলে বেতাল তাহার স্কদ্ধ হইতে অবতরণপূব'ক শৃদ্থানে 
প্রচ্থান করিলে ন্‌পাঁত ভ্রিবিক্রমসেন তাহাকে পুনরায় আনয়ন কারবার 'নামত্ত তাহার 
পশ্চাদনুসরণ কারল । (৯৩--১০২) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট 'বিরাঁচত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের ষড়বিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখা।--১০২ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৬, ৫২৭ । 


সপ্তবিংশ ঘর 
বিংশ বেতাল 


অতঃপর নপাতি ভ্রিবিক্রমসেন শিংশপ। তরু হইতে বেত!লকে ছ্ন্ধোপার গ্রহণ 
কারয়া পুনরায় মৌনী অবস্থায় যাল্লা কারল। বেতাল তাহার দ্বন্ধ হইতে ঝবৃলল, 
'রাজন্‌, তোমার এই আবিরত চেষ্টার অর্থ কি? রজনীর সুখভোগ কর। এ 
কুভিক্ষুর নিকট আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে কেন? অবশ্য তাঁম 
যাঁদ ইহা কারতে কৃতসংকষ্প হইয়া থাক তবে তোমাকে যে কাহনী বলিব, 
শ্রবণ কর-_ 


নৃপতির প্রাণরক্ষার্থ প্রাণদাতা ছিজ বালকের কাহিনী 


সার্থকনাম! চিন্রকুট নামক একটি নগরী আছে। তথায় বর্ণভেদ বাবস্থা 
সীমারেখা আতক্রম কর। হয় নাই। ন:পাতচ্‌ড়ামাণ চন্দ্রাবলোক নামক নর- 
পাত তথায় বাস কাঁরত। তাহার অনুগতদের নেনে সে অমতধারা বধণ 
কাঁরত। বিচক্ষণ ব্যান্তরা তাহাকে শোর গল্পবন্ধন স্তন্ত, ত্যাগের উৎস এবং 
রূপের বিলাসকক্ষ বিয়া বর্ণনা কাঁরত। সেই যুবক নূপাঁতর হৃদয়ে একমত 
দারুণ দুঃখ ছিল যে, সমস্ত প্রকার সন্তোগ সত্তেও সে নিজের উপযুক্ত ভাষ! 
প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 

শোক 'বস্মৃত হইবার নিমিত্ত অশ্বারোহী অনুচরসহ রাজ। একদা মহারূণো 
মগয়ার্থ গমন কারল। ধূন্রাকাশ হইতে রাঁবকরে অঙ্গকার যেরুপ বিলুপ্ত হয় 
নূপাতও অনবরত শরবর্ষণে বন্যশৃকরপালকে তদৃপ ছিন্ন কারয়াছিল । শোধে 
অঙ্জ্জনকেও আতিক্রম কারয়৷ পাত কেশরধারী সমরদুমণ্দ সিংহাদগকে সে শর- 
শয্যার শাফত করিয়াছিল । ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী সে ক্উ্রকঠিন জান্তোলিপ্রহারে 
পর্বতপ্রমাণ শরভদিগের পক্ষচ্ছেদন কাঁরয়াছিল । ম:গয়ার উৎসাহে উদ্দীপত 
হইয়া সে একাকী বনের অস্তঃস্থলে প্রবেশ কারবার 'নামন্ত ঘোটকের পাশ্বদেশে 
তীব্র আঘাত প্রদান করিলে ঘোটক সেই আঘাতে এবং কশাঘাতে প্রত্লভাবে 
উত্তোজজত হইয়া উচ্চ ভূমি জ্ঞান না করিয়৷ বায়ু অপেক্ষাও প্রবলবেগে ধানিত 
হইয়। এক মুহূর্তে দশ যোজন পথ আতিক্রমকরতঃ হীন্দ্িয়বন্ত রুদ্ধ অবস্থায় 
রাজাকে মোহত করিয়া বনাস্তরে আনয়ন কারয়াছিল। অশ্ব সেখানে গাতিরোধ 
করিলে দিকৃদ্রান্ত নপাত ক্রাস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কাঁরতে নিকটেই 
একটি বিস্তীর্ণ সরোবর অবলোকন করিল। উহার গদ্নসমূহ তাহার দিকে নত 
হইয়া এবং বায়ু দ্বারা পুনরায় উখথত হইয়। যেন হস্ত দ্বারা তাহাকে আগমন 
কারবার 'নামন্ত আহ্রান"'কাঁরতেছিল । অতএব সে সরোবর সমীপে আগমনপূরক 
ঘোটকের 'ভ্রন অপসারণকরতঃ উহাকে মুস্ত কাঁরয়া রন করাইয়া এবং জলপান 
করাইয়া একটি বৃক্ষের ছায়ায় উহাকে বঙ্ধনকরতঃ প্রচুর পারমাণে তৃণ প্রদান 
কাঁরল । (১-১৭) স্বয়ং প্লান ও জলপান কাঁরয়। ক্লাম্ত অপনোদন কারয়। 


সপ্তাবংশ তরঙ্গ ২৩১ 


সে সরোবরের রমণীয় পাঁরবেশে ইতস্ততঃ দৃক্টিনিক্ষেপকরতঃ একস্ছানে অশোক- 
তরুমূলে সখাঁসহ এক আতশয় সুন্দরী মুনিকন]ার দর্শন লাভ করিল। সে 
পুস্পমাল্যে সীজ্ভ্রতা ছিল এবং বন্ধল পরিচ্ছদে তাহার অপর্প শোভ৷ হইয়া- 
ছিল। খাঁষাঁদগের ন্যায় জটাজ্‌টে তাহার কেশপাশ আবদ্ধ থাকায় তাহাকে 
অতীব মনোরম দেখাইতোছিল। পুস্পধশ্বার শরে আহত হইবার মত অবস্থা 
হওয়ায় নৃপাঁতি মনে মনে চিন্তা কারতে লাগিল, 'ইনি কে? হান কি 
সরোবরে র্লানার্থিনী সাঁব্তী অথবা শিবের অজ্কচুতা গোরীদেবী যিনি পুনরায় 
তপশ্চযার 'নামন্ত আগমন করিয়াছেন ঃ অথবা ইনি ক চন্দ্রের কান্ত, 'দিবা- 
ভাগে চন্দ্র অস্তামত হওয়ায় যান ব্রতপালনার্থ আগত হইয়াছেন 2 বরং ধারে 
ধীরে ইহার নিকট গমনপূব্ক জানিয়। লওয়া যাউক । মনে মনে এইর্‌প 
আলোচনা করিয়া ভূপাত মুননকন্যার নিকটে গমন কাঁরল। 

তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মুনিকন্যা তাহার সৌন্দষে মুগ্ধ হইল এবং 
যে মালা সে পূর্ব হইতেই রচন। কাঁরতোছিল তাহা তাহার হস্তে শিথিল 
হইল । সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগল, 'ইনি কে ? এই অরণ্যে কেন আগমন 
করিয়াছেন 2 চকশ নিদ্ধ অথবা বিদ্যাধর কি? সত্য কথ বালতে গেলে 
সমস্ত ভূবন উহার রূপে মোহিত হইবে ।* তাহার মনে এইর্‌প চিন্তা উদিত 
হইলে সে গান্রোথানপূৰক তাহার দিকে তিক দৃষ্টিপাত করিয়। সলজ্ভব্বে গমন 
কাঁরতে উদ্যত হইল । কিন্তু তাহার চরণদ্বয়ের গতিশাস্ত যেন লুপ্ত হইয়াছিল । 

ভদ্র নাগারক নৃপাঁত তাহার সমীপে আগমন কাঁরয়৷ খাঁলল, 'সুন্দার দূর হইতে 
আগত বান্তকে প্রথমবার দর্শনেই যে সম্বধন। কারবে আম তাহা আশ। কার 
নাই। তোমার দর্শনলাভ ব্যতীত আম আর কোন ফলের আকাঙ্ক। কার না। 
কন্তবু আমাকে দর্শনমান্ই যে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছ আশ্রমজীবনের 
সাহত হহার কি সামঞ্জস্য থাকতে পারে 2 নৃপাত এই কথা বাঁললে মুনি- 
কন্যার [বিচক্ষণ সী তথায় উপাঁবষ্ট হইয়। রাজাকে আপ্যায়ন করিল। 
(১৮-২৯) 

তখন উৎসুক রাজা সপ্রণয়ে তাহাকে জিজ্ঞাস কাঁরল, “ভদ্রে, তোমার এই 
সর্থী কোন্‌ বংশ উজ্জল কাঁরয়াছেন 2 কণে সুধাবধাঁ অক্ষরসংযুন্ত উহার নাম 
কিঃ উন উহার পুস্পসুকুমার দেহকে আশ্রমজ্রনোচিত আবরণ দ্বারা এই 
বিজনে কেন পাঁড়ত কাঁরতেছেন 7 নৃপাঁতির এই বাক্য শ্রবণ কারয়া সখা 
প্রত্যন্তর কাঁরল, 'ইনি মহ'ধষি বণ্ধমুনর মেনকাস্গ্রব। দুঁহতা, এই আশ্রমেই 
পালতা হইতেছেন । ইহার নাম ইন্দীবরপ্রভা । ইনি পিতার অনুমাত গ্রহণ- 
প্ৰক এই সরোবরে প্লান কাঁরতে আগমন করিয়াছেন এবং এইস্থান হইতে নাতি- 
দূরে ইহার পিতার আশ্রম অবান্ছুত 1" 

সে রাজাকে এই কথ! বাঁললে রাজা হ্টাচত্তে ঘোটকারোহণে কণ্বদহতার 
পাণিপ্রার্থন। কারবার নিমিত্ত কণ্ধমুনির আশ্রমে যাত্রা কাঁরল । অশ্বটিকে বাহরে 
রাখিয়া সে সাঁবনয়ে পাদপসান্নভ জটাজউবন্ধলধারী মুীনগণ অধ্যুষিত আশ্রমে 


২৩২ কথাসারংসাগর 


প্রবেশ করিল । সে দোঁথতে পাইল যে তাহাদের মধ্যে গ্রহগণ দ্বারা বেঝ্টিত 
চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল নেত্রশালী কথমুনি ধাঁষগণকর্তৃক পারবৃত হইয়া বিরাজ 
কারতেছেন । সে তাহার নিকট গমনপূর্বক তাহার পাদবন্দন৷ কাঁরলে বিচক্ষণ কথ্ধমুনি 
আতাঁথসৎকার দ্বারা তাহার শ্রাস্ত অপনোদনকরতঃ এই কথ! বালতে 
বিলম্ব কারিলেন না, “বস চন্দ্রালোক, তোমাকে যে সদুপদেশ দান কারতে 
প্রবৃস্ত হইতোছ তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তুমি অবগত আছ এই 
জগতে সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে এই অসহায় মৃগদদগকে তুমি 
অকারণে কেন হত্যা কারতেছ 2 শাঁঞ্কতজনের রক্ষার্থ [বিধাতা ক্ষতিয়ের অস্ত্র 
নির্মাণ কাঁরয়াছেন। ধর্মপথে থাঁকয়া তোমার প্রজাঁদগকে শাসন কর। 
শনুবর্গকে কণ্টকের ন্যায় সমূলে উৎপাটিত কর এবং অশ্বগজাঁদগকে সমরার্থ 
প্রস্তুত করিয়। চণ্চল৷ লক্ষ্মীর দান রক্ষা কর। রাজ্যসুখ সম্তোগ কর, দান কর 
এবং সমস্ত জগতে তোমার যশোরাশি বকীর্ণ কর। কিন্তু হিংস্র কৃতান্ত- 
ক্লীড়া এই মৃগয়াব্সন ত্যাগ কর। হস্ত এবং বধ্য উভয়েই যাহাতে তূল্যর্প 
অব্যবাস্থত চিত্ত হয় সেই অনর্থ মৃগয়াব্যসনের কি প্রয়োজন 2 পাওুরাজার 
ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা কি তম অবগত নহ 2 (৩০-৪৩) 

বাদ্ধমান নৃপাঁত চন্দ্রাবলোক ইহা শ্রবণ কারয়া কথ্ধমুনর উপদেশ গ্রহণ- 
করতঃ তাহাকে প্রতুযুন্তরে বালল, 'ভগবন, আপানি আমাকে উপদেশ প্রদান 
কারয়া অতিশয় অনুগৃহদত কাঁরয়াছেন। আম ময় পারত্যাগ কারলাম । এখন 
হইতে প্রাণবগ নিঃশঙ্কাচত্তে বাস করুক ।” কন্বমুন এই কথা শ্রবণ কারিয়া 
বাঁললেন, প্রাণীদিগকে অভয় প্রদান করাতে আম তোমার প্রতি প্রীত" হইয়াছ। 
তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থন। কর।” মুনি এই কথা বালে কালজ্ঞ নৃপাতি 
তাহাকে বাল, “আমার প্রাত যাঁদ তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনার দুঁহত৷ 
ইন্দীবরপ্রভাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন ॥” ভূপাতি এই প্রকার অনুরোধ 
কারলে উপযুন্ত ভাষা অগ্সরাগর্ভজাত৷ ল্লানাস্তে সদ্যসমাগতা কন্যাকে কথ্ধমুন নৃপাতর 
হস্তে অর্পণ কারলেন। মুনিপরীগণ ইন্দীবরপ্রভাকে সাঁজ্জত কাঁরলে উদ্বাহক্রিয়া 
যথাবিধ সম্পাদত হইল এবং ভূপাত চন্দ্রালোক স্বীয় অশ্বারোহণপৃবক 
সভার্ষা তথা হইতে আচরে যাত্রা কারল । তাপসবৃন্দ সাশ্রুনয়নে আশ্রমসীম। পধস্ত 
উহাদের পশ্চাদনুসরণ কাঁরল। সে যখন গমন কাঁরতেছিল তখন দিবসের কম" 
দাঘচ্ছায়ী হওয়ায় ক্লাস্ত দিবাকর অস্তাচলাশখরে উপবেশন কারল । যথাসময়ে 
মুগ্রনরনা। আভসারিকা রজনী অনুরাগপ্রাবিত। হইয়৷ তমোশাল বস্ত্র পারধানপৃর্বক 
আবির্ভতা হইল । €(৪৪--&২) 

সেই মুহূর্তে নরপাণ্ত পাঁথমধ্যে সঙ্জনহদয়ের ন্যায় সৃচ্ছ বারিপূর্ণ তড়াগ- 
তীরে একটি অশ্ব বৃক্ষ দোঁখতে পাইয়৷ এস্থান ঘনশাথাপন্রছায়ায় আচ্ছাদিত 
এবং শাদ্বল শ্যামল দৃষ্টে তথায় রজনী আঁতবাহত কাঁরতে মনচ্ছ কারল। অশ্ব 
হইতে অবতরণপূর্কক সে উহাকে তৃণজল প্রদান করিয়৷ বার পানাস্তে স্বর়ং 
মন্দ বাতাসে দেহ শীতল কাঁরয়৷ বাপী তীরে "বিশ্রাম কারল এবং অনস্তর মুনি- 


সপ্তাবিংশ তরঙ্গ ২৩৩ 


কন্যাসহ বৃক্ষতলে পুস্পশয্যায় শায়ত হইল । তৎকালে অন্ধকার অপসৃতকরতঃ 
চন্্র উদিত হইয়া উল্তাসত পূর্বাদগবধূকে গ্রহণ কাঁরয়া তাহাকে চুম্বন করিল । 
গগনের সকল 'দক হইতে অন্ধকার অপসারিত হইয়। চন্দ্রাকরণে আলাঙ্গত 
এবং আলোকিত হইল, সুতরাং কাহারও কিছু আর গবৰ কারবার রাঁহল না । 
লতাগুলাচ্ছাদত তরুমূলে ইন্দুরাশ্ম প্রবেশ কারলে মনে হইল যেন তথায় বহু 
রযর্দীপ ঝলমল কারতেছে। রাজা ইন্দীবরপ্রভাকে আলিঙ্গন করিল এবং সোং- 
কণ্ঠে নবসংগম সম্ভোগ কাঁরতে লাগল। নীবিবন্ধ উন্মোচনপৃৰক তাহার লঙ্জ। 
নিবারণ করল । দশনন্বারা তাহার মুগ্ধ অধর দংশন কারল। যৌবনোদ্ধত কুচ- 
যুগ নখন্ধারা ক্ষত করিয়া উত্তম রহ্রসম্বীলত নবমালকা রচন। কাঁরল এবং 
মুহুরুহ্ঃ মুখ, কপোলদ্বয় এবং নয়নযুগল চুম্বন কাঁরতে লাগিল । মনে হইল যেন 
সে অমৃতনিঝণরণী হইতে লাবণ্যসুধা পান কাঁরতেছে । এই প্রকারে কাস্তার 
সাঁহত নিধুবনক্রীড়া সন্তোগ কাঁরয়। সেই রজনী যেন আঁচরেই আতবাহিত 
হইল । €(&৩--৬৪) 

পরদিন প্রাতঃকালে নূপাঁত গাত্রোথানপূৰক আহিক সমাপনান্তে স্বায় সৈন্য- 
বাহনীর সহত মিলিত হইবার নিমিত্ত পত্ীর সাহত যাত্রা কারল। অতঃপর 
রজনীতে কমলসমূহের কপোল হইতে সৌন্দর্য অপহরণকারী দীপ্তিম্নান চন্দ্র ভীত 
হইয়া পশ্চমাচলের গহ্বরে ল-ক্কায়িত হইলে ক্োধারন্ত রাঁব প্রসারিত করে বক্র 
খড়া উাঁথতপ্ৰক উহাকে যেন হত্যা কারতে উদ্যত হইল । তন্মৃহূর্ভে কজ্জল 
শ্যামল, বিদ্যীপঙ্গল কেশপাশ সমান্থত কাল মেঘসম একটি ব্রহ্মরাক্ষন অকস্মাং 
তথায় উপাস্থত হইল । অন্রন্বারা সে মালা রচন। করিয়াছিল। নর ললাটের 
মাংস চবন করিতে কাঁরতে সে নরকপাল হইতে রুধির পান কাঁরতেছিল ৷ 
করালদংঘ্ট: সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ক্রোধে আগ্র বমন কাঁরতে কাঁরতে অষ্রহাস্য- 
সহকারে নৃপাতিকে ভংসন। কাঁরয়া বলিতে লাগিল, “রে পাপা, ভ নয়া রাখিস 
আমি জ/লমুখ নামক ব্রক্গরাক্ষস, দেবতারাও আমার এই আবাস "হুল, অশ্বথ- 
বৃক্ষের নিকট আগমন করে না. কিন্তু তুই ইহা আঁধকার কানয়া পত্রীর সাহত 
সন্তোগ কাঁরয়াছস। আম এখন আমার নৈশ আঁভযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়াছ, এখন তোর আঁবনয়ের ফল ভোগ কর। আমি তোর কামাবমোহিত 
হৃদয় উৎপাটন কারিয়। ভক্ষণ কাঁরব এবং তোর বুধির পান করিব ।' (৬৫--৭৩) 

নৃপাঁতি এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া এবং পত্বীকে ভীতা দোঁখয়। ব্রহ্ষ- 
রাস অবধ) জ্ঞাত থাকায় সভয়ে এবং সাঁবনয়ে তাহাকে বাঁলল, 'অজ্ঞাতে 
তোমার নিকট যে অপরাধ কাঁরয়াছি তাহা ক্ষমা কর। তোমা শরণাথাঁ হইয়া 
তোমার আশ্রমে আগমন কারয়াছি। একটি পুরুষ আনয়নপ্ব্ক আম “তোমার 
ক্ষুধা তৃপ্ত কারব; শান্ত হইয়া ক্লোধ পাঁরত্যাগগ ক৭।" ব্রহ্গরাক্ষস নৃপাঁতর বাক্য 
শ্রবণপূর্বক শাস্ত হইয়া মনে মনে বাঁলল, “বেশ, তাহাই হইবে” এবং 'ভুপাঁতকে 
বালল, 'আমাকে যে অবমানন৷ কাঁরয়াছু এই সর্ভে তাহা ক্ষমা কাঁরতে পার । 
সপ্তবর্যায় এমন একটি প্রাজ্জ এবং উদারচেত। ব্রা্মণবালক আনয়ন কারবে যে 
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তোমার নিামন্ত আত্মোঘসগ* কারবে । তাহার িতামাত। তাহাকে ভূতলে 
নিক্ষেপকরতঃ বলিদানকালে তাহার হস্ত এবং পদ ধৃত কারবে। এইর্প পুরুষ 
প্রাপ্ত হইলে তাহকে এক খঙ্জাঘাতে হত কারয়৷ তুমি অদা হইতে সপ্তম 
দিবসাস্তরে তাহাকে আমার ানকট উৎসগ্গ কারিবে। এই সর্ত যাঁদ পালন কর 
তবে উত্তম কাধ করা হইবে, নতুবা মুহূর্ত মধ্যে আম তোমাকে সপারিবারে 
বধ কারব ।* এই কথ শ্রবণ কারয়৷ নরপাত সভয়ে সম্মত হইল এবং ব্রঙ্গরাক্ষস 
অচিরে অস্তাহত হইল । 

রাজা চক্দ্রাবলোক আতশয় দুর্মনা হইয়। টসন্যদলের অন্বেষণে ইন্দীবরপ্রভার 
সাহত ঘোটকারোহণে যাত্রা কাঁরয়৷ মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিল, 'হায়? হায়! 
মৃগয়। এবং কামাসন্ত হইয়া আমি পাতুরাজার ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে উদ্যত 
হইয়াছি। ব্রহ্গরাক্ষস কর্তৃক বার্ণত এ প্রকার পুরুষ আম কোথায় প্রাপ্ত হইব 2 
সম্প্রাত স্বীয় নগরীতে প্রতাাবর্তনপৃর্বক দেখা যাউক কতদূর কি কারতে পার ।' 
সে যখন এই প্রকার চিস্তা কাঁরতোছিল তখন তাহার অন্বেষণে আগত স্বীয় 
সৈনাদলের সাহত তাহার সাক্ষাৎকার হইল এবং সে ভাষাসহ স্বীয় িত্রকুট 
নগরীতে প্রবেশ কাঁরল । সে উপযুস্ত পরী প্রাপ্ত হইয়াছে দৌথিয়৷ সমস্ত রাজা 
উৎসবমন্ত হইল, কিন্তু দিবসের অবাঁশষ্ট অংশ সে গোপন দুঃখে আঁতবাহিত 
কারল । (৭৪--৮৭) 

পরাদবস যাহ। যাহ। ঘটিয়াছিল, গোপনে মন্ত্রীদগের নিকট প্রকাশ কাঁরলে, 
তাহাদের মধ্য হইতে জনৈক সুবিজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে বাঁলিল, “মহারাজ ! 'বিষাদগ্রস্ত 
হইবেন না। পাঁথবীতে বহাবধ অদ্ভুত বস্তু আছে, আম আপনার নামত 
এই প্রকার পুরুষ সংগ্রহ কারব ।' 

মন্ত্রী নপতিকে এইপ্রকার প্রবোধ প্রদান কারয়া আতিসত্বর একটি সপ্তিবষাঁয় 
বালকের শ্বর্ণমূত্তি নিম্মাণকরতঃ উহার কর্ণ রক্লালজ্কারে সজ্জিত কারয়া উহাকে 
রথে স্থাপনকরতঃ নগরে ও গ্রামে ইতন্ততঃ বহন করাইল এবং বহন কারবার 
সময় উহার সম্মুখে অনবরত ঢক্ৃনিনাদসহকারে এইর্প ঘোষণা করিতোছল. 
'যাঁদ সমাজের হতার্থে কোন সপ্তবর্ষয বয়স্ক একটি বালক স্থেচ্ছায় ব্রন্মরাক্ষসের 
নিকট আস্মোংসর্গ করে এবং তাহার পিতামাতা অনুমাত প্রদানকরতঃ উহাকে 
বধ কারবার সময় তাহার হস্তপদাঁদ ধৃত করে, তবে পিতামাতার উপকারার্থে 
এরূপ করিতে উৎসুক বালককে নূপাঁত এই সুবণমৃর্তি, রঙ্কাদি এবং শত 
গ্রাম দান কাঁরবেন ।, 

তখন এইবুপ ঘাঁটল যে ব্রা্মণ সম্প্রনায়ভুন্ত কোন সাহসী এবং প্রশংসনীয় 
সপ্তব্ বয়গ্ক বালক এই ঘোষণা শ্রবণ কারল। প্রজন্মে ধমণর্চায় রত এই বালক 
শৈশবাবস্থাতেই হব্টচিন্তে পরোপকার কারত । বস্ততঃ তাহাকে নপাতির প্রজা- 
বর্গের মৃর্তিমান পুণ্যফল বাঁলয়৷ মলে হইত, সে অগ্রসর হইয়া ঘোষকাঁদগকে 
বাঁলল, “তোমাদের হিতার্থে আম আস্মোৎসর্গ করিব । কিন্তু অগ্রে আম পিতা- 
মাতাকে ইহা বলিব এবং পরে তোমাদের নিকট প্রত্যাবৃন্ত হইব ।, তাহাদিগকে 
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এই কথা বাললে তাহার হষ্টাচন্তে তাহাকে অনুমাত প্রদান কাঁরল এবং সে 
গৃহে গমনপৃরৰ্ক অঞ্জালবদ্ধ হস্তে পিতামাতাকে বলিল, “আম জনাহতার্থে আমার 
এই নশ্বরদেহ বিসর্জন কাঁরতে মনস্হ কাঁরয়াছ। আমাকে অনুমতি প্রদান কর 
এবং তোমাদেরও দারিদ্যু দূর হউক। আমি যাঁদ এইর্প কার তবে রাজা 
আমাকে শতগ্রাম এবং রত্কাদসহ এই সুবর্ণমূর্ভ দান কাঁরবেন এবং আমি 
এ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া তোমাদগকে প্রদান কারব। এই প্রকারে আম 
তোমাদিগের খণ শোধ করিব এবং যুগপৎ পরাহত কারতেও সমর্থ হইব । 


তোমাদের দারিপ্রামোচন হইবে এবং আমার পাঁরবর্ঠে তোমাদের অনেক পুন্র লাভ 
হইবে ।' (৮৮-১০২) 


এই কথ! শ্রবণ মান্র তাহার পিতামাত৷ প্রত্যুত্তর কারল, “বৎস, তুমি একি 
কথা৷ বাঁলতেছ 2 তুম কি বাতাহত অথব৷ গ্রহগ্রস্ত হইয়াছ 2 এইরূপ না হইলে 
এই প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছ কেন 2 ধনলাভের 'নামন্ত কে পুত্রের মৃত্য 
কামন। করে ১ কোন বালকই বা তাহার জীবন বিসর্জন করে 2, পিতামাতার 
বাকা শ্রবণান্তে বালক বাঁলল, 'আমার মাঁতভ্রম হয় নাই, আমার অর্থপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ কর। অকথ্য অশু'চপৃর্ণ এই দেহ জন্ম হইতেই ঘৃণ্য ও দুঃখের আকর 
এবং সন্বরই ইহার বিনাশ অবশ্যভাবী । প্রাজ্ বান্তগণ বলিয়া থাকেন যে নশ্বর 
জগতে এই মরণশীল দেহদ্বারা যে সুকৃতি অর্জন করা যায় তাহ! 
চিরস্থায়ী হয়। সর্বপ্রাণীর হিতসাধনাপেক্ষা পণ্যকর্ম আর ছি আছে? যাঁদ 
আম আমার [পতামাতার প্রাত ভান্ত প্রদর্শন না কার, তবে আমার এই দেহ 
দ্বারা ।ক ফল লাভ কাঁরব?' এই প্রকার বাক্যাদ দ্বারা সেই দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ বালক 
[বলাপরত পিতামাতার গ্বীকূত আদায় করিয়। নৃপাতির পরিচারকাদগের সমীপে 
গমনপুব'ক তাহাদের নিকট হইতে শতগ্রামসহ সধ্বর্ণমূর্ত গ্রহণ ” "য়া পিতা- 
মাতাকে প্রদান কারল। অতঃপর রাজভৃত্যাদগকে অগ্নে স্থাপনকরতঃ সে পিতা- 
মাতাসহ সত্বর চিত্রকুটে ভূপাঁতর সম্মুখে উপাস্থত হইলে নপাঁত চন্দ্রাবলোক 
রক্ষাকবচের ন্যায় তেজঃপূর্ণ বালককে সমাগত দেখিয়া আতিশয় হষ্ট হইল এবং 
তাহাকে মালাভূষিত এবং জঅঙ্গরাগালপ্তকরতঃ গজপৃষ্ঠে হ্থাপন করিয়া পিতামাত।সহ 
ব্রহ্ধরাক্ষসের আবাসম্ছলে লইয়া গেল । (১৯৫০৩-১১৩) 


তথায় অশ্ব বৃক্ষসমীপে রাজপুরোহত মণল অস্কনকরতঃ যথাবাঁধ অঠনান্তর 
আগ্ঘতে আহত প্রদান কারলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ কারতে কারতে এও্রহাস্যসহকারে 
্র্মরাক্ষম জালামুখ আবিভূত হইল । অপধাপ্ রাধর ভক্ষণ কাঁরয়৷ ঘে'বকৃতি 
্র্মরাক্ষস ঘন ঘন হাই তুলিতেছিল এবং নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল । তাহার চক্ষু 
জল জল করিতেছিল এবং সে স্বীয় দেহচ্ছায়৷ দ্বার সমস্ত আকাশ অন্ধক'রে 
আবৃত কাঁরয়াছিল। নূপাতি চন্দ্রাবলোক তাহাকে দর্শন করিয়া তৎসমীপে প্রণত 
হইয়। বালল, 'ভগবন-, তোমার নিকট প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর অদা সপ্তমদিবস 


২৩৬ কথাসারৎসাগর 


গত হইয়াছে, তোমার 'নামস্ত এই নরোপহার আনয়ন কারয়্াছি, অনুগ্রহপ্বক 
বথাবাধ এই উপহার গ্রহণ কর।, নৃপাত এইরূপ অনুরোধ কাঁরলে ব্রহ্ম রাক্ষস 
ব্রাহ্মণ বালকের দকে দৃৰ্টিপাত কারয়৷ ওষ্ঠাধর কোণ লেহন কাঁরতে লাগল । 


সেই মূহুর্তে মহান বালক মনে মনে চিন্তা কারল, “দেহ 'বিসর্জনকরতঃ অদ্য 
যে পুণ্য অর্জন করিব তাহার বলে যেন আমাকে স্বর্গে গমন কারতে ন৷ 
হয়, এমন কি অনোর যাহাতে উপকার না হয় সেইরূপ মোক্ষও আম কামন। 
কারনা। আমি যেন জন্মে জন্মে পরার্থে দেহ উৎসর্গ কারতে সমর্থ হই॥, 
সে যখন এইর্প আশা কাঁরতেছিল তখন পুস্পবর্ষণকারী দেবতাদগের রথে 
আকাশ আবৃত হইয়। 'গিয়াছল । 


তখন রক্গরাক্ষসের সম্মূথে বালককে স্থাপিত কাঁরয়া উহার মাতা উহার হস্ত 
ধৃত কারল এবং পিতা উহার চরণ ধৃত কারল। নপাঁত খপ্সা মোচনপূর্বক 
তাহাকে বধ কাঁরতে উদ্যত হইলে সেই বালক এমত উচ্চরবে হাস্য কারল যে ব্রহ্গ- 
রাক্ষসসহ তনচ্ছ সকলে তাহাদের কর্মে বিরত হইয়৷ সাশ্চ্ষে কৃতাঞ্জালপুটে 
বালকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরয়। প্রণত হইল । (১১৪-১২৫) বেতাল 
এই সরস ও ববিচত্র কাহনী বর্ণনাকরতঃ ভূপাতি ন্লিবক্মসেনকে পুনর্বার 
জজ্ঞাসা কারল, 'রাজন এখন আমাকে বল, এ প্রাণান্ত সময়ে এ বালক কেন 
হাস্য কারয়াছিল ? আম উহা জানবার নামত্ত আতিশয় উৎস্‌ক হইয়াছি। 
যাঁদ জান। থাকা সত্বেও না৷ বল তবে তোমার মস্তক শতধা বিচুর্ণ হইবে ॥' 7 


বেতালের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ কারয়া নৃপাঁত প্রতুস্তর কাল, 
“বালকের হাস্য কারবার কারণ অবধান কর । ইহা সূপাঁরজ্ঞাত যে বিপদকালে 
দুর্বল প্রাণী পিতামাতার নিকট জীবন রক্ষার আবেদন করে । পিতামাতার অবর্তমানে 
সে দুঃছজনের রক্ষক নৃপাঁতর নিকট সাহায্য প্রার্থন। করে । তাহাও যাদ প্রাপ্ত 
ন৷ হয় তবে বিশেষ রক্ষক দেবতার শরণাগত হয় । এখন এই বালক যখন 
এইরূপ অবস্থায় পাতত হইয়াছিল তখন উহারা সকলেই তাহাদের কতব্োর 
'বিরুদ্ধাচরণ কাঁরয়াছিল। ধনলোভে উহার পিতামাতা উহার হস্তপদাদি ধারণ 
কারয়াছল, নূৃপাত স্বীয় জীবন রক্ষার্থ উহাকে হত্যা কারিতে উদ্যত হইয়াছিল 
এবং রক্ষক রক্গারাক্ষম উহাকে ভক্ষণ কারবার 'নামত্ত প্রস্তুত ছিল । বালক 
মনে মনে চিন্ত। কাঁরতোছল, 'যে দেহ নশ্বর, অন্তর্ভাগে অশুি এবং পাড়া ও 
বেদনাময়, তাহা রক্ষা কাঁক্সিবার নামত্ত উহারা কিরূপ বিচলিত হইয়াছে! যে 
জগতে ব্রহ্ম।, ইন্দ্র, 'বিফু। শিব ইত্যাদি দেবতাগণও আঁবিনশ্বর নহেন সেখানে 
দেহরক্ষার নিমিত্ত উহাদের কি আকৃলত। !' ইহা চিন্তা কাঁরিয়। স্িজ বালক 'বাস্মত 
এবং আনন্দিত হইয়া হাস্য কারয়াছিল। আনন্দিত হইয়াছিল এই জনা যে 
তাহার মনস্কামন। 'সদ্ধ হইবে এবং 'বাস্মত হইয়াছিল উহাদের মোহ দর্শন করিয়া 


সঞ্তাবংশ তর ২৩৭ 


রাজ! এই কথ! বাঁলয়। নীরব হইলে বেতাল আঁচরে তাহার স্কদ্ধ পারত্যাগ- 
পূবক মায়াবলে হ্বস্থানে প্রস্থান কারলে, নূপাঁতও এক মূহুর্ত বিলম্ব ন। কারয়৷ 
তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। মহৎ ব্যান্তাদগের হদয় বিশাল জলাধর ন্যায় স্থির 
এবং অকাষ্পত। (১২৬-১৩৭) 


ইত মহাকবি শ্রীোমদেব ভট্ট বিরচিত 

বথ।সারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তাবংশ তরঙ্গ সমাপ্তু। 
শ্লোক সংখ্যা--১৩৭ 

ক্ুমক গ্লোক সংখ্যা--১৬,৬৬৪। 


অষ্টাবিংশ তরল 
একবিংশ বেতাল 


নৃপাত ন্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা তরু হইতে বেতালকে দ্বন্ধে স্থাঁপত 
কাঁরয়৷ পথ চলিতে থাকলে, বেতাল রাজাকে বলিল, 'রাজন্‌, আমি একটি প্রগাঢ় প্রেমের 
কাহিনী বালিতেছি, শ্রবণ কর £__ 


অনঙ্গমঞ্জরী, তং পতি, মণিবর্মা এবং ছবি কমলাকরের কাহিনী 


স্বর্গচুত ধার্মিক ব্যান্তাদগের 'নামন্ত বিধাত। পৃথিবীতে ইন্দ্রের দ্বিতীয় পুরীর 
ন্যায় বিশাল। নামী নগরী সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তথায় নৃপতি বাল হইতেও 
উত্তম, সৎ ব্যান্তগণের আনন্দের উৎস, পদ্রনাভ নামক সৌভাগাশালী নরপাতি 
বাস কারত। সেই ভূপাতর রাজত্বকালে সেই নগরীতে অর্থদন্ত নমক মহাবাঁণক 
বাস কাঁরত। ধনপাঁত কুবের অপেক্ষাও সে আঁধক বিভ্তশালী ছিল । দব্যাঙ্গনার্পে 
1বধাতা কর্তৃক প্রথবীতে সৃষ্ট তাহার অনঙ্গমঞ্জরী নামী দুহিত৷ জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছিল । তাগ্রালগ্তীানবাসী মাঁণবর্ণী নামক এক বিখ্যাত বাঁণকপুতের হস্তে 
& কন]াকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল। অনঙ্গমঞ্জরী একমান্র সন্তান হওয়ায় 
বাঁণকাঁপত। তাহাকে স্বগৃহ পাঁরত্যা করিতে ন৷ দিয়। তাহার পাতির সাঁহত 
তাহাকে গৃহেই রাখিয়াছিল। কন্তু অনঙ্গমপ্জারীর নিকট তাহার পাত মাণবমণ 
রোগীসেব্য কটু গুধধের ন্যায় ছিল। অবশ্য পাত মাঁণিবর্মার 'নিকট সে 
কৃপণ কর্তৃক আতিকষ্টে সংগৃহীত এবং সযহে রাক্ষত বিভ্তের ন্যায় প্রাণাপেক্ষাও 
প্রয় ছিল। 

একাঁদন পিতামাতাকে দর্শন করিতে উৎকাঁ্ঠত হইয়া মণবর্ম। তাম্রালপ্তীতে 
স্বগৃহে গমন করিয়াছিল । কতিপয় দিবসান্তে গ্রাণ্থ খতুর আবিভাব হইলে রবির 
খরতাপশরে বিদেশগত ব্যান্তগণের গমন প্রাতহত হইল । বসন্তের প্রয়াণে 
মল্লিকা পাটলসৌরভবাহা বায়ু দিকসমূহের তপ্ত নিঃশ্বাসের নায় বাঁহতে লাগিল । 
বায়ু তাড়িত ধৃলিরাজি আকাশে উীথত হইয়া মেঘাগমন ত্বরান্বিত করিবার 
নিমিত্ত যেন দৃত্তরূপে প্রোরত হইর়াছিল। তরুচ্ছায়। প্রাপ্তর আশায় আকুল 
আতপতাপে তাপিত ক্লান্ত পাঁথকপিগের ন্যায় দবসসমূহ ধাঁরে ধীরে গত হইতে 
লাগল । পাগু.চন্দ্রীকরণযুন্ত রঙ্জনী বসন্তের সুখপ্রদ গাঢ় আলিঙ্গনাবহীন হওয়াতে 
হাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । (১১৬) 

তৎকালে কৌশেয়হসন পারাহত। চন্দনলিপ্ত। শেতবর্ণণ সেই বাঁণবদুহত। 
অনঙ্গমঞ্জরী সথীর সাঁহত স্বগৃহের উচ্চবাতায়নে উপবিষ্। থাকিবার সময় রাজপুরোহত 
পত্র, রাতির অনুসন্ধানে গমনরত, ভস্মরাশি হইতে নবোখিত, কন্দর্পের ন্যায় 
যুবক ব্রাহ্মণ কমলাকরকে গমন করিতে দোঁখল । কমলাকরও চন্দ্রের ন্যায় 
উপারাস্থৃত সুন্দরীকে দর্শন কারগ়্। কুমুদপুস্পরাঁজর ন্যায় আনন্দে উন্তাঁসত 


অক্টাবংশ তরঙ্গ ২৩৯ 


হইল । পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত কাঁরয়া কামদেবের অতুল প্রভাবে এ যুবক 
ও যুবতীর হৃদয় উদ্বেগাকুল হইল । কামবাত্যাবেগে উভয়ে প্রণয়াসন্ত হওয়ায় 
তাহাদের লজ্জা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল । সখা কমলাকরকে প্রণয়াসন্ত দেখিয়৷ আতকষ্টে 
তাহাকে টানয়। লইয়৷ ব্বগৃহে প্রস্থান কাঁরল । 

1ববশ। অনঙ্গমঞ্জরী কমলাকরের নাম জ্ঞাত হইয়। সখীর সাঁহত ধারে ধীরে 
স্বগুহে প্রবেশ কারল। তথায় কামজরে পাঁড়ত হইয়া সে শয্যায় লুষ্ঠত 
হইয়। এপাশ ওপাশ কাঁরতে লাগল এবং কিছুই শুনিতে অথবা দোঁখতে 
পাইতোছিল না। দুই তিন দিবস এইর্‌্পে আতবাহিত কাঁরয়।৷ লাজ্জতা এবং 
ভীতা হইয়প। সে 'বরহ বেদনা সহ্য করিতে না পাঁরয়া কৃূশ এবং পার 
হইল | প্রয়তমার সাহত মিলনের আশা অসন্তবজ্ঞানে সে আত্মহত্যা কাঁরতে 
কৃতনংকপ্পা হইল । অনন্তর একাদন রজনীতে তাহার সথাীরা ষখন সপ্ত ছল, 
গবাক্ষপথে আগত চন্দ্রাকরণদ্বারা আকৃষ্টা হইয়া সে স্বীয় উদ্যানস্থিত বৃক্ষ তলে 
অবাস্থত বাপীর সাশ্রকটে আগমন কাঁরল । তথায় পিত। কর্তৃক মহাসমরোহে 
স্থাপিত গ্‌হদেবত৷ চ্তীমৃতির নিকট উপাঁস্ছত হইয়৷ সে দেবাঁকে প্রণাম কাঁরয়৷ 
স্তব কাঁরতে লাগল, 'এই জন্মে কমলাকরকে ভঠার্পে প্রান্ত হইতে যাঁদও 
অসমর্থ হইলাম তথাপি পরজন্মে যেন ওহাকে পাঁতির্পে লাভ কার ।” কামার 
রমণী দেবীর সম্মুখে এই বাকা উচ্চারণপ্বকি স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা পাশ নিমাণ- 
করতঃ একটি অশোক বৃক্ষে উহা সংলগ্ন করিল । (১৭--৩১) 

ইতোমধ্যে একই কক্ষে শায়িতা তাহার সখী অনঙ্গমঞ্জরীকে তথায় দেখতে 
না পাইয়া তাহার অন্বেষণে উদ্যানে গমন কাঁরল । সেখানে তাহাকে গলদেশে 
পাশবদ্ধ কারতে দৌহয়। সে 'ক্ষাম্ত হও, ক্ষাম্ত হও' বাঁলয়া চিংকার কারতে 
কারতে তথায় গমনপূর্বক অনঙ্গমঞ্জরী যে পাশ প্রস্তুত কারয্লাছিল তাহ 
ছন্ন কাঁরল । সখীকে আগত হইয়া পাশচ্ছেদন কাঁরতে দর্শন কারয়া মনঙ্মজজরী 
আতশয় 'বিষাদাকুষ্টা হইয়া ভূতলে পাতিত হইল । তাহাকে আশ্বাস প্রদান কারয়। 
সখী তাহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহলে সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রকাশ কারয়। 
বাঁলল, “সৃতরাং সখী মালবিকা দেখিতে পাইতেছ যে পিতামাতার অধীনে 
থাকয়৷ 'প্রয়তমের সাঁহত মিলিত হইবার আশ। সুদূরপরাহত, অতএব আমার 
মরণই আতশয় সুখপ্রদ হইবে । কামশরে প্রবলভাবে আহত অনঙ্গমঞ্জরী এই কথা 
বাঁলর়। হতাশায় অচেতন হইয়া পাঁড়ল। 

তাহার সখী মলাবকা। সখেদে বাঁলল, "হায়! হায়! কামদেবের আজ্ঞ। 
অলঙ্ঘনীয় ॥। অন্যান্য চালিত বানতাঁদগকে দর্শন কারয়া আমার যে সখা 
উপহাস কারত তাহার কি দশ। উপাচ্ছত হইয়াছে! এই প্রকারে বিলাপ 
কারতে কাঁরতে সে শীতল বারি ও বীজন দ্বার তাহার সম্তাপ হাসকরতঃ পল্পপত্রের 
শহ্য প্রন্থুত কারয়। তুষার-শীতল রর্হার তাহার বক্ষে চ্ছাপন করিয়। তাহাকে 
কিং আত্মস্থ কাঁরলে সাশ্রুনয়নে অনঙ্গমজরী তাহার সর্থীকে বালল, 'সাঁখ, 
কষ্ঠহারাদ আমার অস্তর্দাহ নিবারণ কারতে পারবে না । যাহাতে বাস্তাবকই 


২৪০ কথাসারংসাগর 


উহার প্রশমন হুইবে তুমি সুকৌশলে তাহাই সম্পাদন কর। আমার প্রাণ 
যাদ রক্ষ। কারিতে চাও তবে আমাকে আমার 'প্রয়তমের সাঁহত 'মালত কর।” 
সে এই কথ বিলে মালাঁবক৷ সন্পেহে উত্তর কহিল, “অদ্য রজনী নিঃশেষ 
প্রায়, আগামীকল্য তোমার প্রোমকের সাঁহত সাক্ষাতের ব্যবস্থা কাঁরয়। তাহাকে এই 
চ্থানেই আনয়ন করিব। এখন আত্মসংবরণপূর্বক দ্বগৃহে গমন কর।” সে 
এই কথা বাঁললে অনঙ্গমঞ্জরী প্রীত হইয়া স্বীয় কণ্ঠহার গলদেশ হইতে 
উন্মোচনপূবক উহা তাহাকে পারিতোষিক ছ্বর্প দান কাঁরয়া বাঁলল, “এখন 
তোমার গৃহে গমন কর। আগামীকল্য প্রাতে আমার 'প্রয়তমের আবাসে গমন 
করিও । তোমার মঙ্গল হউক ।' সখাঁকে এই প্রকারে বিদায় কারয়৷ সে স্বীয় কক্ষে 
প্রবেশ কারিল । €(৩২--৬০) 

পরাদবস প্রাতঃকালে সখী মালাবকা৷ সকলের অলক্ষ্যে কমলাকরের গৃহে 
প্রবেশ কাঁরয়া উদ্যানে এক বৃক্ষমূলে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। কামাগ্রিতে 
দগ্ধ হইয়া সে চন্দনরসাসন্ত পদ্রপন্রের শষ্যায় এপাশ ওপাশ কারতোছল এবং 
তাহার কোন সখ কদলীপন্রদ্বার৷ বীঁজনকরতঃ তাহাকে শীতল কাঁরতে চেষ্ট 
কাঁরতে লাগল । “ইহা কি সম্ভব যে অনঙ্গম্জরীর অদর্শনে উহার এইর্প 
অবন্থ। হইয়াছে 2'- সত্য কারণ অবগত হইবার নিমন্ত সখী মালিক এঁ হ্ছানে 
লুক্কায়িত রাহল । 

ইতোমধ্যে সথা কমলাকরকে বাঁলল, 'বন্ধে।  মুহূর্তকাল এই সুচারু উদ]ানের 
চতুর্দকে দৃৰ্টিপাত কর, তোমার হদয় শান্ত হইবে । নিরাশ হইও না।” দ্ধজ- 
যুবক এই কথা শ্রবণ কাঁরিয়া 'মন্ত্কে প্রত্যুন্তর কাঁরল, 'সখে, বাঁণকদ্ুঃহত। অনঙ্গমঞ্জরী 
আমার হৃদয় হরণ কাঁরয়াছে, আমার বক্ষম্থল শূন্য । সুতরাং কি প্রকারে আমি 
আনন্দ সম্ভোগ কারব 2 আমার হদয় হত দোঁথয়। কামদেব আমাকে তাহার 
শরাবলীর তৃণ করিয়াছে । যে যুবতী আমার হদয় হরণ কারয়াছে তাহাকে 
আমার নিকট আনয়ন কর ।' 

্রাহ্মণযুব। এই কথা বাঁললে মালবিক। বিগতসন্দেহ হইয়া আত্মপ্রকাশপ্বক 
তাহার নিকট গমন কাঁরয়া বাঁলল, “হে সুভগ, অনঙ্গমঞ্জরী আমাকে এই স্পষ্ট 
বার্তাসহ প্রেরণ করিয়াছে, ইহ কি প্রকার শিষ্টধর্ম যে সবলে অস্তঃস্থলে প্রবেশকরতঃ 
রমণীর হৃদয় হরণ কারিয়া অদৃশ্য হইয়াছ 2 আশ্চধের কথা, তুমি যে রমণীর 
হৃদয় হরণ কারিয়াছ এখন সে তাহার দেহ এবং জীবন তোমাকে সমর্পণ কাঁরতে 
ইচ্ছা কাঁরতেছে। দিবারাত্র তাহার হদয়স্থ প্রণয়াগ্রি হইতে তপ্ত নিঃশ্বাস ধ্মরূপে 
উত্থিত হইতেছে । তাহার কাজলকৃফ চক্ষু হইতে অশ্রুবন্দু তাহার পল্লাননসৌরভে 
আকৃষ্ট হইয়। মধুকক্পবৎ মুহুমুহ্ঃ পতিত হইতেছে । যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয় তবে 
তোমাদের উভয়ের শুভপ্রদ কথ। বালব |" 

মালাঁবক। এই কথ বাললে কমলাকর প্রত্যন্তর করিল, “ভদ্রে, তোমার কথ। 
হইতে প্রিয়া আমার প্রাত প্রণয়াসন্ত জ্ঞাত হইয়া আশ্বস্ত হওয়া সত্তেও তোমার 
নিকট হইতে প্রিয়তমার বিধুরাবস্থার কথ! শ্রবণ কারয়৷ শাঁঞ্কিত হইয়াছি। 


অধ্টাবংশ তর ২৪১ 


€৫&১--৬২) এই [বিষয়ে তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, যাহা ভাল মনে 
হয়, তাহাই কর।” কমলাকরের কথ শ্রবণ করিয়া মালবিক। বাঁলল, 'অদ্য 
রাত্রে আম অনঙ্গমঞ্জরীকে গোপনে তাহার গৃহোদযানে আনয়ন কারব। সাবধান, 
তুম কিন্তু বাহর'শে অবস্থান কারবে। আম কোন কৌশলে তোমাকে 
উদ্যানাভান্তরে আনয়ন কারলে পরস্পরের ইচ্ছামত উভয়ে উভয়কে দোঁখতে 
পাইবে । মালাবক। এই প্রকার বাক্যে 'দ্বজযুবকের প্রীতি উৎপাদন কাঁরয়। 
স্বকায" সাধনাস্তর প্রত্যাগমনপৃৰক অনঙ্গমঞ্জরীকেও প্রীত করিল । 

অনস্তর সম্ধ]-প্রণয়ী সূর্যদেব দিবসের সাঁহত কোথাও গমন কাঁরলে ললাটে 
[তিলকের ন্যায় পশ্চিমাকাশে ইন্দু উাঁদত হইয়। গগনকে আলোকিত কারল। 
আনন্দোন্তাসিত প্রফুল্ল শ্বেত কুমুদরাজ সহাস্য বকাশত হইয়া! যেন বাঁলিতোছিল, 
আমার নিকট আগমন কর, সৌভাগ্যলক্ষ্মী হেথায় কুমুদগুচ্ছ গ্ছাপন কনিিয়াছেন 1, 
অতঃপর উত্তম পরিচ্ছদে সাঁজ্জত অধীর কমলাকর ধীরে ধীরে অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহোদ্যান- 
দ্বারপ্রাস্তে উপনীত হইলে মালাঁবকা তীব্র কষ্টে দিবসযাপনকা'রিণী অনঙ্গমঞ্জরীকে 
এঁ উদ্যানে আনয়ন কাঁরল । আগ্রকুঞ্জের অভ্যন্তরে তাহাকে উপাঁবষ্ট করাইয়া 
সে বাহর্দেশে গমন করিয়া কমলাকরকেও আনয়ন কাঁরল। পাঁথক যেরৃপ হ্্ষ- 
পূর্ণহদয়ে ছায়া অবলোকন করে সেই দ্বিজযুবকও অনঙ্গমঞ্জরীকে তদৃপ ঘনপল্র- 
সংবলিত পাদপমধ্যে দোখিতে পাইল । 

সে যখন তাহার 'দকে অগ্রসর হইতোছল অনঙ্গমঞ্জরী তাহাকে দোঁখিতে 
পাইয়া অনুরাগভরে লজ্জা পাঁরত্যাগপূরক ধাবিত হইয়া তাহার গলদেশ আপলঙ্গনাবদ্ধ 
করিয়। গদগদ জ্বরে বলিল, “আম তোমাকে ধৃত কাঁরয়াছি, তাঁম কোথায় 
যাইবে 2 তৎক্ষণাৎ আতিশয় আনন্দাবেগে তাহার নংশ্বাস বন্ধ হইল এবং সে 
পণ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ বাত্যাহত ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ভূতলে পাতিত হইল: হায়! 
হায়! কামের কি বাচত্র উপসংহার । ব্জ্াঘাতের ন্যায় এই দুভাগোর -ম্ুখীন 
হইয়া-হায়! কি হইল'_-এই কথা বালিয়া কমলাকর মৃচ্ছিত হইয়া ভূপাতিত 
হইল এবং ক্ষণক;ল পরে মৃচ্ছাভঙ্গান্তে প্রিয়তমাকে অঞ্কে ম্থাপনপূবব মুহুমুহুঃ 
আলিঙ্গন ও চুম্বন কাঁরয়। আতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল । (৬৩--৭৭) আত 
দুঃখভারে তাহার হাদয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল এবং মালাবকা যখন উভয়ের 
শবের নিকট বিলাপ কাঁরতেছিল তখন রজনী যেন প্রেমিকষুগলকে মৃত অবলোকন 
কারয়। শ্বয়ং নঃশোষত হইল । পরাদবস উদ্যানপ:লকাঁদগের নিকট হইতে 
ঘটনার সংনাদ প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের স্বজনবর্গ লজ্জায়, বিস্ময়ে, দুঃখে বিহ্বল 
হইয়৷ তথায় আগমন করিল । শোকে অধোবদন হইয়৷ তাহার খায় বহুক্ষণ 
কিংকর্তব্যাবমৃঢ়াবন্ছায় অবচ্থান করিল । দুষ্টা রমণীগণ আতশয় ক্রেশপ্রদা এবং 
কুলের অমধাদার উৎস্ন্বর্প । 

ইতোমধ্যে অনঙ্গমঞ্জনীকে দর্শন কাঁরতে আতশয় ইচ্ছুক হইয়। তাম্রীলাপ্তি হইতে 
তাহার স্বামী মণিবর্মা আগমনকরতঃ শ্বশুরগুহে ঘটনার বিবরণ শ্রবণ কারয়। 
বাম্পাঙ্ধলোচনে ধাবিত হইয়। সেই উদ্যানে গমন কাঁরল এবং পত্ীকে অন! 


৯৬ 
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পুরুষের পার্খে শায়িত দৌথয়া সেই প্রোমক ক্রোধাগ্সিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ 
কারিল। তখন তর্রচ্ছ জনসমূহ 'চিংকার কারয়া কোলাহল কাঁরতে থাকলে 
পোৌরজনেরা ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া 'বাস্মত চিন্তে তথায় আগমন কাঁরল। 
(৭৮--৮৬ ) 

তখন অনঙ্গমঞ্জরীর পিতা কর্তৃক বহুপূবে ম্থাপিত চত্তীদেবী সেই উদ্যানে 
আহুত হইয়া আগমন কাঁরলে তাহার গণেরা তাহাকে অনুরোধ কাঁরল, “দোবি, 
আপনার চিরকালের ভন্ত বাঁণক অর্থদত্ত এই উদ্যানে আপনার প্রাতমৃা্তি হ্থাঁপত 
করিয়াছে । তাহার এই আত দুঃখের সময় আপনি উহার প্রাতি কৃপা প্রদর্শন 
করুন।, শরণাগতের আশ্রয় শঞ্করীপ্রয়া গণাদগের অনুরোধ শ্রবণ করিয়। আদেশ 
কাঁরলেন যে তিনজনই যেন শান্ত চিত্তে পুনরুজ্জীবত হয় । দেবীর প্রসাদে তাহার। 
কামমুস্ত হইয়৷ যেন সদ্য নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। এই বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শন 
কারয়া সর্বজন পুলাকত হইল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়৷ কমল।কর হ্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল । অর্থদত্তও বীড়াবনত৷ সূতা অনঙ্গমঞ্জরীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
পাঁতর সাহত মহোল্লাসে স্বগৃহে গমন কাঁরল ।' 

সেই রজনীতে বেতাল পথিমধ্যে ন:পাঁত ঘ্রিবিক্রমসেনকে এই কাহিনী 
বর্ণন। কাঁরয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজনৃ, আমাকে বল এই তিনজন কামার্তাদগের 
মধ্যে সকলের আঁধক কামান্ধ কে ছিল? পূববর্ণত আভশাপের কথা স্মরণ 
রাখিও, জ্ঞাত থাক। সত্ত্বেও যাঁদ না বল তবে উহা ফলত হইবে ।” বেতালের 
এই প্রশ্ন শ্রবণ কারয়া. রাজ। প্রত্যন্তর কারল, 'আমার মতে এই তিনজনের 
মধ্যে মণিবন্মাই অত্যাধক কামার্ত ছিল। কালক্রমে পরস্পরেক়্ প্রাত অত্যাধক 
প্রেমাসন্ত হইয়া অপর দুইজন যে মৃত্য আলিঙ্গন করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ আধগম্য । 
কিন্তু মাঁণবর্ম উহাদের অপেক্ষা আঁধক কামার্ভ ছল, কারণ স্বীয় ভার্ধাকে 
অপর পুরুষের প্রেমাসন্ত হইয়া মৃত। দর্শন করিয়া যখন তাহার কুদ্ধ হওয়া 
উচিত ছিল তখন সে প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ কুদ্ধ ন। হইয়া শোকাবেগে মৃত 
হইয়াছিল।' ন:পাতি এই কথা বলিলে বাঁর বেতাল তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ- 
পূর্বক হ্বস্থানে প্রস্থান কারলে রাজ৷ পুনরায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। 
€৮৬--৯৭) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 

কথাসরিংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের অস্টাবংশ তরঙ্গ সমাপ্ত ৷ 
প্লেক সংখ্য--৯৭ 

রুমিক শ্লোক সংখ্যা--১৬,৭৬১। 


একোনত্বিংশ তরঙ্গ 
দ্বাবিংশ বেতাল 


অতঃপর নরপাঁত ন্রীবরুমসেন বেতালকে শংশপা বৃক্ষোপাঁর হইতে স্কন্ধে স্থাপন- 
প্ধক গমন কারতে থাকিলে বেতাল পাঁথমধ্যে তাহাকে বালল, “তম সং এবং 
সাহসী, এই অতুলনীয় আখ্যায়িক৷ শ্রবণ কর £-- 


সিংহ পুনরুজ্জীবিতকারী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কাহিনী 


পাটালপুত্র নগরীর অধীশ্বর ধরণীবরাহ নামক এক নরপাতি পৃথিবাঁতে একদা 
বাম কারত। বহু রাঙ্গণ অধ্যুষিত তাহার রাজ্যে ব্রন্মস্থল নামক একটি গ্রাম- 
ছিল । তথায় বিকুদ্ধামী নামক এক বিপ্র বাস কারত। আগ্মিতে 
ঘৃতাহাতর ন্যায় তাহার এক উপযুস্ত পত্রী ছিল। কালক্রমে উহার গর্ভে তাহার 
চাঁরিটি পুন্রসন্তানের জন্ম হইয়াছিল । বাল্য বয়স আঁতক্রম কাঁরয়৷ তাহাদের 
বেদাধায়ন সমাও হলে [বফুদ্বামী স্বর্গে গমন কারল এবং তাহার ভার্যাও তাহাকে 
অনুসরণ করিল । 
রক্ষকাবহীন হইয়া এবং আত্মীয়স্বজন কতৃক হতসম্পাণ্ত হইয়া পরস্পর 
মন্ত্রণ। কাঁরিয়। তাহারা ঠিক কাঁরল, 'আমাদের জীবনধারণ কারবার কোন উপায় 
হেথায় নাই, সুতরাং আমরা যজ্জস্থল গ্রামে মাতামহের গৃহে কেন গমন কাঁরব 
না? এইরূপ সঙ্কষ্প কাঁরয়া তাহার৷ ভিক্ষান্নে জীবনধারণকরতঃ পর্যটন কাঁরতে 
কাঁরতে বহুদিবসান্তে মাতামহের গৃহে উপনীত হইল । তাহাদের মাতামহ মৃত 
হইয়াঁছলেন, কিন্তু মাতৃূলগণ তাহাদের আশ্রয় এবং খাদ্য প্রদান কারয়াছল 
এবং তথায় তাহারা বিদ্যাধায়নে নিরত রাহল। কন্তু কিয়াদ্দবসাস্তে তাহাদের 
£ম্ব দৃষ্টে মাতৃূলগণ তাহাদিগকে ভোজা, বন্ত্র প্রভৃতি দিতে অবজ্ঞা কাঁরতে 
লাগিল । (১-১১) 
স্বজন কর্তৃক এইরুপে অবজ্ঞাত হইয়। তাহারা গোপনে মন্ত্রণা কাঁরতে 
আরম্ভ কারল। জোষ্ঠ ভ্রাতা সকলকে বলিল, '্দ্রতগণ, আমরা কি কারব ঃ 
ভাগাদেবতাই সমস্ত করেন। এই জগতে অথবা কুন্তাপ কোন কালে মানুষ 
ণকছুই কাঁরতে পারে না। আকুল চিত্তে অদ্য ভ্রমণ করিতে কাঁরতে আম 
শ্মশানে উপাচ্ছিত হইয়। একটি মত ব্যান্তকে ভূতলে অনাড়ষ্ট অবন্থায় শায়িত 
দেখিয়াছিলাম । তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হিংসা হইল এবং আমি মনে 
মনে চিন্তা কারলাম, এই ব্যস্ত কি সৌভাগ্যবান, ইহার শোকভার অপসারিত 
হইয়াছে । তখন আমার এইর্পই মনে হইয়াছিল এলং আম মৃত হইতে 
কৃতসংকষ্প হইয়৷ বৃক্ষশাখায় রজ্জুপাশ সংলগ্নকরতঃ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কাঁরতে 
প্রয়াস পাইলাম । আমি সংজ্ঞাহীন হইলাম, কিন্তু আমার নিঃশ্বাস দেহ 
পারত্যাগ কারল না। তখন পাশরজ্জুতে নুটি থাকায় উহা ছিন্ন হইলে আম 
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ভূপাতিত হইলাম । সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দোখলাম যে জনৈক দয়ালু ব্যাস্ত আমাকে 
তাহার বস্ত্র বারা ব্যজন কাঁরতেছে। সে আমাকে বালল, 'সখে, তাঁম প্রাজ্ঞ, 
তথাপি এইর্প বিবাদপ্রস্ত হইয়াছ, কেন? সূকাঁতি হইতেই সুখের উৎপাত্ত 
হয় এবং দুষ্ধৃূতি হইতে দুঃখের উত্তব হয় । ইহারাই মাত্র সুখ ও দুঃখের উৎস। 
যাদ দুঃখ হেতু তোমার এই িহবলতা তবে উত্তম কর্ম সম্পাদন কর। তাম 
মৃতের ন্যায় আত্মহননপূর্ক নরকতাপ ভোগ কাঁরতে ইচ্ছা কর কেন? এখন 
দোখতে পাইতেছ যে ভাগ্য বির্প হইলে মৃত্যবরণ করাও সম্ভবপর নয়। 
এখন আমি কোন তীর্থস্থানে গমনপূবক আর যাহাতে দারিদ্যভোগ না কারতে 
হয় তান্নমন্ত কঠোর তপশ্চার্া দ্বার দেহপাত কাঁরব ৷, জ্রোষ্ঠ ভ্রাত। এই কথা 
বাললে কান্ষ্ঠ ভ্রাতবর্গ তাহাকে বাঁলল, “তুমি প্রাজ্ঞ, দারিদ্রবশতঃ কেন 
শোকনিরত হইতেছ 2? শরৎকালের মেঘের ন্যায় ধনসম্পান্ত ক্ষণস্থায়ী । ভাগা- 
দেবী অথবা বেশ্যাকে সুরক্ষিত অবন্থায় সাবধানে রাখয়াও চিরকালের নামস্ত 
কে রক্ষা কাঁরতে পারে ঃ কারণ উহারা উভয়েই আঁবশ্বস্ত এবং গোপনে আঁধকারীর 
প্রাত পরাতুখ । সৃতরাং প্রাজ্ঞ ব্যান্ত উদ্যমপূবক কোনও 'বিদা। শিক্ষা কাঁরয়। 
চগ্ল মগের ন্যায় ধনাদ আবদ্ধপূরব্ক গৃহে আনয়ন করিবে ।' ভ্রাতুগণ জ্যোষ্ঠ- 
ভ্রাতাকে এই কথা বাললে সে আত্মস্থ হইয়া বাঁলল, "আমরা তবে কোন 
বিদ্যা শিক্ষা কারব 2 তাহারা পরস্পরে মন্ত্রণা কাঁরয়।৷ বালল, 'আমরা নিখিল 
পাথবা অন্বেষণ করিয়া কোনও যাদুবিদ্যা শিক্ষা কারব।, এইর্প সঙ্ক্প কাঁরয়া 
িীলনসঙ্কেতস্থান 'নার্দষ্টকরতঃ তাহারা বিভন্ত হইয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও 
দক্ষিণ দিকে গমন কাঁরল ॥। (১২-২৯) কালক্রমে তাহার সঙ্কেতদ্ছানে মিলিত 
হইয়। কে কি শিক্ষা করিয়াছে পরস্পরের নিকট জানিতে চাহিল। তাহাদের মধ্যে 
একজন বলিল, 'আঘমি এই গুপ্তাবদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, কোনও প্রাণীর একখও 
আঁস্ছি প্রাপ্ত হইলে আমি সেই বস্তুর মাংস দ্বারা উহা আবৃত কাঁরতে পারি ॥, 
'স্বিতীয়জন ভ্রাতার এই উীন্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, “আম্মুর উপর মাংস স্থাপিত 
হইলে আম এ প্রাণীর যথোপযুস্ত চর্ম এবং লোমাঁদ বসাইতে সক্ষম ।” 
তুতীয়জন বাঁলল, লোম, মাংস এবং চমের সৃষ্টির পর এ আহ্ছিজাত প্রাণীর 
উপযুন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সৃষ্টি করিতে আমি সমর্থ ।, তখন চতুর্থ ভ্রাতা বলিল, 
“এ প্রাণীর অবয়বাদি সৃষ্ট হইলে আম উহাকে প্রাণদান করিতে পার ।, 
পরস্পরে এইর্প আলোচনা করিয়। ভ্রাতৃচতুষ্টয় অরণো গমনপূবক একটি 
আস্ছখণ্ড সংগ্রহ কাঁরয়া তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষা কাঁরতে ইচ্ছুক হুইতা। তথায় 
তাহার। সিংহের, একখণ্ড আস্ছি প্রাপ্ত হইয়। উহা কোন জন্তুর তাহ। জ্ঞাত 
না হইয়৷ উহা গ্রহণ করিল । প্রথমজন উপযুন্ত মাংস দ্বার উহা! আবৃত কাঁরলে 
'দ্বিতীয়জন উহার উপযুন্ত চর্ম এবং লোম সৃষ্টি কারল। তৃতীয় ভ্রাতা উহার 
সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিমাণ - কারলে দেখা গেল যে উহা একটি সিংহ । অতঃপর 
চতূর্থ ভ্রাতা উহার জীবন দান করিলে উহা! ঘনকেশরাবৃত প্রথর দংস্ট্রাসমান্বত 
আননধারী বক্র নখরাংকুশ সংবুস্ত ভৈরব সিংহর্পে ডাঁথত হইয়। উহার সৃষ্টিকর্ত। 


একোনন্িংশ তরঙ্গ ২৪৫ 


দ্রাতৃচতুষ্ট়কে আক্রমণকরতঃ সেই চ্ছানেই হত্যা কাঁরয়া তৃপ্ত হইয়া অরণ্যে 
্রন্থান কারল। অতএব এ বপ্রগণ সিংহ সৃষ্ট কাঁরয়৷ দারুণ ভুল কারয়াছিল । 
দুষ্ট জন্তু সৃষ্টি কিয় কে সুখী হইতে পারে? (৩০-৪৪) 

ভাগ্য সুপ্রসম্ল না হইলে কষ্টলন্ধ বিদ্যাও সম্পদ আনয়ন ন৷ কারয়া বরং 
ধ্বংসই আনয়ন করে। সাধারণতঃ শোর্ধপাদপ, অবিকৃতমূলে প্রজ্ঞাবার সিণিত 
হইয়। নীতিপ্রদ আলবাল দ্বার। বোষ্টত হইয়াই সুফল প্রসব করে । 

নৃপাতর গ্ষন্ধোপারাস্থিত বেতাল পাঁথমধ্যে রজনীতে ভূপাঁতি ন্রীবক্রমসেনকে 
এই কাঁহনী বর্ণনাপূবক বলিল, 'রাজন:, এই চারজনের মধ্যে কে তাহাদের 
সকলকে নিহতকারী (সিংহ স্বাষ্টর জন্য দোষী ছিল ? সত্বর আমাকে বল এবং 
মনে রাখিও আমার পূবোন্ত সর্ত এখনও বলবৎ আছে ।* নূপাঁতি বেতালের 
এই কথা শ্রবণপূবক মনে মনে চিন্তা কারল, 'এই দানব আমার মৌন ভঙ্গ 
করিয়৷ নিষ্কাতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ৷ করে। যাহাই হউক আমি পুনর্বার উহাকে 
আনয়ন করিব।' হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কপ্প কাঁরয়া সে বেতালকে প্রতগন্তর করিল, 
উহাদের মধ্যে যে 'সিংহকে প্রাণদান কারয়াছিল সেই দোষী । অন্যান্য সকলেই 
উহা কোন জপ্থু তাহা জ্ঞাত না হইয়াই উহার মাংস, চম্ম, লোম এবং অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গাদি যাদু বলে সৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু যে ব্যাস্ত [বিদ্যা পরীক্ষার নামন্ত 
উহার 'সংহমৃর্তি দেখ সত্বেও উহাকে জীবন দান কাঁরয়াছিল, তাহারই পাপ 
হইয়াছিল । 

প্রবল প্রতার্পান্বত বেতাল ন:পাঁতর এঁ কথা শ্রবণ কারয়া যাদুবলে তাহার 
স্কপ্ধ হইতে অবতরণপূবক স্ৃশ্থানে গমন করিলে ভূপাতও তাহার পশ্চাদনুসরণ 
কারল। (৪$--৫&১) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীমোমদেব ভট্ট বিরাঁচত 

কথাসারৎসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের একোনান্রংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৫১ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৬,৮১২। 


ত্রিংশ তরজ 


ত্রয়োবিংশ বেতাল 


নরপাঁত ন্রিবিক্রমসেন পুনরায় প্রত্যাগমনকরতঃ শিংশপাবৃক্ষ হইতে বহুপ্রকারে 
নিজের রূপ পারিবর্তন কর। সত্ত্বেও বেতালকে দ্বন্ধোপাঁর স্থাপনপৃৰক মৌনী হইয়। 
যাল্লা কারলে বেতাল তাহাকে বাঁলল, “যাদও ইহা তোমার উপযুস্ত কর্ম নহে, 
তথাপি তৃমি অসীম অধ্যবসায় প্রদর্শন করাইয়াছ । তোমার ক্লাম্ত অপনোদনার্থ 
একটি কাহনাী বালিতোছি, শ্রবণ কর £-_ 


আর্দিতে বিলাপপরায়ণ এবং পরে নৃত্যপরায়ণ তপস্বীর কাহিনী 


কিঙ্গদেশে স্বগণন্ছ ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সাধুদিগের অধ্যাধত শোভাবতী নামী নগরী 
[ছিল । তথায় শোৌধশালী দেব প্রদ্যুম্ের ন্যায় শান্ত এবং সাহসের 'নামন্ত খ্যাত, 
প্রদুুম নামক নরপাঁত বাস কাঁরত। তথায় যে শব্দ শ্রবণ করা যাইত তাহ 
শুধু ধনুকের গুণজাত ছিল, যে চাপ দেখা যাইত তাহা করাঘাতে মুরজজাত, 
যে অধর্ম দেখা যাইত তাহ। কেবলমান্র কাঁলযুগজাত ছিল, যে তীক্ষতা দেখ৷ 
যাইত তাহ। জ্ঞানান্বেষণের নিমিত্তই ছিল । (১-৬) 

নগরাঁর এক অংশে ষজ্ঞস্থল নামক রাজপ্রদন্ত অগ্রহার ছিল এবং বহু 
ব্রাহ্মণ তথায় বাস কারিত। সেই চ্ছানে বেদপারঙ্গম বহু বিত্তশালী যজ্ঞসোম 
নামক বিপ্র ছিল। সে হোমাগ্র রক্ষাপূক আতাঁথ এবং দেক্তাঁদগের সম্মানন। 
কারিত। তাহার তারুণ্য অপগত হইলে সব প্রকারে তাহার উপযুস্ত ভাষার 
গর্ডে তাহার শত মনোরথের ফলশ্বরূপ একমার পুত জন্মগ্রহণ কাঁরল। সেই 
সুলক্ষণাক্রান্ত বালক পিতৃগৃহে ব্ধিত হইতে লাগিল এবং বিপ্রগণ তাহার যথাবিধি 
দেবসোম নামকরণ কাঁরল । ষোড়শ বধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই বিদ্যাবিনয়াদ সব 
জ্ঞান ও গুণের আধার পত্র অকস্মাৎ জরে প্রাণত্াযাগ কারলে হজ্ঞসোম এবং 
তাহার পরী সম্মেহে মৃত পুন্রের কষ্ঠালঙ্গনপ্বক বিলাপ করিতে থাকল এবং 
বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার দেহ দাহার্থে নীত হইতে দিল না। তখন বন্ধ ব্রাহ্মণ- 
গণ সমবেত হইয়া বিপ্রকে এই বলিয়৷ ভৎসন।৷ কাঁরতে লাগিল. শদ্বজ, 
তোমার দূর এবং নিকট জ্ঞান থাক। সত্তেও তুমি কি জ্ঞাত নও যে, এই সংসার 
জলবুদ্ধদের ন্যায় নশ্বর 2 যে নৃপাঁতিব্গ এই প্রাঁথবীকে তাহাদের সৈনাদল 
দ্বারা পূর্ণ করিয়। প্রাসাদশীর্ষে রত্রময় পর্যজ্কে শায়িত হইয়। সঙ্গীতালাপ শ্রবণ- 
করতঃ চন্দনপঙ্কী এবং তদৃপ অন্যান্য সৌরভময় আলেপনে লিপ্ত হইয়৷ ও 
সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হইয়। নিজেদের অমর মনে করিত, তাহাদের কথ। 
চিন্তা কর। যেথায় আত্মীয়স্বজন বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে মৃত ব্যান্তগণকে অনুসরণ 
করে সেই শ্মশানে একাকী শাঁয়ত অবস্থায় ইহাদের সকলের মাংসই দগ্ধ 
হইয়াছিল এবং দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অংশ শুগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল । 


বিংশ তরঙ্গ ২৪৭ 


ইহাই তাহাদের ভাঁবতব্য ছিল এবং অন্য ব্যন্তগণের তো৷ কথাই নাই । অতএব 
হে সুধি, এই মৃতদেহ আলিঙ্গন কাঁরয়। 'কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? এই 
প্রকার নান। বাক্য তাহার! যজ্ঞসোমকে বলিয়াছিল । 

অবশেষে আতকষ্টে আত্মীয়ফ্কজনের৷ মৃতদেহ তাহার আঁলঙ্গনমূস্তকরতঃ 
শািবকার উপর চ্ছাপন কারয়৷ অত্যন্ত বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে শ্মশানে লইয়া 
গেল । এই বিপদে বহুলোক সাশ্ুলোচনে মৃতদেহের অনুগমন কাঁরয়াছিল । 
€(৭--২০) 

এই সময়ে তথায় অলৌকিক শান্তসম্পন্ন বামাশব নামক জনৈক বৃদ্ধ পাশুপত 
যোগী মঠে বাস কাঁরত। বাদ্ধকা এবং কঠোর তপশ্চর্যায় তাহার দেহ 
কৃশত। প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মনে হইত যেন দেহ ভগ্র হইবার ভয়ে শির দ্বার 
আবেষ্টিত ছিল । তাহার দেহ ভক্মাচ্ছাঁদত হওয়ায় পাগবর্ণ ধারণ কারয়াছল 
এবং বিদ্যুতের ন্যায় িঙ্গল জটাজ্‌ট থাকায় তাহাকে দ্বিতীয় মহেশ্বরের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই যোগী মঠের বাঁহর্দেশে শ্মশান হইতে উীাঁথত 
জনকোলাহুল শ্রবণ করিয়৷ তাহার অন্তেবাসী শিষাকে বাঁলল, 'যাও, এই অশ্রুত- 
পূব কোলাহলের কারণ জ্ঞাত হইয়া সত্বর আগমনকরতঃ আমাকে বাঁলবে । 
এই শিষ্য ভিক্ষাব্রতধর ছিল এবং সেই মূর্খ পাষও ধ্যানযোগে যাদুবিদ্যাদ 
আয়ত্ত কাঁরয়া আতশয় অহঙ্কারী হইয়াছিল। গুরু কতৃক ভৎশসত হওয়ায় 
তাহার মন বিরুপ হইয়াছল। গুরুর এই আদেশ শ্রবণ কাঁরয়া৷ সে প্রত্যন্ত 
কারল, “আমি যাইতে পারব না, আপন হ্বয়ং গমন করুন, আমার ভিক্ষার 
বেল। অর্তীত হইতেছে ।” গুর; এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ বাঁলল, রে মৃঢ়, উদর- 
পরায়ণ ! দিবসের অদ্ধেক যামও এখন অতীত হয় নাই। তোর 'ভিক্ষাকাল 
ক কাঁরয়া এখনই উপাচ্ছিত হইতে পারে 2? দুষ্ট শিষ্য এই কথা শ্রবণ কাঁরয়। 
ক্রোধান্থিত হইয়৷ গুরুকে বলিল, “রে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, আম আর তোমার শিষ্য 
নাই এবং ত্ীমও আর আমার গুরু নহ। আমি অন্ত্র গমন করব: তুমি 
স্বয়ং তোমার 'ভিক্ষাপান্ত বহন কারও |, এই কথ। বাঁলয়। সে দণ্ড এবং পানু 
তাহার সম্মুখে স্থাপনকরতঃ উতিত হইয়। প্রস্থান কারল । (€(২১-৩০) 

অনন্তর যোগী সহাস্যে মঠ ত্যাগকরতঃ যেথায় 'ন্বজ বালকের দেহ দাহার্থে 
আনীত হইয়াছিল তথায় গমনকরতঃ, সুকুমার বালকের 'নামন্ত রোদন কাঁরিতে 
দেখিয়া! স্বয়ং জরাজীর্ণ হওয়ায়, যাদুবলে এ বালকের দেহাভ্যস্তরে প্রবেশ 
কারতে কৃতসঙ্কম্প হইল । সে সত্বর একান্তে গমনপূর্ক উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দন 
কাঁরয়৷ তন্মহতেই যথাবাধ অঙ্গ সণ্তালনসহ নৃত্য কারতে আরপ্ত করিল। 
অতঃপর সেই যোগী পুনবার তারুণ্য প্রাপ্তির নামন্ত স্বীয় দেহ পারত্যাগপৃবক 
আঁচরে যাদুবলপ্রভাবে সেই দ্বিজ বালকের দেহে প্রবেশ কারল। তংক্ষণাং 
সজ্জিত চিতোপাঁর শায়ত 'দ্বিজ বালক জীবিত হইয়। জ-ন্তণ সহকারে উথত হইল । 
তাহার আত্মীয়স্বজন এবং উপাস্ছত জনগণ এতদৃষ্টে সহর্ষে "জীবিত আছে, 
জীবত আছে" বাঁলয়া চিৎকার কারয়া উঠিল। 


২৪৮ কথাসারংসাগর 


তখন সেই যোগেশ্বর ভ্রা্মণ বালকের দেহাভান্তরে প্রাবষ্ট হইয়৷ স্বীয় ভ্রত 
পারত্যাগ কাঁরতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে মিথ্যা মিথ্য/ বলিল, 
এইমাত্র আমি পরলোকে গমন কাঁরলে শিব স্বয়ং আমাকে জীবিত কারয়। 
আদেশ কারিলেন যে আমাকে পাশুপত যোগীর ব্রত পালন কাঁরতে হইবে । সুতরাং 
আমাকে এই দণ্ডেই কোন নিভৃত স্থানে গমনপূবক সেই ব্রত উদ্বাপন কারতে 
হইবে, নতুবা আমি জীবিত থাকব না। তোমর৷ প্রস্থান কর এবং আমিও 
প্রচ্থান কারতোছি।' তর্রস্ছ 'নাখল জনবর্গকে দৃ়প্রাতজ্ঞ তাপস এই কথা 
বালর। বিদায় প্রদান করিলে তাহার! হর্ষ এবং শোকামাশ্রত বিহ্বল চিত্তে স্ব 
স্ব আলয়ে প্রস্থান কারল এবং সে তাহার পূর্ব কলেবর গুহায় নিক্ষেপ 
করিল। এই প্রকারে সেই যোগেশ্বর ব্রতধারী তাপস তারুণ্য প্রাপ্ত হইয়৷ স্থানা- 
স্তরে গমন কারল ।' (৩১-৪১) 

সেই রজনীতে বেতাল পাঁথমধ্যে নপাতর নিকট এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া 
পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন, আমাকে বল সেই যোগীন্দ্র অন্য দেহে 
প্রবিষ্ষ হইবার সময় প্রথমে কেন রোদন করিয়াছিল এবং পরে কেন নত 
কারয়াছিল? ইহা জ্ঞাত হইবার 'নামত্ত আম অতাস্ত উৎসুক হইয়াছি।, 

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নৃপাঁত বেতালের এই কথা শ্রবণ কাঁরয়। শাপভয়ে মৌনভঙ্গ- 
করতঃ তাহাকে প্রত্যুত্তর কাঁরল, "সেই তাপসের কি আঁভপ্রায় ছিল তাহা 
শ্রবণ কর। যে দেহ শিশুকালে পিতামাতা লালন পালন কাঁরয়াছিলেন এবং বহুবষ 
যে দেহের সহিত বাদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া সে যাদুবল লাভ করিয়াছিল, সেই কলেবর 
অদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে বিয়া সেই জরাজীর্ণ তাপস আঁতঙ্ঞায় ক্রন্দন 
করিয়াছিল। 'নজের দেহের প্রাতি আকধণ ত্যাগ কর। সম্ভব নহে। কন্তু 
অচিরে নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়া আরও সষ্ষ্রূপে যাদুবিদ্া আয়ত্ত করিতে সমর্থ 
হইবে বলিয়া সে আনন্দে নত্য কারয়াছিল । যৌবন কাহার প্রিয় নহে ?, 

শবদেহস্থ বেতাল রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার ক্বঙ্ধ হইতে 
অবতরণপূরবক পুনরায় শিংশপাবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিলে ভূপতি আঁধকতর 
উৎসাহভরে, তাহাকে প্রাপ্ত হইবার 'নামত্ত অনুসরণ কাঁরল। ধাঁরাত্মাদগের 
সংক্প পর্বতের ন্যায় অচল থাঁকয়া কষ্পান্তকাল স্থায়ী হয়। (৪২-৪৮) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভ্রু 'বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কবতী লম্বকের ত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৪৮ 

ক্লামক গ্লোক সংখ)।--১৬;৮৬০। 


একত্রংশ তরঙ্গ 


ভুধিংশ বেতাল 


অতঃপর বীর নরপাঁত ভ্রিবিক্রমসেন জলন্ত চিতাগ্নি নয়নশ্বরূপ ঘোর তমসাবৃত 
রাক্ষপীর ন্যায় সেই রজনীকে উপেক্ষ। ঝাঁরয়া, ভয়ঙ্কর শ্মশানে পূনরায় শিংশপা- 
তরুর নিকট গমনপূর্ক বেতালকে তথ! হইতে ধৃত কারয়। স্কন্ধোপাঁর স্থাপন কাঁরল। 

পৃবের ন্যায় যখন আবার পথ চলি'তোঁছল তখন বেতাল রাজাকে বালল, 
'রাজন, একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গমন কাঁরতে কারতে আম ক্লান্ত হইয়। 
পাঁড়য়াছি, যাঁদও তম কাতর হও নাই । তোমাকে আম একটি কঠিন প্রশ্ব 
1জজ্ঞাস৷ কাঁরব, তীম মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর £_ 


কম্তাপরিণয়কারী পিতা এবং মাতৃপরিণয়কারী পুত্রের কাহিনী 


দাঁক্ষণাপথের একটি ক্ষুত্র রাজেঃ ধর্ম নামে এক রাজ ছিল । সে ধার্মিকদিগের 
প্রধান ছিন এবং গোন্জেরা। তাহাকে সিংহাসনচ্যুত কাঁরতে মনস্ছ কাঁরয়াছিল। 
তাহার মাল বদেশজ। উচ্চকুলোন্তবা৷ সাধ্বী রমণীশিরোমাঁণি চন্দ্রবতী নাম্মী এক ভাধা 
[ছল । ন:পাতর সেই পত্রীর গর্ভে লাবণ/বতী নামী তাহার একমান্র কনা। 
জন্মগ্রহণ কারয়াছল । অযথা তাহার এ নামকরণ হয় নাই । কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত। 
হইলে স্বজনগণ ালিত হইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুতকরতঃ তাহার রাজ্য নিজেদের 
মধ্যে ভাগ কারয়৷ লইয়াছিল। রজনীতে সে পত্রী এবং কন্যাসহ প্রচুর বহুণূল্য 
রঙ্াঁদ সঙ্গে লইয়া স্বেচ্ছায় পলায়নপূর্বক মালবদেশে স্বীয় শ্বশুরালয়ের 1দকে 
যাত্রা করিল । সেই রজনীতেই সে ভার্যা ও দুহিতাসহ বিদ্ধারণ্যে প্রবেশ কারলে 
যে রজনী তাহার সহচর হইয়াছিল, শিশিরাশ্রুসহ তাহার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ কারল। চৌরাধ্যুষত সেই অরণ্যে তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াই 
যেন রবি প্‌বাচলে করানিকর দ্বারা সমুদিত হইল । কুশকণ্টকাহত পদে চলিতে 
চলিতে ভারা এবং দুহিতাসহ সেই রাজা এক ভিল্ল পল্লীতে উপনীত হইল। 
ধাঁ্ধক ব্যান্তগণ পরের ধন এবং প্রাণহরণকারী মানুষের বাসস্থান দুগগম সেই কৃতাস্ত- 
পুরীকে সযরে পারহার কারত | (১-১৪) 

দূর হইতে উত্তম রক্ালঞ্কারে সাঁজ্জত নরপাঁতকে দেখিতে পাইয়া শবরগণ 
নানাপ্রকার আযুধহস্তে লুষ্ঠনার্থে তাহার দিকে ধাবিত হইল। এততদ্দৃক্টে ধর্ম 
স্জী ও কন্যাকে বালল, “এই শ্পেচ্ছগণ প্রথমে তোমাঁদগকে আক্রমণ করিবে, 
সুতরাং এই দিকে অরণ্য পলায়ন কর।' ভূপাঁত তাহাঁদগকে এই কথ বাঁললে 
রাজ্জী চন্দ্রঘতী এবং দুহিত৷ লাবণ্যবর্তী গভাঁর "নমধ্যে প্রবেশ করিল, বাঁর 
নৃপাতি খকা ও বর্মে সাজ্জত হইয়া তীরবধণকারী তাহার দিকে ধাবমান বহু 
শবরকে বধ করি । তখন শবরাধিপতি পল্লীচ্ছ সকলকে আহ্বানকরতঃ নৃপাঁতকে 
আক্রমণপূব'ক তাহার বর্থ ছিন্নাবাচ্ছি্ন কারা তাহাকে হতা৷ কাঁরল। লতা" 


২৫০ কথাসারৎসাগর 


গুলের ভিতর লুব্াযিত রাজ্জী চন্দ্রবতী দূর হইতে পাঁতকে নিহত হইতে দেখিয়া 
বিহ্বল চিত্তে কন্যাসহ বহুদূরাক্ছিত অন্য একটি গভীর অরণ্যে প্রবেশ কাঁরল। 
তথায় তাহারা মধ্যাহ্তাপে ক্লাস্ত বৃক্ষচ্ছারাসমূৃহকে পাঁথকাঁদগের ন্যায় শীতল 
বৃক্ষমূলে শায়িত দেখিতে পাইল এবং ক্রাম্ত ও বিষাদগ্রস্তা রাজ্জী কন্যার সাহত 
বিলাপ কারতে করিতে একটি পন্পসরোবরত্তীরে অশোক বৃক্ষচ্ছায়াতলে উপবেশন 
কারল । 

ইতোমধ্যে অদূরবাসী চণ্ডাসংহ নামক জনৈক গেষীপ্রধান পু্সহ অশ্বারোহণে 
তথায় মৃগরার্থ সমাগত হইল । ধূচীলর উপর তাহাদের পদচিহ দর্শন কাঁরয়। 
সে তাহার পুত্র সিংহবিক্রমকে বাঁলিল, “আমরা এই সুন্দর সুলক্ষণযুন্ত পদাচহ 
অনুসরণকরতঃ পদচিহ্কাঁরণী রমণী দিগের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরলে তুমি উহাঁদগের 
মধ্য হইতে তোমার পছন্দমত রমণীকে ভাষার্পে নির্বাচিত কাঁরতে পার ।, 
চগ্ডাঁসংহ এই কথা বাঁললে তাহার পুত্র [সংহবিক্রম বাঁলিল, 'এই ক্ষুদ্র পদচিহ 
যে রমণীর আম তাহাকে পত্রীরূপে মনোনীত কাঁরব । কারণ আমার মনে হইতেছে 
সে নিশ্চয়ই তরুণী এবং আমার উপযুস্ত হইবে । এই বৃহত্তর পদাঁচহ যে 
রমণীর সে আধিক বয়ঙ্ক। হওয়াতে তোমার উপযুস্ত হইবে । পুন্লের এই বাক্য 
শ্রবণ কারিয়। চগ্াঁসংহ তাহাকে বলিল, “এইমাল্র সোঁদন তোমার মাত। দ্বর্গারোহণ 
কাঁরয়াছেন। তাহার মত সৃপত্রীহারা হইয়া আমি এখনই কি প্রকারে অন্য নারী 
গ্রহণ করিব? চগ্ডাসংহপন্ত্র তাহ। শ্রবণ কারিরা বাঁলিল, “গৃহস্ছের ভার্যাবিহান 
গৃহ শূন্য বালিতে হইবে । উপরন্তু, তম কি মূলদেব রচিত গাথ। শ্রবণ কর নাই £ 
_-“ঘনস্তনজঘনসম্পন্না নারী যে গৃহে সোংসুকে কাস্তের আগমন প্রতীক্ষা 
কারতেছে ন৷ তাহাকে গৃহ বল৷ হইলেও উহা 'নিগড়বিহীন দুর্গ মাত । কোন 
মূঢ় তাদৃশ গৃহে প্রবেশ করিবে 2 অতএব তাত ! আমি যে মাহলাকে মনোনীত 
কারয়াছি তুমি যাঁদ তাহার পাঙ্গনীকে তোমার পত্রীরূপে গ্রহণ না কর তবে 
আমার জীবন দ্বারা তুমি অভিশপ্ত হইবে ॥ (১৫৬-৩৩ ) 

পুত্রের বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তাহ! অনুমোদনকরতঃ চগ্ডাসংহ ধীরে ধারে তাহার 
সাহত পদাঞ্ক অনুসরণ কাঁরয়া সরোবরতীরস্ছ সেইম্ছান উপনীত হইয়া বহু 
মুস্তারাঁজসাঁজ্জত শ্যাম। রাজ্জী চন্দ্রবতীকে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্টা দোখতে পাইল । 
[দিবাভাগে তাহাকে মধ্যরজনীর ইন্দুর নয় দেখাইতেছিল এবং দ্ীহতা লাবণ্যবতী 
যেন শূভ্র জ্যোতর। দ্বারা তাহাকে উত্তাঁসত কাঁরয়াছিল । ওৎসুক্য সহকারে চণ্ডাসংহ 
পুত্রের সাহত তাহার সম্মীপবরতী হইলে চন্দ্রবতী তাহাকে দসনয মনে কাঁরয়া সভয়ে 
দণ্ডায়মান হইল । 

কিন্তু রাজ্ঞীদীহতা মাতাকে বালল, 'মাতঃ, তাঁম ভাতা হইও না। এই 
সৌম্যদর্শন সুবেশী ব্যান্তগণ নিশ্চয়ই সগয়ার্থ আগত হইয়াছেন । ইহার। দসুয 
নছেন।' কিন্তু চন্দ্রবতী তথাপি ইতস্তত্ঃ কারতে থাকিলে চগ্াসংহ অশ্বপৃষ্ঠ 
হইতে অবতরণপৃরক উভয় রমণীকে বালল, 'তোমরা৷ শাঞ্কিত। হইও না। আমর৷ 
প্রণয়বশতঃ তোমাদিগকে এইস্থানে দর্শন কাঁরতে আগমন কাঁরয়াছ। অতএব 


একানিংশ তরঙ্গ ২৫১ 


আমাদিগের উপর আস্ছা শ্থাপনপৃব্ক নির্ভয়ে বল তোমরা কে? মনে হইতেছে 
তোমরা যেন রাত এবং প্রীতি, হরলোচনানলে দগ্ধ কামদেবের শোকে এই অরণ্যে 
পলায়ন কাঁরয়াছ । এই মনুষ্যাবহণীন অরণ্যে কি প্রকারে তোমরা উভয়ে প্রবেশ 
কাঁরলে? তোমাদের মত দেহধারিণীদিগের রত্রময় প্রাসাদই উপযুস্ত নিবাসম্ছল । 
বরাঙ্গনাঁদগের ক্রোড়ে স্থাপিত হইবার যোগ্য তোমাদের চরণ কণ্টকপূর্ণ ভুমি 
আঁতিক্রম কারয়াছে বাঁলয়া আমাদের হৃদয় ব্যাথত হইয়াছে । বাঁলতে বিস্ময় 
লাগিতেছে যে বাত্যাতাঁড়ত ধালিভ্বারা তোমাদের আনন আবৃত হওয়াতে আমাদের 
মুখলাবণ্য ছায়াবৃত হইয়াছে । তোমাদের পুস্পপেলব দেহে খর রাবাকরণ পাঁতত 
হওয়াতে আমরাই যেন প্রখর জ্ঞাল৷ অনুভব কাঁরতেছি। তোমাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কাঁরতে আগ্রহান্বিত হইয়াছ। এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে তোমরা অধিষ্ঠান 
কারতেছ দেখিয়া আমর আতিশয় 'বিষাদ্রস্ত হইয়াছি। (৩৪-৪৬) 

চণ্ডাসংহ এই কথ বাঁললে, রাজ্ঞী দীখানঃশ্বাস পারতযাগপ্ৰক লজ্জায় এবং 
£খে স্বীয় কাহনী তাহার নিকট নিবেদন করিল। তখন রক্ষকহীন দোখয়। 
তাহাকে এবং তাহার কন্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক মধুর বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে 
স্বপারবারভন্ত স্টাবল। সে এবং তাহার পুত রাজ্জী এবং রাজকুমারীকে অন্বপৃষ্ঠে 
স্থাপিত করিয়া তাহাদের সমদ্ধে প্রাসাদে লইয়া গেল। অসহায়! 
রাজ্জী চওাসংহের ইচ্ছাধীন হইয়। যেন দ্বিতীয় জন্মলাভ কারল। বিদেশে বিপদ- 
্রস্ত। নারী আর কি ই বা কারতে পারে2 তখন চও্ডাঁসংহপুত্র 'সিংহপরারুম ক্ষুদ্র 
পদতলবশতঃ চন্দ্রবতীকে [বিবাহ কাঁরল এবং চণ্ডাস্'হ তাহার কন] রাজকুমারী 
লাবণ্যবর্তীর দীঘ পদতল হওয়ায় তাহাকে বিবাহ কারল। হ্স্ব এবং দাঁধ পদাস্ক 
দৃষ্টে তাহারা পৃবে" এই প্রকারই সর্তাবদ্ধ হইর়াছিল। প্রীতশ্রদাত কে ভঙ্গ করিতে 
ইচ্ছ৷ করে ? 

এই প্রকার পাদাবপর্যয়ে কন্য পিতার পত্ী এবং মাতা পনর পড়ী হইল 
এবং কন্যা স্থীর মাতার শ্বশ্রু এবং মাতা স্বীয় কনর পংব্রবধ, হই-। কালক্রমে 
তাহারা উভয়েই পূত্র এবং কন্যার জন্ম প্রদান করিল এবং ফ্ই পন্রকন্যা- 
দিগেরও পৃ্রকন্যা হইল। এইবর্‌পে লাবণাবতী এবং চন্দ্রৎতীকে ভাষারুপে 
প্রাপ্ত হইয়। চণ্ডাঁসংহ এবং 1সংহপরাক্রম তাহাদের নগরীতে বাস কাঁরতে লাগল ।' 

পথিমধ্যে রজনীতে বেতাল এই কাঁহনী বর্ণন। কাঁরয়৷ নৃপাঁত ন্রিবিক্রমসেনকে 
প্রশ্ন করিল, 'এখন রাজন, কালক্রমে পুত্র এবং পিতা দ্বার মাতা এবং 
দ্রহতার গর্ভে যে সম্তানীদগের জন্ম হইয়াছিল তাহাদের পরস্পরের সাঁহত কি 
সম্বন্ধ হইয়াছিল? যদি তোমার জানা থাকে তবে বল, জ্ঞাত থাক। সর্তেও 
যাঁদ না বল তবে তম পূরকথিত মত অভিশপ্ত হইবে ।, €(5৭-৫৯ ) 

বেতালের এই প্রশ্র শ্রবণ কাঁরয়া বারংবার মনে পর্যালোচনাপূর্বক ইহার 
কোন সমাধান প্রাপ্ত না হইয়। নৃপাতি মৌনাবন্থায় পথ চালতে লাগল । তখন 
শবদেহাভান্তরে স্থিত নপতির স্কন্ধোপার বেতাল মনে মনে সাহাস্যে চিন্ত। কাঁরতে 
লাগিল, 'বেশ হইয়াছে, ন্‌পাঁত এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদান কারতে অসমর্থ 


২৫২ ' কথাসারংসাগর 


হইয়। দুতপদে মৌনাবলম্বনপূর্বক গমন কারতেছে। এই সত্ববান নরপাতকে 
আর বগন৷ কাঁরতে সমর্থ হইব না। কিন্তু এতদৃসত্বেও সেই ভিক্ষু আমার 
সহিত ধৃঠতা কারতে বিরত হইবে না। অতএব আমি এখন সেই দৃরাত্মাকে 
বগনাপুর্বক কৌশলে তাহার আর্জত 'সাদ্ধ এই ভূপাঁতিকে প্রদান করিব। উহার 
ভবিষ্যৎ অতিশয় সুখপ্রদ | 

এইরূপ চিন্তা করিয়া বেতাল নপাঁতিকে বালল, 'রাজন্‌, এই ঘোর রজনীতে ভয়ঙ্কর 
শ্মশানে গমনাগমন কারয়। আতশয় র্রিষ্ট হওয়া সত্বেও তোমার ববিন্দুমান্ত 
ধেষচ্যাতি ঘটে নাই। যে আশ্চধজনক অসম সাহস দেখাইয়াছ তাহাতে আম 
প্রীত হইয়াছি; আমি এই দেহ হইতে বাহগ্গত হইতোছি, তুমি ইহা লইয়া 
প্রন্থান কর। তোমার 'হিতার্থে যে উপদেশ প্রদান কারতোছি তাহা শ্রবণ কর এবং 
তদনুরৃপ কার্য সম্পাদন কর। এ কুশ্রমণ, যাহার জন] তুমি এই শব বহন কাঁরতেছ, 
আঁচরে আমাকে ইহার অভ্যন্তরে আহ্বানকরতঃ পৃজ। কাঁরবে এবং বাঁলদান 
কারবার নামন্ত সেই পাপাত্ম। তোমাকে বাঁলবে, 'রাজন: তুমি ভূতলে সাষ্টাঙ্গে 
প্রাণপাত কর।' তখন মহারাজ তুম সেই শ্রমণকে বাঁলবে, অগ্রে আমাকে 
প্রদর্শন করাও ক প্রকারে এর্‌প কারতে হইবে এবং আমি পরে ঠিক তদ্রুপ 
কারব।, সে তোমাকে দেখাইবার নামত্ত সাম্টাঙ্গে প্রাণপাত কাঁরলে তুমি আস 
দ্বারা অবশ্য তাহার শিরশ্ছেদন কারবে। তখন সে যে সাদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক। 
করে তাহা তুমি প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিদ্যাধরাদগের উপর আধিপত)। উহাকে 
বাঁলপ্রদানকরতঃ এই পৃথবী ভোগ কর। অনাথা এ ভিক্ষু তোমাকে বলিদান 
কারবে। যাহাতে এইর্‌প .না ঘটে তন্নিমন্তই আম এতাবংকাল পর্যস্ত তোনার 
সম্মূথে বিঘ্ন উৎপাদন কাঁরয়াছি । এখন প্রস্থান কর, তোমার 'সি্ধিলাভ হউক ।' 
এই কথা বলিয়। বেতাল ভূপাতির স্কপ্ধদেশীশ্থিত শবদেহ হইতে বাহগগত হইল। 

প্রীত বেতালের বাক্যে চালিত হইয়৷। সে [ভিক্ষু ক্ষাস্তশীলকে তাহার শব্ু 
বলিয়। গণ্য করিল, তথাঁপ শবদেহ সহিত সেই বৃক্ষতলে উপাবষ্১ 1ভচ্ষুর 
নিকট হ্হষ্টাচত্তে গমন কারল । ( ৬০-৭৫) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীমোমদেব ভট্ট 'বরচিত 

কথাসারৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের একান্রংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-৭৫ 

ক্রুমিক শ্লোক সংখ্যা--১৬,৯৩৫ ॥ 


ঘ্বাত্রিংশ তরজ 
পঞ্চবিংশ বেতাল 


অতঃপর নরপাত 'নবররমসেন মতদেহ হ্কন্ধে করিয়৷ ভিক্ষু ক্ষাস্তশীলের নিকট 
উপাচ্িত হইয়া দেখিল যে তাপস সেই কৃষপক্ষের ঘোর রজনীতে শ্মশানে 
বৃঙ্ষমূলে একাকী তাহার আগমন প্রতীক্ষা করতেছে । পাত আস্থচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল 
রচনাকরতঃ ভূমিতল রুধিরে লিপ্ত করিয়া চতুফষোণে রন্তপূণ কলসী রক্ষিত 
হইয়াঁছল। নরবসাযুস্ত প্রদীপমাল৷ গ্বারা এ স্থান উত্তমভাবে আলোকিত হইয়াছিল 
এবং পার্খদেশে বাঁলসংক্রাস্ত উপচারসহ হোমাগ্র প্রজালত 'ছিল। তথায় শ্রমণ 
তাহার ইস্ট দেবতার আরাধনায় ব্যাপৃত ছিল । 

ন-পাঁত তাহার নিকট আগমন কারল এবং মৃতদেহ আনীত হইয়াছে দোঁখয়। 
তাপস সহর্ষে গার্োথানপ্ধক রাজাকে প্রশংসা কাঁরয়া বলিল, “মহারাজ, তাঁম 
আমার নিমিত্ত দুষ্কর কাধ সম্পাদন করিয়াছ । তোমার মত ব্যান্ত যে এইস্থানে এই 
সময়ে এইরূপ কার্য কাঁরবে তাহ ভাবিলেও বিস্ময়ান্থত হইতে হয় । লোকে যে বলে 
তৃমি মহান ন:প1৩1দগের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ তাহ। অতীব সত্য । তোমার নিফল্প সাহস, 
স্বার্থ চিন্তা না কারর়৷ তুমি পরার্থে কায" কাঁরতে সতত প্রস্তুত । প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ 
বাঁলয়।৷ থাকেন যে জীবন বিপন্ন কারয়াও মহৎ ব্যান্তগণ কর্তব্য কম সম্পাদনে 
বিচ্যুত হন ন।। 

এইবুপ বলিয়৷ স্বীয় কা সাধিত হইয়াছে মনে করিয়া ভিক্ষু নৃপাতির 
বন্ধ হইতে এ মৃতদেহ অবতরণপূর্বক উহাকে ম্লান করাইয়৷ সুগান্ধীলিগ্তকরতঃ 
মাল/ভূষিত কাঁরয়৷ সেই মণ্ডুলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর সে স্ীয় দেহ 
ভস্মমাগ্ডত কাঁরয়। একটি লোমনি্মত যজ্ঞোপবীত ধারণ কারল এবং শবের 
পাঁরচ্ছদে সাঁজ্জত হইয়া। 'কিয়ংকাল ধ্যানরত রাহল । ভিক্ষু মস্ত্রবলে সেই প্রতাপশালী 
বেতালকে মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া উহার অর্চনা কাঁরতে উদ্যত হইল । নর- 
কপালে অধ্যপান্র রচন। কাঁরয়৷ শ্বেত নরদস্তদ্বার৷ উহাকে অধ্য প্রদান কাঁরল। 
পুষ্প এবং সংগান্ধ আলেপনাঁদ প্রদানকরতঃ মানবনেত্র ধৃপর্পে উৎসর্গ কাঁরল, 
নরমাংস নৈবেদ্প্রৃপ প্রদান কারল । এইরৃপে পূজা সমাপনাস্তে সে পার্বশ্থিত 
রাজাকে বাঁলল, 'রাজনৃ, এই মন্ত্রাধীশকে ভূতলে পাতিত হইয়া সাফ্টাঙ্গে প্রাণপাত 
কর। এই বরদাত। তোমার সমস্ত মনদ্কামন। পূর্ণ করিবেন । 

এই বাক্য শ্রবণ কারয়৷ বেতালের কথ ভূপাতর স্মরণপথে উীদত হইল 
এবং সে শ্রমণকে বাঁলল, ণঁক প্রকারে সাব্টাঙ্গ প্রাণপাত কাঁরতে হয় আমি 
তাহা জ্ঞাত নাহ। ভগবন-, অগ্রে আপাঁন আমাকে দেখাইয়া দিন, পরে 
আমি তদ্রুপ কাঁরব।' অতঃপর শ্রমণ ভূমিতে পাঁতিত হইয়। কির্প করিতে 
হইবে, রাজাকে দেখাইতে উদ/ঢত হইলে রাজ। এক খ্ঞ্াঘাতে তাহার মস্তুক- 
ছিত্নকরতঃ তাহার বক্ষঃম্ছল হইতে হদয়পন্র নিষ্কাঁশতপৃৰক উহা। এবং উহার 
ছনমুণ্ড পদ্বদ্বয়গ্ছর্প বেতালকে নিবেদন কারল। (১-১৯) তখন সবশদক 


২৫৪ কথাসারৎসাগর 


হইতে প্রহষ্ট ভূতগণ সাধুবাদ নিবেদন করিলে শবদেহচ্ছিত বেতাল ন.পাঁতকে 
বাঁলল, "রাজন, 'বিদ্যাধরাদগের উপর আধিপত্য, যাহা এই ভিক্ষুর আকা্ক্ষিত 'ছিল 
পার্থিব ভোগসস্তোগাস্তে তাহা তোমার হইবে । তোমাকে আম অনেক কষ্ট 
প্রদান কাঁরয়াছ । ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। বেতালের এই কথ! শ্রবণ 
কাঁরয়। রাজা তাহাকে বাঁলল, “তুমি আমার উপর প্রীত হওয়াতে আমার 
সমস্ত বর প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তোমার কথা ত'বফল হইবার নহে, অতএব 
আম তোমার নিকট হইতে এই বর প্রার্থন৷ কার; প্রশ্নোন্তর এবং রম্যকাহিনী- 
সংবাঁলত এই চতুর্বিংশ কাহিনী এবং উপসংহারস্বর্প এই পণ্ঠাবংশাত আখ্যায়িকা 
নাখল 'বশ্বে প্রখ্যাত এবং সম্মনিত হউক ।” নংপাতি বেতালকে এই অনুরোধ কাঁরলে 
সে বলল, 'রাজন্‌ তাহাই হইবে । এখন শ্রবণ কর, তোমাকে একটি 
বিশেষ কথ। বাঁলতেছি, এই প্রথম চতবিংশাতি কথামালা এবং উপসংহারক্করৃপ 
এই কাহিনী 'বেতাল পগ্াবংশতি' নামে প্রাথবীতে মঙ্গলপ্রদ হইয়৷ খ্যাত এবং 
পাাঁজত হইবে । যে ভীন্তভরে ইহার একটি মান্ও শ্লোক পাঠ কারবে অথব৷ 
শ্রবণ করিবে উহার। উভয়েই সবপাপ মুন্ত হইবে । যক্ষ, বেতাল, শিবের গণ 
প্রীতি, ডাকনাঁ, রাক্ষসাঁদ ইহা যেথায় পতিত হইবে তথায় কোনপ্রকার প্রভাব 
বস্তার কাঁরতে সমর্থ হইবে না।, এই কথা বাঁলয়া শবদেহ মুস্ত হইয়৷ সে 
যোগমায়াবলে যথাভীব্সিভ স্থানে প্রস্থান কারল ৷ € ২০-৩০) 

তখন হঞ্ট মহেশ্বর দেবতাবর্গসহ তথায় সশরীরে আবিভূত হইয়। প্রগত 
ন:পাঁতকে বাঁললেন, সাধু! বংস সাধু" বিদ্যাধরাদগের উপর আধপত/লাভার্থে 
আতিশয় ইচ্ছুক এই কুট তাপসকে অদ্য তুমি হত) কারয়াছ। পৃবে আমি 
আমার অংশ হইতে তোমাকে শ্লেচ্ছবূপী অস:রাঁদগের সংহর্ভ * বিক্রমাদত।রূপে 
সৃষ্টি কারয়াছিলাম । এখন পুনধার তোমাকে জনৈক দুর্বৃত্তকে দমন কারবার 
নামত্ত ভ্রিবিক্রমসেন নামক শূর নৃপতি রূপে সৃষ্টি কাঁরয়াছি। সম্বীপ পাতাল 
তোমার বশে আনয়নপূর্বক ত্বাীম বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবতাঁ হইবে। বহুকাল 
স্বগসখভোগান্তে তবাম দুঃাখত চিত্তে এ সমস্ত পারহারপৃব্ক অবশেষে আমার 
সাধুজ্য লাভ কারবে। এখন আমার নিকট হইতে “অপরাজিত” নাম৷ এই খঙ়া 
গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবে তাাাম এতদসমুদায় প্রাপ্ত হইবে । এই কথ। 
বাঁলয়া শিব ন্পাঁতকে এঁ খঙ্প প্রদান কারলেন এবং তৎকর্তৃক পুম্প ও স্তবাঁদি দ্বারা 
আত হইয়া তিরোধান কারলেন। তখন ভূপাত ন্রিবক্রমসেন সমস্ত কম" 
সম্পাদত হইয়াছে এবং রজনীও প্রভাত হইয়াছে দৃষ্টে স্বনগরী প্রাতিষ্ঠানে 
প্রবেশ কাঁরল ॥। তথায় তাহার প্রজাবগ কালক্রমে তাহার সেই রজনীর 
আঁভধান-কথ। জ্ঞাত হইয়। হষ্ট হইল এবং সে সমস্ত দিবস পানে, দানে, শিবার্চনায় 
এবং নূত্/গীতবাদ্যাদতে আঁতবাহত করিল। কতিপয় দিবসের মধোই 
সেই কৃতী নপাঁত 1শবপ্রদন্ত খঞোর প্রভাবে শনুমুস্ত কারয়া সন্বীপ এবং 
এই ধরণী 'নিফণ্টকে  সন্তোগকরতঃ অবশেষে মহেশ্বরের কৃপায় বিদ্যাধর- 
দিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সফল, মনোরথাসন্ধাবন্থায় বহুকাল 


দ্বাতিংশ তরঙ্গ ২৫৫ 


যাপনকরতঃ অবশেষে ভগবান শিবের সাহত সাধুজ্য লাভ কাঁরয়াছিল । 
€৩১-৪১) (ইতি বেহাল পঞ্চবিংশঘ্ি সমাপ্ত ) 


পাঁথমধ্যে মন্ত্রী 'বিক্রমকেশরী শাপপ্রভাবে কৃতার্থ রাজকুমার মৃগাঞ্কদত্ত হইতে 
বহুকাল বিষুন্ত রাহয়।৷ এই সমস্ত কাহনী বর্ণানাস্তে তাহাকে বাঁলল, 'রাজপুরর, 
সেই বৃদ্ধ 'দ্বজ সেই গ্রামে এই “বেতালপণ্াবংশাত, আখ্যায়কা বর্ণনাস্তে আমাকে 
বালিল, "বৎস, সেই বাঁর নূপাঁত ন্িবিক্রমসেন কি বেতালের প্রসাদে তাহার 
ঈীগ্সত বস্তু প্রাপ্ত হন নাই? তামও আমার এই মন্ত্র গ্রহণপৃর্ক নৈরাশ্য 
পাঁরত্যাগ্নকরতঃ বেতালপ্রধানকে প্রাপ্ত হইয়৷ তাহার সহায়তায় কুমার মৃগাগ্কদত্ের 
সাহত পুনামীলত হও । ধের্যশীল পুরুষের কিছুই অগ্রাপ্য থাকে না। 
ধৈষের বাধ ভঙ্গ হইলে কে ন৷ বিফলকাম হয়: তুমি আমাকে [বিষধর সর্প 
দংশনের যন্ত্রণা হইতে মুন্ত কারয়াছিলে, আম ম্লেহবশতঃ তোমাকে যাহা কাঁরতে 
বাঁলতেছি তাহা সম্পাদন কর। হে রাজন বিপ্র এই কথ বাঁললে আম 
তাহার নিকট হইতে সেই মন্ত্র এবং ইহার প্রয়োগ পদ্ধাত আয়ন্তপূরববক তাহার 
নিকট হইতে 1বণ!য় গ্রহণ কাঁরয়। উজ্জায়নীতে গমন কারলাম । তথায় রজনীতে 
স্মশানে একটি মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়৷ আমি উহাকে ধৌতকরতঃ অন্যান্য প্রাক্রয়। 
দ্বার বেতালকে আহ্বান কাঁরয়া তাহার অর্গন। কাঁরলাম। তাহার ক্ষুধা 
অপনোদনার্থে তাহাকে নরমাংস নিবেদন কাঁরলে সেই নরমাংসলোভী আচরে 
তাহা উদরসাৎ কাঁরয়। আমাকে বাঁলল, "ইহাতে আম পারতৃপ্ত হই নাই, 
আমাকে আরও কিং নরমাংস প্রদান কর। সে ক্ষণমান্রও 'বলম্ব কাঁরবে ন। 
দোখয়া আম তাহার তৃপ্তি 'বিধানার্ধে স্বীয় মাংস নবেদন কারিলে সেই 
যোগেশ্বর আমাকে বাঁলল, 'সখে, তোমার এই শোৌধে আমি তুষ্ট হইয়াছ। 
তোমার দেহ প্ৰবৎ অক্ষত হউক । তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থন। কর ।' € ৪২-৫১) 


বেতাল এই কথা বাললে আমি তংক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর কাঁরলাম, ভগবনূ, 
আমার প্রভু মুগাজ্কদন্ত যেথায় আছেন আমাকে তথায় লইয়া যান, ইহা 
ঝতীত অন্য কোন বর আম ইচ্ছ কার না। তখন প্রবল প্রতাপাশ্বত 
বেতাল আমাকে বলিল, "তবে অঁচিরে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আম 
শীঘ্রই তোমাকে তোমার প্রভুর কাছে লইয়া যাইব। বেতাল এই কথা বাললে 
আমি সম্মত হইয়। তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ কারলে শবদেহম্ছ বেতাল আমাকে লইয়। 
আকাশমার্গে সত্বর যা। কাঁরল। রাজন, অদ্য সে আমাকে হেথায় - আনয়ন- 
করতঃ পাথিমধ্যে তোমার দর্শন লাভ করিয়া সেই প্রতাপশালী বেতাল আকাশ 
হইতে অবতরণপূর্ক আমাকে তোমার পাদমূলে স্থাপিত কারয়াছে। অদ্য 
আম আমার প্রভুর সাহত পুনা্মলিত হইয়াছি এবং বেতাল তাহার কর্ম 
সমাপনাস্তে প্রস্থান কাঁরয়াছে। হে মানদ, নাগশাপে তোমা হইতে বিযুস্ত 
হইবার পর আমার ভাগ্যে ইহাই ঘটিয়াছিল। 


২৫৬ কথাসারংসাগর 


কাস্তার সহিত মিলিত হইবার নামন্ত উজ্জীয়নী গমনপথে মগাঞ্কদত্ত তাহার 
নিকট হইতে বিষুস্ত হইবার পর মন্ত্রী বিরুমকেশরীর অভিযান বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কয় হষ্ট হইল এবং কালক্রমে পারাবতাক্ষের শাপে বিযুন্ত মগ্ত্রীদগের মধ্যে 
কাঁতিপয়কে প্রাপ্ত হইয়া মনে কাঁরল যে, শীঘ্ই সে সকল কার্ষে সফলকাম ছইবে। 
( ৫২.৫৮) 


ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের দ্বাত্রংখ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখা--৫৮ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা--১৬,৯৯৩। 


ত্রশ্পস্িংশ তরঙ্গ 


যাহার জানুদেশে রজনীতে মৃত্যুকালে আকাশ হইতে নক্ষত্রমালা পাঁতিত হইয়। 
বিজাঁড়ত হইয়াছে সেই বিদ্বাজংকে নমস্কার কার। 

অতঃপর কথাবসানে প্রহষ্ট মৃগাঞ্কদত্ত পাঁথিমধ্য হইতে উত্থানপূর্বক বিক্রম- 
কেশরীকে লইয়৷ অস্টজনের সাঁহত উজ্জয়নীর দিকে যান্রা কারল । বহুপূবেই 
শশাঞ্কবতীকে প্রাপ্ত হইবার 'নামন্ত এই যা আরন্ত হইয়াছিল । বিব্লমকেশরাঁকে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে লইয়া যে অস্টজন হইয়াছিল তাহারা হইল গুণাকর, 
1বমলবুদ্ধি, 'বিচিন্নকথ, ভীমপরাক্রম, প্রচণশান্ত এবং দ্বিজ শ্রুতধি। নাগশাপে 
যাহাদের সাহত তখনও পূনামশীলত হইতে পারে নাই তাহাদিগকে অন্বেষণ 
করা৷ হইতে লাগিল । কালক্রমে সে পাদপ্পাবহীন মরুভীমতে উপনীত হইল । 
প্রচণ্ড মার্তগুতাপে তথায় বার শুফষ হইয়া 'গিয়াছিল এবং উহা তপ্ত বালুকায় 
পূর্ণ ছিল। এ ম্ছানে পর্যটন করিবার সময় রাজকুমার তাহার মস্ত্রীদগকে 
বাঁলল, “এই ভ্ভযঞ্কর বিস্তীর্ণ মরুভূমি আতক্রম করা কি প্রকার ক্লেশকর তাহ। 
অবলোকন কর। ইহাতে কোন প্রকার আশ্রয়স্থান নাই, ইহা। পথাবিহাঁন এবং 
মনুষ্য কর্তৃক পাঁরত্যন্ত। ইহার শোকানল শিখা যেন এ বানুময় মরীচিকায় 
দৃষ্ট হইতেছে এবং শুক্ষ তৃণরাজি যেন ইহার বিশ্রস্ত আবনাস্ত কেশপাশ। 
[সংহ, ব্ঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্র পশুর ভয়ে যেন ইহার কণ্টকসমূহ রোমাণ্িত 
হইতেছে এবং তৃষ্ণার্ড, তাপদগ্ধ, ক্লান্ত মুগসমূহের আর্তনাদ ইহার বিলাপধ্বান 
বলিয়া মনে হইতেছে । যতশীঘ্র সম্ভব এই ভয়ঙ্কর মরু আমাদিগকে আতিক্রম 
কারতে হইবে ॥ ৫১-১০) 

এই কথ বাঁলয়া মৃগাঙ্কদন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অমাত্যবৃন্দের সাহত আঁচরে এই মরু 
আতন্রমকরতঃ সম্মুখ শীতল বাঁরপূর্ণ একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সরোবরের দর্শন লাভ 
কারল। মনে হইল চন্দ্র যেন সূর্যতাপে গাঁলত হইয়া দ্রবীভূত অবস্থায় তথায় 
নিঝণীরণীর্পে প্রবেশ কারয়াছে। ইহা 'দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং স্বীয় 
প্রাতাবন্ব অবলোকনের নিমিত্ত ইহা যেন ভ্রেলোক্য লক্গ্বীসম্ৃত মাঁণদর্পণ ছিল । 
এই সরোবর মহাভারতের প্রতীক ছিল। ধার্তরাষ্ট্রবৃন্দ ( ধৃতরাষ্্র হংসবিশেষ ) 
হেথায় কলহতংপর ছিল এবং বহু অঞ্জুন বৃক্ষের ছায়৷ ইহাতে প্রাতাঁবাস্বত 
হইতোছিল। ইহার বার সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু ছিল। ইহার মান্থিত কালসমুদ্রের 
বার নিকটস্থ নীলকষ্ঠ (পক্ষী বিশেষ) দ্বারা পীত হইতেছিল এবং লম্ষমীর 
অন্বেষণার্থে বিষ হয়ত ইহার মধো প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন। ইহা পৃথবীতে 
পাতালের নায় প্রতীয়মান হইতেছিল, কারণ ইহার শীতুল বিশাল গহ্বরে সৃর্য- 
কিরণ প্রবেশ কারত না এবং ইহ। সতত কমলরাজিতে শো?ভত থাকিত । ( ১১-১৬) 

ইহার পাঁশ্চমতীরে রাজকুমার এবং মাস্তরবর্গ একটি অদ্ভুত বিশল বৃক্ষ 
অবলোকন কারল। ইহার সুদৃরাবন্তুত বহু শাখা বাত্যান্দোলত হইয়া বাহুর 


১৭ 


২৫৮ কথাসারংসাগর 


ন্যায় দেখাইতেছিল এবং ইহার শিরোলগ্র মেঘরাজি গঙ্গার ন্যায় প্রাতভাত হওয়ায় 
মনে হইল যেন শিব নৃতা কারিতেছেন । ইহার গগনভেদী শিখরাগ্র ধেন দণ্ডায়মান 
রাহয়া ওৎসক্যভরে নন্দনকাননের শোভা পর্যবেক্ষণ কাঁরতোছল । ইহার শাখাতে 
দব্যসৌরভযুস্ত ফলরাঁজ থাকাতে ইহাকে সুরগণ কর্তৃক পাঁধৃষ-কলস স্থাপিত কষ্পদ্মের 
ন্যায় মনে হইতেছিল। অঙ্গলর অগ্রভাগলম ইহার পল্লবসমূহ পাক্ষকূজনের 
সাঁহত যেন মুহুমুহ্‌ঃ বলিতোছল, 'আমাকে কোন প্রশ্ন কারও না।, 

কুমার মৃগাঞ্কদত্ত যখন এ বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়াছল তখন 
ক্ষুধীপপাসায় কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে ধাঁবত হইয়া ফলশাশ দেখামান্র উহা 
ভক্ষণ কারবার 'নামন্ত বৃক্ষারোহণ কারবার পরই আঁবলম্ে উহার! ছয়জন অকস্মাৎ 
নরদেহ পরিত্যাগপৃক ফলের রূপ ধারণ করিল । মৃগাঙ্কদত্ত বয়স্যাদগের অদর্শনে 
উহাদের প্রত্যেককে বিহ্বল চিত্তে নাম গ্রহণপূবক আহ্বান করিতে ল।গিল। 
কিন্তু তাহাদের কোন উত্তর প্রাপ্ত ন হইয়। এবং কোথাও তাহাদিগকে দোখতে 
না পাইয়া বিষ কুমার হতাশস্বরে, "হা হতোম্ম' বঝলিয়। ভূতলে অচেতন 
হইয়া পাতিত হইল । 'বপ্র শ্ুতাধ, যে বৃক্ষে আরোহণ করে নাই, কেখলমান্ন 
সে তাহার পার্খে ছিল। (€(১৭-২৬) 

তক্ষণাৎ বিপ্র শ্রুতাঁধ তাহাকে আশ্বাস প্রদান কারয়৷ বাঁলল, 'প্রভে, জ্ঞানী 
হওয়া সত্তেও দৃঢ়তা পারত্যাগপূৰক কেন হতাশ হইয়। পাড়য়াছ ? যে ব্যাস্ত 
বিপদে ধের্ঘচাত হয়না সে কল্যাণ লাভ করে । নাগশাপে তোমার সঙ্গচুত এ 
মস্ত্রীদগকে তুম কি পুনঃস্রাপ্ত হও নাই ? সেই প্রকারে তুমি উহাঁদগকে এবং 
অন্যান্যাদগকে নিশ্চয়ই পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, উপরন্তু শশাঞ্কবতীর সাহত তোমার আঁচরে 
মিলন হইবে । শ্রতাধির এই বাক্য শ্রবণ কারয়৷ রাজকুম্বার প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
'ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে 2 প্রকৃত সত্য এই যে বিধাত। আমাদের বিনাশের 
জন্য ঘটনাবলী এই* প্রকারে 'নার্দষ্ট কাঁরয়া রাখিয়াছেন। ইহ। যাঁদ না হইবে 
তবে বেতাল কেব রঙজনীতে উপাস্থত হইল 2 ভীমপরারুম কেন এ প্রকার 
কাধ কাঁরল ? আমই বা কেন উহাদের কথোপকথন প্রসঙ্গে শশাজ্কবতীর কথা 
শ্রবণকরতঃ তাহাকে আনয়ন কারবার নামন্ত অযোধ্যায় যা?। কাঁরলাম 2 বিস্বযাটবীতে 
আমরা কেন পরস্পর হইতে নাগশাপে বাচ্ছম্ন হইলাম ? যাদও কালক্রমে 
আমরা কাঁতিপয় 'মালত হইয়াছলাম তথাঁপ দ্বিতীয়বার কেন পুনরায় 'বিষুপ্ত 
হইয়া আমার অভীষ্ট কমের বিনাশ হইবে ? সখে, এই সব ঘটনাসমূহ পরস্পরের 
সাহত একত্রে গ্রাথত । উহারা এ বৃক্ষে নিশ্চয়ই কোন দানব কতৃক ভাক্ষত 
হইয়াছে । উহাদের বিহনে আমার জীবনের অথবা শশাঞ্কবর্তীরই ব। কি মূলা 
আছে? এই সমস্তই কি মায়। নয় ৮ এই কথা বাঁলিয়। শ্রুতাধির বারণ সত্বেও 
মৃগাস্কদত্ত বি্যাদগ্রস্ত হইয়া সরোবরে বম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল । সেই 
মুহূর্তে অশরীরী আকাশবাণী শ্রদূত হইল, “বৎস, এই প্রকার দুঃসাহাঁসক কার্য 
কারও না, অস্তে তোমার মঙ্গল হইবে। স্বয়ং গণপাঁতদেব এই বৃক্ষে বাস 
করেন । তোমার মস্ত্ারা অদ্য তাহাকে অজান্তে অপমান কাঁরয়াছে । রাজন, তাহার৷ 


্রয়ান্ত্রংশ তরঙ্গ ২৫৯ 


হস্তমুখপদাদ ধৌত ন। কাঁরয়া অশুচি অবস্থায় ক্ষুধার্ত হইয়া ফল আহরণের নিমিত্ত 
বৃক্ষে আরোহণ কাঁরয়াছল । এই নিমিত্ত ফল স্পর্শ করামাতই তাহার৷ স্বয়ং ফলরৃপে 
পাঁরণত হইয়াছে । গণেশ তাহাদিগকে এইরুপে আঁভশপ্ত কাঁরয়াছলেন, 
“উহাদিগের মন যোদকে আকৃষ্ট হইয়াছে উহার! তদ্বং আকৃত প্রাপ্ত হউক ।, 
আধকন্তু পূর্বে তোমার যে শান্ত্রচতুষ্টয় এরুপে বৃক্ষে আরোহণ কাঁরয়াছিল, 
তাহারাও দেব গণেশ কুকি ফলে র্ৃপাস্তারত হইয়াছিল। তুম তপশ্চাপূর্বক 
গণদ্দবের উপাসন। কারলে তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে ।' (২৭-৪১) 

এই সংধাবর্ধী বাকা মৃগাঙ্কবন্তের কর্ণে প্রবেশ কারলে তাহার হৃদয়ে পুনরায় 
আশ! উদ্দীপত হইল এবং সে আত্মহত্যা কারবার সঙ্কপ্প পাঁরত্যাগ কাঁরল। 
সে সরোবরে দ্লানাস্তে উপবাসপূধকি বদ্ধাঞ্জল হইয়া সেই বৃক্ষস্থ গণপাঁতদেবকে 
[িবনীত হইয়। স্তব কারতে লাগিল, “তোমার তাগুব নত্যভারে সমভূমি, পবত 
এবং অরণাসহ এই প্রাথবী যে গজবদনদেবকে অর্চনা করে তাহার জয় হউক! 
দেবালুর ও নর মধ্যাবত এই ভ্রিভুবন যাহার পাদপদ্নন্বয় অ$ন। করে তাহার জয় হউক ! 
অশেষ মহাঝাদ্ধর আগার কুন্তোপমাকার দেবতা, তোমার জয় হউক ' যুগপৎ 
উাদত দ্বাদশমাত 1১. চেজঃপূর্ণ দেব তোমার জয় হউক ! হরহারি, সুরশাতির 
নিকট দুর্জয়, আপাত বংশের অকালধবংসকারী দেব, তোমার জয় হউক । ভভ্ত- 
দগের বিপদভঞ্জনকারী দেব তোমার জয় হউক! লীলাছলে হস্তে দীপ্তিময় 
পরণুধারী দেব, তোমার জয় হউক ' পাত যাহাতে ত্রিপুর বধ কাঁরতে সমর্থ 
হন তানামন্ত গ্কয়ং দেবী গোরী যাহার উপাসনা কারয়াছলেন, হে গণেশ 
তোমার জয় হউক! হে দেব, আম তোমার আশ্রয় 1ভক্ষা কাঁরতোছি, তোমার 
জয় হউক!” মৃগ।জ্কান্ত এইরুপ বাক্য দ্বার অনাহারে বৃক্ষতলে কুশশয্যায় আধষ্টিত 
হইয়৷ গণেশের সাত কারয়াছিল । একই প্রকারে দ্বাদশাদবস বিদ্বনাশক গণদেবের 
অ$ন। কারবার কালে শ্রুতাঁধ তাহার পাঁরচধারত ছিল। (৪২-৫&০) 

দ্বাদশ দিবসের রজনীতে গণেশ তাহাকে আদেশ করিলেন, “বস, আমি তেমার 
স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াঁছি । তোমার মন্ত্রীরা শাপমুস্ত হইবে এবং তুমি তাহাঁদগকে প্রাপ্ত 
হইবে। তাহাদের সাঁহত গ্রমনপূর্বক তুমি যথাকালে শশাজ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া 
স্বনগরীতে প্রতাাব্তনপ্বক নীখল ধরণী শাসন কাঁরবে। গণেশ্বর কর্তৃক 
স্বপ্নে এই প্রকারে আঁদষ্ট হইয়। নিশাবসানে মুগা্কদত্ত জাগাঁরত হইয়। শ্রতধির 
[নিকট স্বপ্নের কথ বর্ণন। কাঁরলে সে তাহাকে আভনান্দিত কারল । অতঃপর 
প্রাতঃকালে প্লানান্তে বিনায়ক অর্চনাপূর্বক যখন সে দেবাশ্রত সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ 
কাঁরতে উদাত হইল তখন তাহার দশজন মন্ত্রীই শাপমুস্ত হইয়। ফলর্প পাঁরি- 
ত্যাগকরতঃ বক্ষ হইতে অবতরণপূর্ধক তাহার চরণে লুষিত হইল । পৃবোন্ত 
ষষ্ঠজন ব/তীত এ মন্ত্রী চতুষ্টয়ের নাম ছল বাগ্রসেন, স্থুলবাহু, মেঘবল এবং দৃঢ়মুক্টি । 

তখন সফল মনোরথ কুমার যুগপৎ সমস্ত অমাত্যবগরকে প্রান্ত ইয়া আনন্দা- 
কাঁলত দৃাঁঞ্ট, ভাবগাঁত ও বাকাদ্ধার। পুনঃপুনঃ তাহাঁদগকে অনুরাগে আলঙ্গন- 
করতঃ প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টপাত কাঁরতে লাগল । রাজকুমার ক প্রকারে 


২৬০ কথাসারংসাগর 


তপশ্চ্য। ম্বারা অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রৃতাধ 
প্রকৃত ঘটনা তাহাদগের নিকট ব্যন্ত কারলে তাহার! এবম্প্রকার প্রকৃত রক্ষাকর্তা 
প্রাপ্ত হওয়ায় নিজেদের অভিনন্দিত কারিল। অমাতাবর্গ সরোবরে যথাবাঁধ 
ল্লানাদ কার লম্পাদন কাঁরলে মুগাঞ্ফদন্ত স্বকার্য সিদ্ধ হইবার আশায় আশান্বিত 
হইয়। উহাদগের সাহত উপবাসভঙ্গকরতঃ সানন্দে পারণ কারল। (৫১-৫৯) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঞ্কব্তী লম্বকের রয়াস্্রংশ তরঙঈ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ]--৫৯ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্য--১৭,০৫২ । 


চতুত্তিংশ ভর 


পারণান্তে মৃগাঙ্কদত্ত সুস্থ হইয়া অমাত্যাদগের সাঁহত সেই সরোবরতীরে 
উপাঁবষ্ট হইয়। সেই দিবস যে মান্ত্চতুষ্টকে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সাঁহত 
ধবযুন্ত হইবার পর উহাদের যাহা ঘটিয়াছল তাহা জ্ঞাত হইবার 'নামত্ত 
উহাঁদিগকে ভদ্রুভাবে প্রশ্ন কারলে উহাঁদিগের মধ্য হইতে ব্রাঘ্রসেন নামক মন্ত্র 
তাহাকে বলিল, “দেব, শ্রবণ করুন, আমাদের আঁভযানের কথা বলিতোছ ! 
নাগ পারাবতাক্ষের অভিশাপে আপনার সঙ্গ হইতে বিষুস্ত হইয়া বাহা- 
জ্তানহারা হইয়া সেই রজনীতে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে কাঁরতে অবশেষে 
সংজ্ঞালাভপুবক অন্ধকারে দিপ্াদকৃ জ্ঞানশূন্য হইয়।৷ কোন পথে গমন কাঁরতে 
হইবে তাহা নিরূপণ কাঁরতে অসমর্থ হইলাম । শোকে দীর্ঘায়মান নিশার 
অবসানে ভগবান রাঁব উদত হইয়। সমস্ত দিক প্রকাশ করিলে বলতে লা'গিলাম, 
'হায়! হায়! প্রভু কোন দিকে গমন কারয়াছেন? আমাদের সঙ্গচ্ুত হইয়। 
[তান এইম্থানে £* প্রকারে আধষ্ঠান কারবেন 2 তাহাকে কি প্রকারে কোথায় 
প্রাপ্ত হইব? উজ্জয়নীতে বরং গমন করা যাউক, তথায় শশা্কবতীর অন্বেষণে 
[তিনি নিশ্চয়ই গমন করিবেন। আগ্নচুর্পম রাবকরে দগ্ধ হইয়। আম সেই 
ক্লেশকর অটবার মধ্য দিয় কোনরূপে উজ্জায়নীর দিকে যাল্লা কাঁরলাম ৷ (১-১০) 
অবশেষে বিস্তারত নেন্রের ন্যায় ফুল্লনলিনীপূর্ণ এক সরোবরের নিকট উপাঁচ্ছুত 
হইলাম | তথায় হংস ও অন্যান্য জলজ পাঁক্ষগণ যেন মধুর কৃজনে আমার 
সাহত আলাপ কাঁরতে প্রয়াস পাইতোঁছল । উহার উপাঁরভাগ প্রশাস্ত এবং 
বিস্তুত ছিল এবং উহা। বাঁচমালাবং হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল। সবপ্রকারে 
উহাকে একটি সদাশয় পুরুষের ন্যায় মনে হইতোঁছল। উহার সন্দর্শনে আমার 
সকল ক্লেশ বিদৃরিত হইল । উহার বাঁরতে প্লান করিয়া মণাল ভ*ণকরতঃ 
জলপানান্তে যখন উহার তীরে বিশ্রাম কারতোছলাম তখন দৃঢ়মুষ্টি, স্থুলবাহু 
এবং মেঘঝল এই ভ্রয়ী তথায় আগমন কারল। সাক্ষাংকারের পর পরস্পরকে 
আপনার কথা 'জিজ্ঞাস।৷ কাঁরলে কেহ আপনার সংবাদ "দিতে অসমর্থ হওয়ায় 
দারুণ শাঁঞ্কত হইয়। আপনার বিরহ যাতনায় আমর৷ তনু ত্যাগ করিতে কৃত- 
সংকল্প হইয়াছিলাম । 

সেই মুহূর্তে দীধতাপস মুনির পত্র মহাতাপস সেই সরোবরে দ্নানার্থ 
আগমন কাঁরল। তাহার মস্তক জটাজ্‌টমাওত ছিল এবং তাহার দেহ স্বকীয় 
প্রভায় দীপ্তিমান থাকায় মনে হইস যেন পুনর্বার খাওববন দহন কারবার 
নিমন্ত প্রচণ্ড শিখা বিস্তৃত কারয়। আগ্নদেব সেই দ্বিজ বালকের দেহে 
আধষ্ঠান করিতেছেন। তহার কলেবর কৃষ্কাজনে আবৃত ছিল, বাম হস্তে ছিল 
কমগুলু এবং দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে কঙ্কণসদৃশ অক্ষমালা বিরাজ কারতেছিল। সঙ্গে 
আগত মগের শুঙ্গে ছিল র্লানার্থ ব্যবহৃত সুগন্ধ মাত্তকা এবং সমবয়ছ্ক 


২৬২ কথাসরিংসাগর 


কাতপয় মুনিবালকও তাহার সাঁহত আগমন কাঁরয়াছল। আমাদিগকে 
সরোবরে বম্প প্রদান কাঁরতে উদ্যত দৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট অগমন 
কারল। সদাশয় ব্যান্তগণ সহজেই অনুকম্পায় বিগালত হইয়া অহৈতুকী মৈত্রী 
প্রদর্শন করিল । (১১-২০) সে আমাদিগকে বালিল, “কাপুরুষোচিত কার্ধ 
কারও না। শোকান্ধ হইয়া অপদার্থ ব্যান্তগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হয়। 'কন্তু 
দৃঢ়চেত। পুরুষ বিবেকনেত্রে প্রকৃত পথ দোঁখতে পাইয়া গহ্বরে পাতত ন। 
হইয়৷ [নাশ্চতই তাহাদের লক্ষাস্থলে উপনীত হয়। তোমরা সুলক্ষণাক্রাম্ত, 
তোমাদের নিশ্চয়ই সম্দ্ধিলাভ হইবে । তোমাদের শোকের কারণ কি, আমাকে 
বল। তোমাদের এই দশা দেখিয়া আমার আতিশয় কষ্ট হইতেছে | 

মুনিপুত্র এই কথা বললে আম আমাদগের বৃত্তান্ত আমূল তাহার নিকট 
বাললাম । সেই ভাঁবষ/ৎদরশাঁ বালক ও তাহার সঙ্গীরা নানাপ্রকারে আত্মহতা৷ হইতে 
আমাদের মন নিবৃত কারল। রয্লানাস্তে সেই খাষবালক আমাদগকে আতথ্/ 
প্রদর্শনের নিমিত্ত নাতিদূরস্থ তাহার পিতার আশ্রমে লইয়৷ গেল । 

মুনিপূত্র আমাদিগকে অধ্যনিবেদনাস্তে তথায় উপাঁবষ্ট করাইল। সেই 
স্থানের পাদপসমূহও যেন উর্ধাশরে তাহাদের শাখার্প বাহু উত্তোলনপূবক 
রাঁবকর পান কাঁরতোছল । অতঃপর সে আশ্রমস্ছ প্রত্যেকটি তরুর নিকট গমন- 
পূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা কাঁরলে আঁচরে তাহার ভিক্ষাপান্র বৃক্ষ হইতে স্বতঃপ?তত 
ফলরাশিতে পূর্ণ হইয়।৷ গেলে সে আমাদের সমীপে আগমনপ্ৰক উহা৷ আমা!দগকে 
প্রদান করিল । আমর এ দিব্য আম্বাদযুস্ত ফল ভক্ষণ করিয়া মনে কাঁরলাম 
যেন অমৃত পান করিতোছ । €২১-৩০) ৃ 

দিবাবসানে সূর্যদেব সমুদ্রে নিমাঁজ্জত হইলেন এবং তাহার পতনজাত জলকণা 
হইতে উদ্ভূত তারকাপ্াঁজর দ্বারা অন্বর আবৃত হইল । জ্যোংল্লাসাশ্সিভ শোত- 
ব্ধলপারাহত চন্দ্র সূর্য নিনাজ্জিত হওয়াতে প্াথবী হইতে বিদায় গ্রহণ কারবার 
নিমিত্ত পূবাচলোপার আশ্রমে গমন কারলে আমরা তাপসাদগের সাহত সাক্ষাং- 
কারের নামন্ত গমন কাঁরলাম । তখন ত।হারা স্বকাধসম্পাদনাস্তে আশ্রমের 
একপাশে সকলে একব্র হইয়া উপাবষ্টী ছিলেন। আমরা প্রণত হইয়। 
তাহাদের নিকট উপবেশন কাঁরলে তাহারা আমাদিগকে সংবধনাপূবক অনুকম্পা- 
বশতঃ জানিতে চাঁহলেন, আমরা কোথা হইতে আগমন কারয়াছি । তখন সেই 
মৃনিবালক আমাদের তপোবনে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত কাঁরলে তচ্ছে 
কথ নামক জনৈক প্রাজ্ঞ তাপস আমাদিগকে কহিলেন, 'তোমর। সাহসী পুরুষ, 
তবে কেন ক্লীবত। প্রাপ্ত হইয়াছ? সাহসী বীরপুরুষ বিপদে অকাট্য ধে্য 
অবলম্বন করে, এবং সাফলো অহঙ্কার প্রদর্শন করে না। লে কখনও 
সাহস পারত্যাগ করে না। দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ হইয়।৷ মহৎ কাধ সম্পাদনান্তে বহু 
1বিপদাপদের সাহত যুদ্ধ কাঁরয়া মহৎ ব্যান্ত মহং আখা। লাভ করে। উদাহরণ- 
স্বরূপ সুন্দরসেনের কাহিনী শ্রবণ কর। মন্দারবত্তীর নামত্ত সে ক প্রকার কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছিল তাহা প্রণিধান কর।' বথমুনি এই বথা বলয়! 


চত্যাস্ত্রংশ তরঙ্গ ২৬৩ 


আমাদগকে ও অন্যান্য মহার্যাদগের সমক্ষে এই বৃত্তান্ত বাঁলতে আরন্ত 
করিলেন £_- €৩১-৪০ ) 


স্থন্দরসেন-মন্দারবতী কথা, 


দাক্ষণদেশ অলংকৃত কাঁরয়। নিষধ নামক রাজ্য আছে। তথায় পুরাকালে 
অলক নামে নগরী ছিল। আঁখল বস্তুর প্রাচুষে তথায় সমস্ত লোক 
সুখে বাস কারত। তথায় কখনও রর্ত্বীপসমূহের [বনাশ ছিল না। তথায় 
মহাসেন নামক নরপাত বাস কারত। অযথা তাহার এ প্রকার নামকরণ 
হয় নাই, কারণ রণদেবের অদ্ভুত প্রবল প্রতাপের ন্যায় তাহার শোধাগ্রিতে 
তাহার শঘুবর্গ নিঃশেষিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় 'শেষের' ন্যায় তাহার গুণপালিত 
নামক মন্ত্রী ছিল। শেষ নাগের ন্যায় সে শোর্ষের আগার ছিল এবং সে 
ধরণীর ভার বহনে সক্ষম ছিল । শনুবর্গকে জয় কাঁরয়া রাজ্যভার সেই মন্ত্রীর 
উপর নাস্ত কাঁরয়া ন:পাঁত সন্তোগে দিন যাপন কাঁরতোঁছল । শাঁশপ্রভা রাত্ীর 
গর্ভে তাহার সুন্দরসেন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছল । শিশু বয়সেও সে 
কিন্তু গুণাবণাঁতে শৈশু ছিল না । শোর এবং সৌন্দর্যের দেবীদ্ধয় তাহাকে পাতিরূপে 
স্বয়ংবৃত কাঁরয়াছিলেন । 

সেই রাজপুন্রের সমবয়ঙ্ক এবং সমগুণসম্পন্ন পণ্গবাঁর মন্ত্রী ছিল। উহার 
1িশুকাল হইতেই তাহার সাঁহত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতোছিল এবং তাহাদের নাম 
ছিল চন্দ্রপ্রভ, ভীমভূজ, ব্যাঘরপরাক্রম, শৌর্শালী বক্রমশান্ত এবং পণ্চমজন 
[ছল দৃঢ়বুদ্ধ। তাহারা সকলেই অতিশয় সাহসী, জ্ঞানী, উচ্চকুলজাত 
ও প্রভুভন্ত ছিল এবং সকলেই পাক্ষিভাষাভিজ্ঞ ছিল । বয়ঃপ্রাপ্তু হওয়৷ সত্ত্বেও 
সে আববাহত অবস্থায় উপযুস্ত ভার্যাবহাঁন হইয়৷ মন্ত্রীদগের সাহত 'পিল্লালয়ে 
বাস কারত। সেইবাঁর সুন্দরসেন এবং তাহার মন্ত্রীগণ চিন্তা কাঁরতে লাগল, 
“অনারুমণীয় শোধ, নিজভুজবলার্জত 'বন্ত এবং নিজতুল্য সুন্দরী পণ: পৃথবীতে 
শূরের প্রাপা, নতুবা সৌন্দ্যের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে 2 

একদা সৈনাগণ এবং এ পণ্ুসঙ্গীসহ নগরীর বাহর্দেশে রাজকুমার মৃগয়ার্থ- 
গমন কাঁরতে উদাত হইলে কাত্যায়ণী নামী বিখ্যাত জ্ঞানপ্রোঢ়া সদ্য 
বদেশ হইতে প্রত্যাগতা প্রবাজকা রাজপুন্রের অলোকিক সৌন্দয দর্শন কাঁরয়া 
মনে মনে চিন্তা করিল, "ইনি কি রোহিণীপরিতাস্ত চন্দ্র অথবা রতিপারত্ান্ত 
কামদেব !' (৪১-৫৫) কিন্তু পরিজনদিগের নিকট হইতে উনি রজপুত্র এই 
বৃত্তান্ত জ্ঞ/ত হওয়াতে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া সে বিধতার সৃষ্টিবোচঞ্রোর প্রশংসা কারিতে 
লাগল । সে দূর হইতে তারন্বরে 'কুমার, তোমার জয় হউক' বাঁলয়া তাহাকে 
আভনান্দত কাঁরয়। প্রণাম করিল। কিন্তু তখন রাজপুত্ের মন অমাত্যদগের 
বাক]ল।পে সম্পূর্ণ রূপে ঝাপূত থাকাম় প্রব্রাজিকার বাব্য তাহার কণে প্রবেশ 
কারল না এবং সে চলিতে থাকিলে কুঁপিত। প্রব্রাজকা এইর্প তারম্বরে 
[চিৎকার কারল যে তাহা শ্রধণ ন। কারবার আর উপায় ছিল না। “ওহে 
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রাজকুমার, তুমি আমার মত ব্যান্তর আশীবচনের প্রাত মনোযোগ প্রদান 
কারতেছ না কেন? প্রাথবীতে এমন কোন্‌ রাজ অথবা রাজপুত্র আছে যে 
আমার প্রাতি সম্মান প্রদর্শন করে না? যাঁদ তুমি যৌবনগঝে এখান এই 
প্রকার দার্পত হইয়। থাকিবে তবে বিশ্বের অলংকারশ্বর্পা হংসদ্বীপাঁধপতির কন॥ 
যুবতী মন্দারবতীকে ভাষণর্পে লাভ কাঁরলে তুমি এতই গর্বোদ্ধত হইবে যে মহেন্দ্রাদ- 
দেবগণের বাক্যও তোমার কর্ণে প্রবেশ কাঁরবে না, হান মানুষের কথ। ত কোন্‌ ছার !, 

প্রব্লাজকা এই কথা বলিলে সুন্দরসেন আগ্রহান্বত হইয়। তাহাকে আহ্বান- 
করতঃ প্রণাম করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কারল। তাহাকে জিজ্ঞ।সাবাদ 
কারবার নিমিন্ত সে ভূত্যবর্গের সাঁহত প্রব্রাজকাকে স্বীয় মন্ত্রী বিক্রমশান্তর গৃহে 
বিশ্রামার্থ প্রেরণ কারল। অতঃপর রাজকুমার মৃগয়াসুখ সন্ভোগান্তে প্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তনপূর্কক আঁহক্কাযাদ সম্পাদন করিয়। ভোজন সমাধা করিল এবং 
প্রব্রজিকাকে আনয়নপূরৰ্ক তাহাকে 1জজ্ঞাসা কাঁরল, 'ভগবাত, যে যুবতী 
মন্দারবতীর কথ অদ্য প্রকাশ কাঁরলেন সে কে? আমরা উহা জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত সাঁবশেষ উৎসুক হইয়াছি, আমাকে বলুন ।' (&৬-৬৬) 

প্র।ীজকা এই কথ! শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাঁলল, "আমি তোমার নিকট 
সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণনা করিতোছি, শ্রবণ কর। তীর্থদর্শন কারবার নামত আমি 
সন্বীপা এই সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ কাঁরয়া থাঁক। ভ্রমণ প্রসঙ্গে আম একদ। 
হংসন্বীপে উপনীত হই॥। তথায় আম পাপকর্মীদগের অদর্শনীয়া, দেবপুরাদগের 
উপযুক্ত ভার্যা, নৃপাত মন্দারদেবের কন্যার দর্শনলাভ কাঁর। তাহার নাম 
মন্দারবতী এবং নন্দনকাননের দেবীর ন্যায় তাহার রূপসন্ভার । তাহাকে দৃষ্ট- 
মাত্রই কামোদ্দীপনা হয় এবং 'বধাতা সৃষ্ট অন্য একটি সুধাময় চদ্দ্রের নয় সে 
প্রাতভাত হয় । তাহার তুল্য সৌন্দঘ” প্রাথবীতে আর কাহারও নাই । কেবল- 
মানত তুমিই যেন তাহার সৌন্দর্যের সাহত প্রাতিদ্বন্দিতা কারতে সমর্থ । 
যাহারা তাহার দর্শনলাভ করে নাই তাহাদের নয়নই বথা এবং বৃথাই 
তাহাদের জন্ম হইয়াছে । 

প্রব্রাজকার মুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সে বালল, 'মাতঃ, আমরা 
কি প্রকারে সেই অপর্পার দর্শন লাভ কারতে পারিব?' তাহার বাক্য 
শ্রবণ কারয়া প্রব্রাজকা বলিল, 'তখন তাহার দর্শনলাভ কারয়া আম এতই 
প্রীত হইয্লাছিলাম যে তাহার আলেখ্য চিন্রপটে আঁঞ্কত কারয়াছিলাম । আম 
উহ। একটি থালর ভতর বহন কারতোছি, উৎসুক হইলে উহা দোখতে পার ।" 
এই কথ বলিয়৷ সে থাল হইতে বাহর কারয়৷ সেই চিনরপট রাজপুত্রের তাঞ্টর 
নিমিত্ত তাহাকে দেখাইলে যাঁদও যুবতী কেবলমাত্র চিন্রপটে আঁঞ্কত ছিল 
তথাঁপ সেই 'বাচত্ররাপনীকে দর্শন করিয়া সংন্দরসেনের সমস্ত কলেবর আনন্দে 
রোমাণ্থিত হইল, মনে হইল সে যেন পুষ্পধনুর শরজালে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে । 
তথায় সমস্ত হৃদয় বহুক্ষণ পর্বস্ত এ আলেখ্যোপার নিবদ্ধ হইয়া রাহল এবং 
সে নিস্পন্দ হইয়া কিছুই শুনিতে, কাহতে অথবা দেখতে পাইল না। 
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এতদ্দৃষ্টে কুমারের মান্ত্বর্গ প্রব্রাজকাকে বাঁলল, “মাতঃ, সন্দরসেনের 
আলেখ্য এই চিত্রপটে আঁঞ্কত করুন, আমর৷ আপনার অজ্কন নৈপুণ্য নিরীক্ষণ 
কাঁরতে ইচ্ছ। কার।” আঁচরে প্রব্রাজকা কুমারকে চিন্রপটে আঁঞ্কত কাঁরলে, 
রাজকুমারের সাঁহত উহার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য কাঁরয়৷ তন্র্ছ উপস্থিত সকলে 
বালল, “ভগবর্তীর কান্পত আলেখ্যের সাঁহত প্রকৃত বসুর এত মাল আছে যে 
আমার মনে হইতেছে আমর৷ যেন কুমারকেই অবলোকন কাঁরতেছি। সুতরাং 
মন্দারবতীর সৌন্দর্য নিশ্চয়ই চিত্রপটে আঁঞ্কতবৎ হইবে । (৬৭-৮২) 

মন্ত্রীগণ এই কথ। বললে শ্রীত সন্দরসেন এ চিনুদ্বয় গ্রহণপৃবক তাপসীকে 
বহুসম্মন প্রদর্শন কাঁরয়া একান্ত নিবাঁসনীকে বিদায় প্রদান কারল। ছ্বয়ং 
কাস্তার প্রতিকৃতি বহন কাঁরয়৷ প্রাসাদকক্ষে প্রবেশকরতঃ পযক্কে শ্ায়ত হইয়া 
মনে মনে চিন্ত কারতে লাগল, পপ্রয়তমার কি আনন । মনে হইতেছে শশী 
যেন কলঙ্ক 'বধোত হইয়া বিরাজ কারতেছে ; কি স্তনন্বয়! যেন কামদেবের 
রাজা।ভষেকের কৃভ্তযুগল, কি সুন্দর 'ন্রবলীলতা ! যেন রূপসাগরের লহরী ; কি 
অপর্প নিতম্ব । যেন 'বিলাসশয়নে শাঁয়ত !* যাঁদও মন্দারবতী িন্রাকীততেই 
তাহ।র নিকট ছি ৩ধাপি সে তাহার প্রাতটি অঙ্গ প্রত্ঙ্গ পুঙ্খানুপুজ্খরূপে 
এই প্রকারে পরীক্ষা কাঁরতোছল । ভোজ্যপানাদ হইতে বিরত থাকিয়া সে 
প্রতাহ এইর্‌প করিতে থাকলে ম্বস্প কয়েকাঁদনের মধোই সে কামজ্রে অবসন্ন 
হইয়৷ পাঁড়ল। 

তাহার মাতাপতা, শাঁশিপ্রভা এবং মহাসেন, উহা। দোখতে পাইয়া স্বয়ং 
নিজেরা তাহার সখাদগের নিকট হইতে সুন্দরসেনের অসুস্থতার কারণ জ্ঞাত 
হইতে চাঁহলে, তাহার৷ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আনুপৃবিক বর্ণনাকরতঃ 
হংসদ্বীপরাজ দুঁহতাকেই তাহার পাঁড়ার কারণ বাঁলয়া 'নার্দষ্ট কাঁরল । মহাসেন 
সুন্দরসেনকে বাঁলল, “তুমি তোমার এই আসান্ত কেন গোপন করতে ? 
রমনীরর় মন্দারবর্তী তোমার সুযোগ্য পাত্রী । উপরন্ত্র, তাহার পিত। ১.বারদেব 
আমার পরম মিন্র। দূতের সাহায্যে যে সমুচিত ব্যাপারের সুসমাধান কর! 
যাইতে পারে তান্নামন্ত কেন নিজেকে পীঁড়ত কাঁরতেছ 2 এই কথা বালয়৷ 
সে মন্ত্রণাপূর্ক সুরতদেব নামক দৃতকে মন্দারদেবরাজদুহতার পাণি প্রার্থনাপৃবক 
হংসপ্ধীপে প্রেরণ কারল। তাপসী আঁঞ্কত চিন্রপটে সংন্দরসেনকে বিস্ময়কর 
সুন্দর দেখাইতোছল এবং উহা দূতের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। (৮৩-৯৫ ) 

দূত ত্বারংগাঁততে পধটনপূবক মহেন্দ্রাদত্য নামক ভূপাতির সমুদ্রতীরস্ 
শশাঞ্কপুর নামক নগরীতে উপনীত হইল । তথা হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ 
কারয়।৷ যে কাতপয় 'দিবসাস্তে হংসন্বীপে নরপাঁত মন্দারদেবের প্রাসাদে উপাচ্ছিত 
হইল। দ্বারী কর্তৃক ঘোঁষত হইয়। সে প্রাসাদে প্রদেশপূৰক নৃপাতির সাক্ষাৎ- 
লাভকরতঃ যথাবাধ তাহাকে উপহার প্রদান কাঁরয়। বালল, 'মহারাজ, ন:পাঁতি 
মহাসেন আপনার নিকট এই বাত প্রেরণ কারয়াছেন যে, আমার পুত্র সুন্দর- 
সেনের হস্তে তোমার দ্হতাকে সম্প্রদান কর। কাত্যায়নী নামী প্রব্রাজিক৷ 
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তোমার দুহতার আলেখ্য অঙ্কনপূর্বক এই ম্ছানে আনয়নকরতঃ উহা 
আমার পূুকুকে দেখাইয়াছে । মৎপূত্র সুন্দরসেনের সৌন্দর্যের সাঁহত তোমার 
দ্লুহতার আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে লক্ষ্য কাঁরয়া আম পুনের চিত্র আঁজ্কত করাইয়া 
প্রেরণ করিলাম । উহা অবলোকন কর। আঁধকস্তু, আমার বিস্ময়কর সংদর্শন 
পুণ্ত তাহার সমকক্ষ সংন্দরী পাল্রী ন৷ প্রাপ্ত হইলে বিবাহ কাঁরবে না । তোমার 
দুহিতা বাতীত তাহার আর কোনও প্রতিত্বন্বী নাই। রাজা আমাকে এই 
বারাসহ পট আমার হস্তে অপণ্ণ কাঁরয়াছেন।-_-এইবার আলেখ টি দর্শন কাঁরিয়। 
হে মহারাঙ্জ, মধুখতুর সাঁহত মাধবাঁলতার মিলন সংঘটন করুন ।” 

দূতের এইবাক্য শ্রবণ কারয়৷ সে হন্টাচত্তে সুপ্তা কন্যা মন্দারবতী এবং 
তাহার মাতাকে তৎংসমীপে আনয়নপূবক এ চিন্রপট উন্মোচন কারয়৷ 'পাথবাঁতে 
তাহার কন্যার কোন যোগ্য পালন নাই, এই গব আচিরে পরিত্যাগ কাঁরল। 
সে বলিতে লাগিল, “এই কুমারের সাঁহত কন্য৷ যাঁদ 'মাঁলিত হইতে পারে তবে 
আমার দুহিতার সৌন্দর্য ধৃথ সৃষ্ট হয় নাই। এই কুমার ব্যতীত আমার বন্যার 
সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাীতপাদত হয় না এবং কৃমারও উহাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ রাহবে। 
রাজহংসী বিহনে কমলবনের সৌন্দ কোথায় এবং কমলবন ব্যতীতই বা 
রাজহংসীর সৌন্দ্য কোথায় 2 (৯৬-১০৭ ) 

নৃপাঁতি এইর্প কাঁহলে রাজ্ঞীও তাহা সম্পূর্ণ তনুমোদন কারল এবং 
মন্দারবতীও আবলম্বে মদনমোহতা হইল । সে তাহার [বিশাল নয়ন আভভুতের 
ন্যায় চিত্রপটের উপর আবদন্ধকরতঃ 'নস্পন্দ হইয়া রাঁহল এবং যাঁদও জাগ্রত 
ছিল তথাঁপ মনে হইল যেন সে সপ্তা এবং ক্বয়ং একখানি আলেখ্য। 
মন্দারদেব দুঁহতার এই অবস্থা দর্শন কারয়৷ কন্যার বিবাহে সম্মত হইয়া 
দৃতকে সম্মানিত করিল। 

পরাদবস রাজ। নতি মহাসেনের নিকট কুমারদন্ত নামক দ্বিজকে প্রাতিদূত রূপে 
প্রেরণ করিল । রাজা উভয় দূতকে বলিল, “অলকাধিপতি মহাসেনের নিকট 
সত্ব গমনকরতঃ আমার এই বার্তা তাহাকে প্রদান কারিবে 1 মিন্তার চিহ- 
ভবর্প আমি আমার দুহিতাকে তোমার হস্তে প্রদান কারতোছ। তোমার পত্র 
হেথায় আগমন কাঁরবে, না আমার কন্যা তোমার নিকট প্রেরণ কারব, আমাকে 
জানাইবে । উভয় দূত নূপাতর নিকট হইতে এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
উভয়ে সমুদ্রে অর্ণবপোতে মান্। কারল । অতঃপর শশাঙ্কপুরে উপনীত হইয়। 
তথ হইতে তাহার স্থলপথে প্রকৃত অলকাপুরীর নায় স্মীদ্ধশালী অলক। 
নগরীতে উপাশ্থিত হইল ॥। তথায় রাক্ষপ্রাসাদে গমনকরতঃ যথারীতি প্রবেশপ্‌বক 
নৃপতি মহাসেনের সাঁহত সাক্ষাৎ করিলে রাজ তাহাদিগকে সাদরে সংশর্ধন। 
করিল । তথায় রাজাকে তাহারা মন্দারদেবপ্রদত্ত বার্তা 'বিজ্ঞরপিত কাঁরলে 
মহাসেন উহা শ্রনণকরতঃ আতশয় হাষ্ট হইয়। উভয়ের প্রাতি বহু সম্মান প্রদর্শন 
কাঁরল । ( ১০৮-১১৭ ) 

কন্যার পিতার দূতের নিকট হইতে কন্যার জন্ম নক্ষত্র জ্ঞাত হইয়া সে 


চত্যাস্ত্রংশ তরঙ্গ ২৬৭ 


গণকাদগকে পুত্রের বিবাহের শুভলগ্ন কখন আগত হইবে তাহা জিজ্ঞাসা কাঁরল । 
তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল যে, 'মাসন্ত্য়ের ভিতর বর ও কন্যার শুভলগ্র উপাঁস্ছিত 
হইবে । সোদন হইবে কাঠকমাসের শুর্লাপণ্মী । অলকাধিপাত একটি 'লাপ- 
কাতে জানাইল যে সেই 'দিবস উদ্বাহ 'ক্রয়৷ সম্পন্ন কারতে হইবে এবং তাহার 
পু্কে সে তথায় প্রেরণ কারবে। এই পন্র সে দূত কুমারদন্ত এবং হ্বকীয় 
চত্্রঙ্বামী নামক অপর এক দূতের হস্তে অপণ কারয়াছিল ৷ দৃতদ্বয় প্রচ্ছান- 
করতঃ ন্‌পাতির আদেশান্সারে হংসন্বীপাঁধপের হস্তে এ পন্ত প্রদানপৃবক যাহা 
যাহ। ঘটিয়াছে তৎসমুদয় নিবেদন কাঁরলে ভূপাঁতি সম্মত হইয়া মহাসেনের দূত 
চন্্রস্কামীকে সম্মাননাপূর্বক তাহার প্রভুর নিকট পুনরায় প্রেরণ কাঁরল। সে 
অলকাতে প্রত্যাবর্তনপূব্ক সমস্ত বিষয়টি উত্তম রূপে সম্পার্দিত হইয়াছে বললে 
উভয়পক্ষ শুভাঁদনের 'নামস্ত সৌৎসুকে অপেক্ষা করিতে লাগিল । (১১৮-১২৪) 

এদকে হংসন্বীপে মন্দারবতী বহু প্‌বেই রাজকুমারের আলেখ্য দর্শন কাঁরয়। 
তাহার প্রতি প্রেমাসন্ত হইয়াছিল । [ববাহের শুভলগ্রের বহু বিলম্ব আছে মনে 
কারয়।৷ ধৈর্য ধারণ কর] তাহার পক্ষে অসন্তব হইয়া পাঁড়ল। প্রবল অনুরাগ- 
বশতঃ সে কামাগ্রতে অতিশয় ক্রিষ্টা হইল । সোৎসুক হদয়ে সুন্দরসেনের 
জন্য প্রতীক্ষারত থাকায় চন্দনপঙ্কলেপন তাহার শরীরে তপ্ত অঙ্গারবং মনে হইতে 
লাগিল এবং পদ্লপপন্র শয্যা তাহার নিকট তপ্ত বালুকা্খ প্রতীয়মান হইল । 
চন্দ্রের কিরণ তাহার নিকট অরণ্োর দাবাগ্নির ন্যায় তপ্ত বোধ হইতে লাগিল । 
সে একাকণী অবস্থান কারবার সংকল্প গ্রহণকরতঃ আহার পাঁরত্যাগপৃবক 
নীরব হইয়া থাকত এবং সখী যখন উৎকষিত৷ হইয়া তাহাকে প্রশ্ন কাঁরতে 
লাগিল তখন সে আত কষ্টে সখাঁকে বালল, 'সঁখি, আমার বিবাহের এখনও 
বহু বিলম্ব আছে। আমার 'নার্দষ্ট বর অলকাধপাতির পুত্র হইতে এত দা 
কাল দরে থাকা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে । লগ্ন এবং গুন উভয়েই 
বহুদূরে । বিধাতার 'বাচন্রগাত! কে বালতে পারে এই সময়ের মধ্যে কি 
ঘটিতে পারে ? আমার বরং মরণই ভাল । এই কথা বলিয়া বিরহকাতর৷ 
মন্দারবতী [িষমদশ। প্রাপ্ত হইল । 

মন্দারবতীর সখীর মুখ হইতে তাহার পিত। এবং মাতা এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া এবং কন্যার এই রূপ অবস্থ। দর্শন করিয়া তাহারা মন্ত্রীদগের সাহত 
পরামর্শ কাঁরয়া এইরৃপ [সদ্ধান্ত কারল-_'অলকাধপাঁতি নৃপাত মহাসেন আমাদের 
প্রাত মিন্রভাবাপন্ন এবং রাজকুমারী মন্দারবতী হেথায় বিলম্ব সহ্য কারিতে 
অসমর্থ । অতএব আমাদগের লজ্জার আর কি কারণ থাকিতে পারে 2 যাহ 
ঘটিবার ঘটুক । আমর মন্দারবতীকে অলকায় প্রেরণ কাঁরলে সে তাহার প্রিয় তমের 
সান্বকটে অবশ্থানকরতঃ ধৈধসহকারে এই বিলম্ব :-”া কারতে সমর্থ হইবে। 
এই রূপ পর্যালোচনা কাঁরয়া নৃপাঁত মন্দারদেব তাহার কন) মন্দারব্তীকে 
আশ্বস্ত কাঁরয়া মঙ্গলযান্রাকাধাদ সম্পাদন কারয়া এক শুভাঁদনে মন্দারততীকে 
ধন ও পাঁরজনাদি সহ অর্ণবপোতে আরোহণ করাইয়া যাহাতে অলকাতে বিবাহকাধ 


২৬৮ কথাসারৎসাগর 


সম্পাদত হইতে পারে, তান্নামন্ত ক্কীয় মন্ত্রী [বিনীতমাতর সাঁহত হংসদ্বীপ হইতে 
সমুদ্রপথে অলকায় প্রেরণ কারল । (১২৫-১৩৮) 

রাজকুমারী কাঁতপয় দিবস হংসন্বীপ হইতে অর্ণবপোতে ভ্রমণাস্তে অকস্মা 
তাহার সম্মূখে মারের ন্যায় ধার বর্ষণকারী দসুমসম গর্জন কাঁরতে কারতে মেঘের 
উৎপাত্ত হইল । শিসের ন্যায় শব্দ কাঁরয়া প্রবল বাতাস বাহতে লাগিল। 
প্রবল ঝঞ্জার | বাধবশে তাহার পোত দূরে আকৃষ্ট হইয়। চুর্ণ বিচুর্ণ হইল এবং 
[বনীতমাতসহ তাহার পাঁরজনের৷ নিমাজ্জত হইল । তাহার সমগ্র রড ভাগ্ডারও 
সমুদ্র গ্রাস কারল । 

কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গ ধেন বাহুর দ্বার৷ রাজকন্যাকে উথিতপৃৰক অর্ণবপোত যেথায় 
[বিনষ্ট হইয়াছিল তথায় সমুদ্রবেলাতে এক অরণ্যে জীবিতাবন্থায় উৎক্ষিপ্ত করল । 
অতান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে সুউচ্চ তরঙ্গ দ্বারা সে সমুদ্রে নিমাঁজ্ঞত হওয়া 
সত্তেও একটি অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । অবলোকন কর, 'বাধবশে কোন 
কু ঘটা অসম্ভব নহে । নির্জন বনে নিজেকে একা'কিশী দেখিয়। সে ভীতা ও 
[িবহবলা হইপ্লা। অন্য একটি সমুদ্রে পাঁতত হইল, ইহা শবষাদ সমুদ্র। সে 
চিৎকার কারয়। বিলাপ কারতে লাগল, 'আম কোথায় আসিলাম 2 যে দেশের 
দিকে যাত। কারয়াছলাম ইহা নিশ্চয়ই এ দেশ নহে । আমার পাঁরজনেরাই 
বা কোথায় 2 িনীতমাত কোথায় 2? কেন অকস্মাৎ আমার এই ভাগ্যাবপষয় 
হইল? কি অশুভ নক্ষত্রে আমার জন্ম হইয়াছিল! আম কোথায় যাইব ? 
আমার সবনাশ হইয়াছে, আমি কি করিব? হায় বিধাতা! মন্দ-ভাগ্য 
আমাকে কেন সমুদ্র হইতে রক্ষা কারলে £ হায় পিতঃ! হায় মাতঃ! হায় 
অলকাধিপ পুত্র । আর্ধপুর! আম তোমার নিকট উপনীত হইবার পূৃেই 
বিনষ্ট হইতোছ ! তুম “আমাকে কেন রক্ষা কর না! মন্দারবতী এই রূপে 
বিলাপ কাঁরতে থাকিলে তাহার প্রভূত অশ্রুবন্দু ছন্নহারের মুস্তাফলের ন্যায় 
পাঁতত হইতে থাকল । €১৩৯-১৪৯) 

তন্মৃহ্‌র্তে নাতিদূরান্ছত আশ্রমবাস হইতে মতঙ্গ খাব সমুদ্রল্নানার্থ তথায় 
আগমন কাঁরলেন । খাষর সাঁহত তাহার আজন্ম ব্র্গগাঁরণী যমুন। নাম্মী কন॥৷ 
ছিল। সে মন্দারবর্তীর বিলাপধবান শ্রবণ কাঁরয়াছিল। কন্যার সাহত তথায় 
আগমন কাঁরয়া৷ যৃধভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় সকলাঁদকে বিষণ দৃষ্টি নিক্ষেপরতা 
মন্দারবতীর নিকট অনুকম্পাভরে আগমনকরতঃ তাহাকে ঘ্নিগ্ধ ঝচনে শুধাইলেন, 
তুম কে? ক প্রকারে এই অরণ্যে আগমন কারয়াছ এবং কেন বলাপ করিতেছ ? 
তখন মন্দারবতী দয়ালু মনকে দোৌখয়। ধারে ধারে আশ্বস্ত হইয়। লজ্জা - 
নত মুখে স্ববৃন্তান্ত নিবেদন কাঁরল । 

তাহ। শ্রবণ কারয়৷। মতঙ্গ ঝাঁষ চিন্ত। করিতে কাঁরতে বাঁললেন, 'রাজপু'ঘি, 
হতাশ হইও না। ধেরধাবলম্বন কর। শিরীষ কুসুমের ন্যায় পেলব হওয়। সত্তেও 
তুমি দুঃখে পাতিত হইয়াছ। দুর্ভাগ্য কি কখনও চিন্ত। করে তাহার শিকার 
কুসুমপেলব অথবা কঠোর 2 তুম আঁচরে ঈীক্দগত পাতি লাভ কাঁরবে। অদূরে 


চতাস্ত্রংশ তরঙ্গ ২৬৯ 


অবাচন্ছত আমার আশ্রমে আগমনকরতঃ আমার কন্যাসহ হ্বগৃহবোধে আমার 
আশ্রমে বাস কর।' (এই শ্থানে ১৫৮ সংখ্যক শ্লোকের অন্ধাংশ লুপ্ত )। 
মহধি এই বাক্যে তাহাকে আশ্রয় প্রদানকরতঃ প্লানান্তে কন্যাসহ মন্দারবর্তীকে 
স্বীয় আশ্রমে আনয়ন কাঁরলেন । তথায় মন্দারবতী খাঁষ কন্যার সাঁহত আনন্দে 
মহাধর পরিচর্যাকরতঃ সংত জীবন যাপন কাঁরতে লাগিল । 

ইতোমধ্যে সুন্দরসেন দীথ প্রতীক্ষায় কৃশত্বপ্রাপ্ত হইয়া হন্দারবতীর সহিত 
1ববাহের দিন গণনা কাঁরতে কাঁরতে কোন প্রকারে অলক৷ নগরীতে দিবস 
যাপন কাঁরতোছিল এবং সখ৷ চন্দ্রপ্রভ প্রভীতি তাহাকে আশ্বাস প্রদান কারতে প্রয়াস 
পাইতেছিল। কালক্রমে শুভাঁদন নকটবর্শ হইলে তাহার নহপাঁত-পিত। 
হংসদ্বীপে যাবা কারবার আয়োজন করতে লাগিল । যাত/মঙগলকার্যাঁদি 
সমাপনাস্তে এক শুভদিনে সৈন্যদগের পদভারে মোঁদনী কাঁম্পত করিয়া কুমার 
সুন্দরসেন যাত্রা কারল । € ১৫০-১৬৪ ) 

মন্ত্রীদগের সাহত পর্যটন করিতে কারতে সে কালক্রমে সানন্দে 
সমুদ্রতীরালঙ্কত শশাজ্কপুর নগরীতে সমাগত হইলে নৃপাতি মহেন্দ্রাদত্য তাহার 
আগমন বাঠা এ: তাহার সাহত সাক্ষাং কারল এবং 'বিনীতভাবে তাহ।কে 
প্রণাম কাঁরলে রাজকুমার পরিজনাদিসহ গজপৃষ্ে রাজপ্রাসাদে আগমন কাঁরল । যখন 
সে গমন কাঁরিতোছল তখন ব।ত্যান্দোলিত কমলবনের ন্যায় সে তাহার সৌন্দর্যচ্ছট। 
দ্বারা প্ুরস্ত্রীগণের হৃদয় আলোড়িত কারিল। প্রাসাদে নপাত মহেন্দ্রাদিত্য 
উপচারাঁদ দ্বারা তাহাকে আ্যাপাঁয়তপূর্কক তাহার সাহত গমন কারিতে স্বীকৃত 
হইলে সুন্দরসেন তথায় সেহীদন 'শশ্রাম কারল। 'বারাধ আঁতক্রমপৃবক 
নবপরিণীতাসুলভ প্রেম. লজ্জা এবং ভয়শালিনী প্রিয়াকে প্রপ্তু হইব কি 
তাহাকে আলঙ্গনোদ্যত হইলে সে 'না' 'না' বলিয়া সারতে উদাত হইবে কি? 
এইর্প চিন্ত। কাঁরতে করিতে সে রজনী যাপন কারল । 

পরদিবস প্রাতঃকালে সে সেই নগরীতেই সৈন্যাদিগকে প্দি১নগপূবকি 
মহেন্দ্রাদিতোর সাঁহত সমুদ্ূতীরে আগমনকরতঃ সন-পাঁত এবং সমান্ত্রবর্গ খাদ্যপূর্ণ 
একটি শাল অর্ণবপোতে আরোহণ কারিল। দ্বতীয় একটি পোতে কাতিপয় 
[নিকট পারজনকে আরোহণ করাইয়া ধবজ। বাত্যান্দোলিত কাঁরয়া ন:পাতিদ্বয় 
দক্ষিণ-পাঁশ্চমাতিমুখে যাত্া কারল। তাহাদের যাত্রার দুই তিন দিবস পরে 
অকস্মাৎ সমুদ্রে প্রবল ঝটিক। উদ্ভুত হইল এবং সমুদ্রতীরস্থ অরণারাজ প্রচণ্ড 
বাত)াদর্শনে যেন বিস্ময়ান্বিত হইল । অস্বুধিবারি মরু কর্তৃক আলোড়ত হইয়। 
কালক্রমে প্রেমের ন্যায় উধ্র৫ে এবং অধোদেশে আন্দোলিত হইতে 'লাগিল। 
সন্তন্দনে বারাধকে রত্রার্থ প্রদান করা হইল এবং কণধারগণ পাপপ্রসাহ্িত 
কারয়। ছিল । সকলে উদ্ধস্ত হইয়৷ শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্থ- সব্ণদকে প্রচণ্ড শিলাখও 
নিক্ষেপ কারতে লাগিল এবং তংসহ তাহাদের জীবনের আসান্ত পাঁরত্যাগ 
কাঁরল ॥। অর্ণবপোতন্বয় হাস্তপক কর্তৃক তাঁড়ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ তরঙ্গতাঁড়িত 
হইয়। রণাঙ্গনে সৈনোর ন্যায় তাচরণ কাঁরতে ছিল । (১৬৫-১৮০) 


২৭০ কথাসারংসাগর 


তখন সুন্দরসেন ধের্যহারা হইয়। ভূপাত মহেন্দ্রাদত্যকে বলিল, “আমার 
পূর্বজন্মের পাপের ফলে অকস্মাং তোমারও আন্তম দিবস আগত হইয়াছে । 
আমার উহ। দোঁখবার ইচ্ছা নাই, আম সমুদ্রে বম্প প্রদান করিব। রাজকুমার 
এই কথা বাঁলয়া কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধনপৃব্ক তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান 
কঁরিল। চন্দ্রপ্রভাদ তাহার আহত বয়স্য এবং মহেন্দ্রাদত্য এতদ্দর্শনে তদুপ 
সমুদ্রে পতিত হইল । আত্মস্থ হইয়। যখন তাহার৷ সম্ভরণ কাঁরতোছল তখন 
তরঙ্গবেগে পরস্পর হইতে বিধুস্ত হইয়া তাহারা নানাদকে ছড়াইয়। পাঁড়ল। 
আঁচরে বায়ুবেগ প্রশামত হইলে সমুদ্রে ক্রোধাবসানে কোপান্বিত সন্ধান্তর ন্যায় নিস্তব্ধ 
এবং শাস্ত হইল । 

ইতোমধ্যে দৃঢ়বুদ্ধিপহ সুন্দরসেন বায়ুতাড়ত একটি পোত প্রাপ্ত হইয়া 
কেবলমাত্র সেই মন্ত্রীর সাহত উহাতে আরোহণ করিল । মনে হইল তাহার! 
যেন দ্বিতীয় বার ভ্রাণ এবং ধ্বংসের মধ্যে দোলায়মান হইতেছে । পৌরুষ ভ্রষ্ট 
হইয়৷ তাহার সমস্ত জগৎ জলময় মনে হইতে লাগিল এবং দিক বিদ্রম হইয়া 
একমাত্র বিধাতার নাম স্মরণপ্বক তাহারা চাঁলতে লাগিল। অর্ণবপোতটি অনুকূল 
মন্দ বায়ুভরে যেন দেবতাকর্তৃক চালিত হইয়া পোত সংলগ্ন হইয়৷ রাহলে সুন্দর- 
সেন এবং তাহার সঙ্গী লক্ষ প্রনানপূবকি ভূমিতে অবতরণ করিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সেই মুহূর্তে তাহাদের জীবনের আশাও পুনবুদ্দীপত হইল । 

তথায় নিঃশ্বাসগ্রহণপূর্বক সে দৃঢ়বুদ্ধিকে বলিল, 'অধোদিকে গমন কাঁরয়াও আম 
সমুদ্র এবং পাতাল হইতে রক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উহা আমার মাস্ডরবর্গ বিক্রম- 
শান্ত, ব্যান্রপরাক্রম, চন্দ্রপ্রভ এবং ভীমভুজের ন্যায় সঙ্জন ব্যান্তাদগের এবং 
অকারণে আমার সাঁহত মিন্রতা বন্ধনে বদ্ধ মহেন্দ্রাদত্যের জীবনের 'বাঁনময়েই 
হইয়াছে । এখন আম কিপ্রকারে সসম্মানে জীবনধারণ কারতে পার? সে 
এই কথা বাঁললে তাহার অম।ত্য দৃঢবুদ্ধ তাহাকে বালল, “কুমার, ধেধধারণ কর। 
আমার মনে হইতেছে আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হইবে। তাহারাও হয়ত 
আমাদের ন্যায় সমুদ্র উত্তরণ কারতে সমর্থ হইয়াছে । বিধাতার লীলাখেল৷ কে 
বুঝতে পারে 2" (১৮১-১৯৬ ) 

যখন দৃঢ়বুদ্ধ এইর্প অন্যান্য কথা বলিতোছল তখন দুইজন তাপস তথায় 
ক্লানার্থে আগমন করিল । এ সজ্জনের৷ রাজকুমারকে ধৈর্যহার দৃষ্টে তাহার 
[নিকট আগমনকরতঃ তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নামন্ত সদয়ভাবে বাঁলল, 
“প্বজন্মের সুখদুঃধপ্রদায়ী কৃতকর্মের ফল দেবতারাও অনঃথ। কারতে সমর্থ নহেন। 
সুতরাং দুঃখের হস্ত হইতে পারল্রাণা্থাঁ দূঢ়চেত। পুরুষ সংকার্য অনুশীলন কারিবে। 
সংকর্মই ইহার একমত ওধধ, কৃদ্ছুপাধন অথবা শরীর পাতন নহে। সমতরাং 
নৈরাশ্য পরিত্যাগপূরক ধের্ধারণ কারয়৷ দেহরক্ষা কর। দেহ অটুট থাকিলে 
চেষ্ট৷ দ্বার মানুষ কি না সাধন কারতে পারে? তোমরা দৌখতেছি শুভলক্ষণ- 
যুন্ত,। তোমর৷ নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিভোগ করিবে ।' এই বাক্য বাঁলয়া তাপসদ্বয় 
সুন্দরসেনকে তাহাদের আলয়ে লইয়া গেল। দৃঢ়বুঁদ্ধর সাহত সন্দরসেন তথায় 
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কতিপয় দিবস অপেক্ষা কারল। € ১৯৭-২০৩) 

ইতোমধ্যে ভীমভূজ এবং বিক্লমশান্ত নামক তাহার মান্ত্িৰয় সমুদ্রসম্তরণকরতঃ 
তারের অপর পার্খে উপনীত হইয়াছিল। রাজকুমার হয়ত তাহাদের মত 
সমুদ্রের হস্ত হইতে 'নিষ্কাতলাভ করিয়াছেন আশ। কারয়।৷ তাহারা শোকাবহ্বলাচিন্তে 
মহাটবাঁতে প্রবেশকরতঃ তাহাকে অনুসন্ধান কারতে লাগিল । তাহার অন্য দুই 
মন্ত্রী চত্দরপ্রভ ও ব্যাপ্রপরাক্রম এবং রাজা মহেন্দ্রাদত্য অনুরূপভাবে সমুদ্র হইতে 
রক্ষ। প্রাপ্ত হইয়া বিষগাচত্তে সুন্দরসেনকে অধ্বেষণপৃবক তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া 
আতণয় বিষাদগ্রন্ত হইল এবং অবশেষে তাহাদের অর্ণবপোতটিকে অটুট দোঁখয়। 
শশাজ্কপুরে গমন কারল। অতঃপর এ মাস্রদ্বপ্ন এবং সেই নগরীতে পারত্যন্ত 
সৈন্যবাহনী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিলাপ কারিতে কাঁরতে নিজেদের 
অলকানগরীতে প্রস্থন কারল । রাজপুত্র বিহনে তাহার। [বিলাপ করিতে করিতে 
আগমন কারলে পৌরজনেরাও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নগরীর সবন্র বিলাপ- 
ধবান শ্রুত হইতে লাগল । নূপাত মহাসেন এবং রাজ্জী পুনের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কারয়৷ কেবলমান্ত তাহাদের নর্ধারত আয়ু শেষ হয় নাই বাঁলয়া মৃত্যু মুখে 
পাঁতত হইল না। নপাত এবং রাজ্ঞী আত্মহতা। কাঁরতে কৃতসংকপ্প হইলে 
মন্ত্রীরা নানাপ্রকার বাক্যে তাহাদের নিরস্ত কারলে তাহাদের মনে ক্ষীণ আশার 
উদ্রেক হইয়াছল । সপারবার নৃূপৃতি নগর বাহর্দেশে স্বয়স্তু মন্দিরে যাইয়। 
পুণের সংবাদ প্রতীক্ষ। কারতে লাগিল । 

তদপ্তর হংসব্ীপরাজ মন্দারদেব দুহিত। এবং ভাবা জামাতার সমুদ্রে মজ্জন 
বাতা, তাহার জামাতার মান্ত্রৰয়ের অলকাগমন সংবাদ এবং আশার উপর নিভয় 
কারয়। নরপাঁত মহাসেনের তপশ্চষা দ্বারা জীবন আতবাহত কারবার কথ শ্রবণ 
কারয়ছিল। সেই ভূপাতও দুঁহতাহারা হইয়। শোকে মুহ।মান হইয়৷ আত্মহতা। 
কারতে উদ্াত হইলে মন্ত্রীরা তাহাকে নিরস্ত কাঁরল এবং সে তাহাদের হস্তে 
রাঞ্াভার অর্পনকরতঃ রাজ্ঞী কন্দর্প সেনার সাহত সমদু:খে দুঃখী রাজা মহাসেনের 
সাহত সাক্ষাৎ লাভ কারতে অলকা৷ নগরীতে গমন কাঁরলে পুত্রের ভাগ্য সম্বন্ধে 
নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নৃপাতি মহাসেন যাহা করিবে রাজ মন্দার- 
দেবও তাহা কারতে কৃতসংকস্প হইল । এই 'নামত্ত সে নপতি মহাসেনের 
নিকট আগমণ কাঁরয়।ছিল এবং তাহার মুখে মন্দারবতীর বা। শ্রবণ কাঁরয়। 
মহাসেন তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়। সমবেদনায় কাতর হইয়া পাঁড়ল। অতঃপর 
হংসদ্বীপরাজ অলকারাজের সাঁহত হীন্দ্যয় নিরোধপূবক তপশ্চধায় ব্রতী হইয়। 
মিতাহারে দর্ভশয্যায় শয়ন কাঁরয়। কাল ষাপন কাঁরতে লাগিল । (২০৪-২১৯) 

বাযুচলিত পত্রের ন্যায় বিধাতা কর্তৃক তাহার৷ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে সুন্দর- 
€সন যে আশ্রমে অবস্থান কাঁরয়াছিল তথ হইতে যাত্রা কারয়া দৈবাৎ মন্দারব্তী 
যেথায় ছিল সেই মতঙ্গমুনর আশ্রমে আগমন কারল। তথায় সে তীরদেশে 
নানারসের সুপকফলভারাবনত দ্রুমরাজ সমান্বত এক স্বচ্ছ সরোবর দোখতে পাইল । 
সেশ্রাস্ত হইয়াছিল, সরোবরে ম্লান করিয়৷ এবং স্বাদু ফল ভক্ষণ কাঁরয়। দৃঢবুদ্ধর 
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সাহত ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে সে একটি অরণ্য-নদীর নিকট উপাশ্ছত হইল । 
সেই নদী তীরে সিদ্ধ আয়তনের নিকট সে মুনিকন্যাদগকে পৃম্পচয়নরত। 
দেখিতে পাইল । তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর ভিতর অতুলনীয়া একটি সুন্দরী 
মূনিকন্যা যেন জ্যোতয়। দ্বারা সমগ্র বন আলোকিত কাঁরয়৷ রাখিয়াছিল। দৃষ্টি দ্বার। 
সে সমস্ত দিকে বিকশিত নীলপদ্ম এবং চরণবিন্যাস দ্বারা তথায় কমল বন সৃষ্টি 
কারয়াছিল । 

রাজকুমার দৃঢ়বুদ্ধকে বাঁলল, 'ইনি কি সহমরলোচন ইন্দ্রের দর্শনযোগ্যা 
কোন 'দিব্যাঙ্গনা অথবা পল্লবসদৃশ অঙ্গুলিদ্বারা পুস্পচয়নরতা৷ বনদেবী 2 বহু 
অগ্সরাস্জনপূৰক দক্ষতা অর্জনকরতঃ [বধাতা নিশ্চয়ই অদ্ভূত বপুধার্িণী ললনাকে 
সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। আচ্ছা, চিন্রপটে 'প্রয়তম। মন্দারবতীর যে আলেখ্য 
দর্শন কাঁরয়াছিলাম তাহার সাঁহত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইনি স্বয়ং 
মন্দারবর্তী নহেন ত2 তাহাই ব কি প্রকারে সম্ভব !.-সেত এই অরণ্য হইতে 
বহু দূরে স্থিত হংসন্বীপে আছে । আমার কোন মতেই বোধগম্য হইতেছে না 
এই ভামিনী কে. কোথা হইতে আগমন কাঁরয়াছে এবং 'কি প্রকারেই বা এইচ্ছানে 
আগত হইয়াছে ।, সেই সুন্দরীর দর্শন লাভ করিয়। দৃঢ়বুদ্ধি রাজপুর্কে বাঁলিল, 
তুমি যাহা মনে কাঁরয়াছ এই ললনা বোধ হয় তাহাই হইবে নতুবা বন্য- 
পৃস্পে রচিত হার, কাণ্পী, কলাপাঁদ প্রকৃত আভরণের ন্যায় দেখাইতেছে কেন ? 
অধিকন্তু, এই প্রকার সুকুমার রূপ অরণাজাত হইতে পারে না॥। অতএব 
[নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে হান কোন 'দব্যাঙ্গনা অথবা রাজকুমারী, 
ধাঁষকন্যা নহেন । গাপ্রোথানপূৰক এইস্থানে রাহয়াই ইহার পারচয় জ্ঞাত হওয়। 
যাউক ।* দৃঢ়বুদ্ধি এই কথা বাললে তাহারা উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়। বৃক্ষাস্তরালে 
আত্মগোপন কাঁরল ॥ -€( ২২০-২৩৪) 

ইতোমধ্যে পুস্পচয়নান্তে মুননিকন্যাগণ এ সমন্দরীর সাঁহত ঘ্লানার্থে নদীতীরে 
অবতরণ কাঁরল। যখন তাহারা জলবক্লীড়ার আনন্দে মন্ত ছিল তখন দৈবাং 
এঁ সুন্দরী কন্যা একটি কুস্তীর দ্বারা ধৃত হইল । এতদৃষ্ট মীনকন্যাগণ বিহ্বল 
হইয়। সাঁবষাদে চিৎকার কাঁরিয়। উঠিল, 'বনদেবতাগণ, রক্ষা কর। রক্ষা কর! 
নদীতে ম্লানরতা মন্দারবতী অকস্মাৎ কুন্ভীর কর্তৃক ধৃত হইয়া মৃতু/ম:খে পাঁতিতা 
হইতেছে ॥, এই কথা শ্রবণ মাত্র সুন্দরসেন মনে মনে চিন্ত। কাঁরল, "ইনিই 
কি আমার সেই প্রিয়তমা 2 তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইয়া সত্বর ছুরিকা দ্থার। 
কুম্ভীরটিকে নিহত কাঁরল ॥। মতুমুখস্কর্প কুস্ভীর মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কাঁরলে 
সুন্দরসেন তাহাকে তীরে লইয়। গিয়া আশ্বস্ত করিল । 

[বগতাভয়। ,সে সৌম্যদর্শন পুরুষকে দৌখয়া মনে মনে ঝলিল, 'আমার জীবন 
রক্ষার আমার সৌভাগাবশতঃ যে উদারচেত৷ পুরুষ আগমন কাঁরয়াছেন তিনি 
কে? আশ্চর্যের বিষয় আমার 'প্রয়তম, অলকাধপাঁতির উচ্চবংশজাত পুনের যে 
আলেখ্য আম দর্শন কারয়াছিলাম, তাহার সাঁহত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে । 
ইনি কি 'তাঁনই হইবেন 2 ধিক আমাদের কল্পনা ! ভগবান ন৷ করুন, তানি 
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কেন স্বদেশ হইতে নিবাসিত হইবেন । অপারচিত পুরুষের সাঁহত আমার 
আর দীর্ঘ কাল যাপন করা উচিত হইবে না। সূতরাং আমাকে এই ম্ছান 
পারত্যাগ করিতে হইবে । এই মহাত্মার মঙ্গল হউক ।' এইর্প চিস্ত৷ কাযা 
মন্দারবতী তাহার সখাীদগকে বাঁলল, “এই মহাস্বার নিকট হইতে সাঁবনয়ে 
বিদায় গ্রহণকরূতঃ চল; আমরা প্রস্থান কারি । (২৩৬-২৪৫) 

সন্দেহাকুলিত রাজকুমার সুন্দরসেন নিজের নাম শ্রবণ কাঁরয়া আশ্বাস প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার জনৈক! সথাঁকে শুধাইল, “শুভে, তোমার এই সথী কে এবং কাহার 
কন্যা, জানতে আমার আতিশয় আগ্রহ হইতেছে ।” খাঁষকন্যাকে এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “ইনি হংসদ্বীপাঁধপাঁতি মন্দারদেবের কন্যা 
মন্দারবতী । রাজকুমার সংন্দরসেনের সহিত বিবাহত। হইবার নিমিত্ত ইনি 
অলকায় নীত হইবার সময় উহার অর্ণবপোত সমূদ্রে বিধবস্ত হইলে তরঙ্গবেগে 
উন তীরে নাক্ষপ্ত। হন এবং উহাকে তথায় দশন করিয়া খাঁষ মতঙ্গ স্বীয় 
আশ্রমে আনয়ন কারয়াছিলেন । 

সুন্দরসেনের সখ! দৃঢ়বুদ্ধি তাহার এই বাক্য শ্রবণ কারয়া হর্ষে ও বিষাদে 
বিহবল হইয়া নৃত্য কাঁরতে কাঁরতে সুন্দরসেনকে বাঁলল, “রাজকুমারী মন্দারবতীকে 
প্রাপ্ত হইবার সফলতা লাভ কারিয়াছ দেখিয়া আমি তোমাকে আভিনন্দিত 
কারতোছ । আমরা এই ললনার কথাই কি চিস্তা কারতেছিলাম না ১ সে 
এই কথা বাঁলিলে মন্দারবতাঁর মুনিকন্যা-সখীবৃন্দ কতৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহার 
বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরয়া উহাঁদগের তৃপ্তি বিধান করিল এবং মন্দারবতী “হায় 
আধ'পুর্র !' বাঁলিয়া বিলাপ কাঁরতে করিতে সুন্দরসেনের পদতলে লুষিত হইল । 
সুন্দরসেন তাহাকে ক্রন্দন কারতে কারতে আলিঙ্গন করিলে উহাদের উভয়কে 
বিলাপ কারিতে দোঁখয়। তথাকার কাষ্ঠতৃণাদিও করুণার্র হইল । 

মৃনিকন]াগণ মতঙ্গ খাষকে এই বার্তা প্রদান করিলে তিনি কন্যা বমুনাসহ 
সত্বর তথায় আগমন করিয়া সুন্দরসেনকে আশ্রয় প্রদান কাঁরলে সে তাহার 
পদাবলুষঠিত হইল এবং তানি তাহাকে সঙ্গে করিয়া মন্দারবতীসহ স্বীয় আশ্রমে 
আগমন কাঁরলেন। সেই দিবস তান আতিসংকার দ্বারা তাহার চিত্তাীবনোদন 
কারলে পরাদবস মহাধ রাজপুত্রকে বলিলেন, বৎস, অদা কাযব্যপদেশে 
আমাকে শ্বেতদ্বীপে গমন কারতে হইতেছে । তুমি মন্দারবতীস্হ অলকানগরীতে 
গমনপূর্বক রাজপন্তীকে বিবাহ কাঁরয়া তাহাকে পালন কর। উহাকে আম 
আমার কন্যার্পে গ্রহণ কাঁরয়াছি, আমই উহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান 
কাঁরলাম । তুমি বহুকালবাধ উহার সাহত প্ৃথবীতে র্লাজত্ব করিবে । সত্বরই 
তোমার মান্ত্রবর্গকে প্রাপ্ত হইবে ।' রাজকুমার ও তাহার বধৃকে এই কথ 
বিয়া তান তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূবক সমক্ষমতাশালিনী কন্যা 
যমুনাসহ নভোমার্গে প্রস্থান কারলেন । (২৪৬-২৬২) 

তখন সুন্দরসেন মন্দারব্তী এবং দৃঢ়বুদ্ধিসহ আশ্রম হইতে যারা করিয়া সমুদ্র- 
তীরে উপনীত হইলে কোন বাঁণকের যুবকপনুত্রের একটি লঘু অর্ণবযান তাহার সমীপে 
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আগমন করিল । অনায়াসে ভ্রমণ সমাপ্ত কারবার নিমিত্ত সুন্দরসেন দৃঢ়বুদ্ধি কর্তৃক 
দূর হইতে আহত পোতাধ্যক্ষ এ বাঁণিকধুবার নিকট এ অর্ণবধানে স্থান প্রার্থনা কারল । 
মন্দারবতী দর্শনে কামমোহিত এ শঠ-বাঁণকযুবক সম্মত হইয়া অর্ণবপোত 
তীরের সাম্নকটে আনয়ন কাঁরলে সুন্দরসেন অগ্রে প্রয়তমাকে পোতে আরোহণ 
করাইয়। স্বয়ং তথায় দণ্ডায়মান ছিল । তারস্থ সেই স্থান হইতে পোতে আরোহণ 
কাঁরতে উদ্যত হইলে পরক্রীলোলুপ শঠ বাঁণক কর্ণধারকে ইশারা কাঁরয়া পোত 
ভাপাইয়া দল । পোতার্ঢ়া রাজকুমারী করুণভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে অরে 
পোত সুন্দরসেনের দৃষ্টি বাহভূ'ত হইল । সুন্দরসেন সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
কারয়! রাহল । . 

সে ভূপাতিত হইয়া, “হায়! চৌর আমার সব্বস্বাপহরণ কাঁরয়াছে* বলিয়া বহুক্ষণ 
যাবং ক্রন্দন কারতে থাকলে দৃঢ়বুদ্ধ তাহাকে বাঁলল, 'বৈক্লুব্য পাঁরত্যাগকরতঃ 
উত্থিত হও ॥ ইহা বীরোচিত কাধ হইতেছে না । চল, আমরা চৌরের অনুসন্ধানে 
এঁ 'দিকেই প্রস্থান কাঁর। আতমান্রা় বিপদে পাঁতত হইয়াও প্রাজ্ঞ ব্যান্ত 
ধৈচুযুত হয় না ।' এই স্থানে ২৭২ সংখ্যক শ্লোকের অর্থাংশ খাঁওত )। দৃঢ়- 
বুদ্ধ কর্তৃক এইর্‌পে প্রবুদ্ধ হইয়া মে সমুদ্রতীর হইতে গাত্রোথানপূবক যারর। 
কারল। (২৬৩-২৭৩) 

হায় রাজপুনি! হায় মন্দারবাঁত !' ক্রমাগতঃ এইব্‌প ক্রন্দনকরতঃ পথ 
পর্যটন কারতে কারতে সে বিরহানলে দগ্ধ হইন্। দৃ়বুদ্ধির সাহচষে উন্মাদবং 
মহারণ্যে প্রবেশ কারল। তথায় সে সখার সদুপদেশে কর্ণপাত না৷ কারয়। 
কেবলমান্র দয়িতার কথা চিন্তা কাঁরয়। ইতস্ততঃ ধাঁবত হইতে লাগল । 
পুষ্পিত বল্লরীকে দোৌখয়া সে বলিতে লাগিল, 'আমার প্রিয়তমা ক পুস্পে 
সাঁজ্জত৷ হইয়া বণিক-চৌরের হস্ত হইতে নিষ্ধাতি লাভ কাঁরয়৷ হেথায় 
আগমন করিয়াছে 2 ফুল্প নলিনী সন্দর্শনে সে বলত, মন্দারবতী কি 
ভীত হইয়া সরসীতে আশ্রয় গ্রহণপ্বক আনন বাহ্গত কারয়৷ তাহার দীঘ' 
পদ্পনয়ন দ্বারা আমাকে অবলোকন কারতেছে 2? লতাগুল্মাস্তরাস্ছত কোকিলের 
কুজনধবান শ্রবণ কাঁরয়া সে বাঁলত, "মুগ্ধ মগ্ডভাঁষণী কি আমাকে কিছু 
বলিতেছে 2 চন্দ্র তাহার নিকট তপ্ত সূর্য বাঁলয়া মনে হওয়ায় রান্ন তাহার নিকট 
দিবস বাঁলয়৷ প্রাতভাত হইত এবং সে প্রাত পদক্ষেপে এইরুপ উন্মাদবং আচরণ 
কাঁরতে লাগল । 

এইরূপে রাজকুমার দৃঢ়বুদ্ধর সাঁহত পথ ভুল কাঁরয়া আতকষ্টে সেই. অরণ্য 
হইতে নির্গত হইয়া অন্য একটি মহাটবাঁতে প্রবেশ কারল। দুর্দান্ত গণ্ডার এবং 
ভয়ঙ্কর সিংহ আীধত এই অরণ্য সৈন্যবোক্টিত স্থানের ন্যায় বিপদসঞ্কুল ছিল । 
অধিকন্তু, বহু দস্যু হেথায় বাস কাঁরত। আশ্রয়হান দুর্শশাগ্রস্ত হইয়া এই অরণ্য 
প্রবেশ কাঁরয়া সে তথাকার অধিবাসী পুলিন্দাধিপাতি বিহ্ধ্কেতু কর্তৃক আদিস্ট 
দেবী দুর্গার নিকট নরবাল প্রদানার্থ মনুষ্য অন্বেষণরত উদ্যত অস্ত্রহস্ত পৃলিন্দগণের 
সম্মুখীন হইল । যখন রাজকুমার নির্বাসন, বিরহ ক্লেশ, নীচ জন কতৃক অবমাননা, 


চতুস্ত্িংশ তরঙ্গ ২৭৫ 


অনাহার এবং পথশ্রম-ক্লেশ এই পণ্াগ্রিতে দ্ধ হইতোঁছল তখন যষ্ঠগ্রির ন্যায় 
দসুযুদিগের আক্রমণ যেন তাহাকে ধের্চুত কারবার নামন্ত উপচ্ছিত হইল । 
€ ২৭%৪-২৮৬ ) 

যখন শরঞ্জাল [নক্ষেপকরতঃ কাঁতপয় দস্যু তাহাকে ধৃত কারবার [নামত্ত 
তাহার দিকে ধাবত হইল তখন সে একমাত্র সঙ্গীর সহায়তায় উহ্াঁদগকে 
খঞ্জাঘাতে হত্যা কারল। এতদ্দষ্টে নৃপ্পতি 'বন্ধ্কেতু অপর সৈন্যদল প্রেরণ 
কাঁরলে রণদক্ষ সূন্দরসেন তাহাদগের মধ্যেও অনেক দসুকে নিহত কাঁরল। 
অবশেষে সে এবং তাহার সাথী আহত স্থান হইতে রন্তপাতে ক্লাস্ত হইয়া মৃঁচ্ছত 
হইয়৷ পাঁড়লে শবরগণ উভয়কে বন্ধনকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিল । কারাগৃহ 
নানাপ্রকার কাঁটে এবং মাকড়সার জালে পূর্ণ ছিল। কণ্ঠসংলগ্ন বহু পারত্যন্ত 
নিমোক দোঁখয়। প্রতীত হইল যে উহাতে বহু সর্প বাস করে। উহা। 
ধালপূর্ণ এবং মৃষকাঁববরাকীর্ণ ছিল। বহু ভীত আপন্ন জনগণ উহাতে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিন। নরকের উৎস সেই স্থানে সুন্দরসেন তাহার মান্ুন্বয় ভীমভুজ 
এবং 'বিক্রমশান্তর সাক্ষাং লাভ কারয়াছিল। সমুদ্রের হস্ত হইতে নিষ্কাত লাভ কাঁরয়। 
তাহারাও প্রভুর অন্বেষণে উহাদের মত অরণ্যে প্রবেশ কারলে ধৃত ও শৃঙ্খলিত 
হইয়। ইতো।মধে!ই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । তাহার। কুমারকে চিনিতে পারিয়া 
তাহার পদতদুল লুঠিত হইল এবং রাজপনন্্ও চানিতে পারিয়। সাশ্ুনয়নে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ কাঁরল। 

পরস্পরের সাঁহত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদের কষ্ট শতগুণ বাদ্ধত হইল । 
অন্যান্য বন্দীগণ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান কারবার নিমিত্ত বাঁলল, “দুঃখ কাঁরয়। 
আর কি হইবে 2 প্রজন্মের কর্মফল হইতে কি আর নিষ্কাত প্রাপ্ত হওয়৷ যায় 2 
তোমরা ক দোঁখতে পাইতেছ না আমাদের সকলের যুগপৎ মৃত্যু নিকটবর্তী? 
এই মাসের আগামী চতুর্দশী 1তাঁথতে দুগণাদেবীর নিকট বাল প্রদান করবার 
নামত্ত পুিন্দরাজ আমাদিগকে আহরণ কারয়াছে। অতএব শোক করিয়। ফি 
ফল হইবে? জাীবত প্রার্ণাদগের সাঁহত ভাগাদেবী অদ্ভুত ক্রীড়া করেন। তিনি 
যেমন দুদরশ। আনয়ন কাঁরয়াছেন তদুপ সমৃদ্ধিও আনয়ন কারতে সমর্থ । অনন্য 
বন্দীরা এইর্প বাললে তাহার৷ উহাঁদগের সাহত শৃঙ্খালত হইয়া রাহল। আপং 
কালে সুমহংদগের জন্য কোন প্রকার বিবেচনা করা হয় না দেখিয়া! কষ্ট হয়। 
(২৮৭-২৯৯) 

চতুদঁশী 'তাথ আগত হইলে তাহারা সকলে বাল হইবার নিমিস্ত রাজাজ্ঞায় 
দুগ্গাদেবীর মান্দরে নীত হইল । উহ। মৃত্যুর মুখের ন্যায় প্রাতভাত হইতে লাগিল । 
প্রদীপ শিখ। ছিল উহার লোলাঁজহব৷ এবং ঘণ্টাসমূ্হ ছিল যেন মনুষ্যাশরসংযুক্ত 
দস্তপাটি। সূন্দরসেন দেবীকে দর্শন করিয়। তাহার সম্মুখে নত হইয়া ভান্তভরে 
স্তব কাঁরতে লাগিল, “দর্পত দৈত্/নিধনজাত বুধিরাপ্ুত ত্রিশলধারাঁণি অসরভয়- 
[নবারাণ ভন্তাদগের রক্ষাকারাণি দেবী দুঃখদাবাগ্রিদগ্ধ আমার প্রাত তোমার সধাবাঁ 
প্রপবে নয়নে দৃষ্টপাত কর। তোমার জয় হউক ।' 
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সুন্দরসেন যখন এইরপ স্তব কাঁরতেছিল তখন পুলিন্দাধপতি বিন্ধাকেতু 
দুগ্গাদেবীর অর্চনা কারবার 'নামত্ত তথায় আগমন করিল । রাজপুত্র ভিল্লরাজকে 
দেোঁখবামান্র চিনতে পাঁরয়। বর়স্যাদগকে বলল, “এই যে প্যাজন্দাধিপ বিস্ধ্যকেতু, 
এই অরণ্প্রদেশের রাজা, যে পিতার সেবার্থে তাহার সভায় যাতায়াত করে। 
যাহা ঘটুক না কেন, এইম্থানে আমাদের কিছু বল৷ যুন্তযুস্ত হইবে না, কারণ 
এই অবশ্থায় পাঁতিত হইয়া সম্মানিত ব্যন্তির পাঁরচিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই 
শ্রেয়ঃ । ৫৩০০-৩০৮) 

রাজকুমার যখন তাহার মন্ত্রীদগকে এই কথা বলিতোঁছল তখন নৃপাত 'বিদ্ধা- 
কেতু তাহার ভূত্যাদগকে বলিল, 'বালপ্রদানার্থ আনীত যে পুরুষ ধৃত হইবার 
সময় আমার বহু যোদ্ধাকে নিহত কারিয়াছিল তাহাকে প্রদর্শন করাও ।, 
ভূত্যবর্গ এই বাক্য শ্রবণ কারয়৷ শু রুধিরাপ্রত বহু আঘাতে জর্জারত সুন্দর- 
সেনকে নৃপাঁতর সমক্ষে আনয়ন কারলে তাহাকে অস্প অস্প চিনিতে পায় 
নপাত সভয়ে তাহাকে বাঁলল, “আমাকে বল তুমি কে এবং কোথ। হইতে আগমন 
কাঁরয়াছ 2 সুন্দরসেন ভিল্লরাজকে প্রত্যুন্তর কারল, 'আম কে এবং কোথ। 
হইতে আগমন করিয়াছি জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি যাহ। 
কারতে উদ্যত হইয়াছ তাহা কর।' 

তাহার কষ্ঠদ্বরে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়া বিস্ধ্কেতু অতিশয় 
উত্তোজত .হইয়। “হায় ! হায়! বাঁলয়৷ ভূলুষিত হইল । অতঃপর সুন্দরসেনকে 
আ'লঙ্গনাবদ্ধ কারয়। বাঁলতে লাগিল, "হায়! মহান নৃপতি মহাসেন ! আম 
পাষণ্ড, তোমার বহু উপকারের কি প্রাতদান 'দিয়াছি, অবলোক্রন কর। কোন 
স্ছান হইতে অন্লাগত তোমার প্রাণসম পুত্র কুমার সুন্দরসেনের আমি কি 
অবস্থা করিয়াছি !' এইরূপ বাক্যাদ উচ্চারণ করিয়৷ সে এত বিলাপ কাঁরতে লাগিল 
যে তন্ন সকলে অশুবর্ণ কাঁরতে লাগিল । কিন্তু সুন্দরসেনের হষ্ট সাঙ্গগণ 
িল্লরাজকে সান্ত্বনা প্রদান কারয়। বালল, “কোন অগ্রীতকর ঘটন৷ ঘটিবার 
পূর্বেই তুমি যে উহাকে চিনিতে পাঁরয়াছ উহাই কি যথেষ্ট নহে? 
এ দুর্ঘটন। ঘটিয়া গেলে তুমি কি কারতে 2 এই আনন্দের মধ্যে শোকে তুমি এত 
মৃহামান হইয়াছ কেন ?' 

তখন নৃপাঁতি সুন্দরসেনের চরণে লুষিত হইয়া তাহাকে সাদর আপ্যায়ন 
কাঁরলে বাঁলদানার্থ আনীত সকল ব্যান্তাদগকে সন্দরসেনের কথায় মস্ত প্রদান 
করা হইল । সুন্দরসেনের প্রাতি বথাবাধ সম্মানপ্রদর্শনাস্তে সে তাহাকে এবং 
তাহার বয়স্যাদগকে স্বীয় গ্রামে আনয়ন কাঁরয়া তাহার আঘাতম্থল পাট্রিবদ্ধ- 
করতঃ গওুঁষধধ লেপন কাঁরয়৷ তাহাকে বাঁলল, “রাজকুমার, আমাকে বল তুমি 'কি 
প্রকারে এই ম্ছানে আগমন করিলে, আমার শ্রবণ করিতে আঁতশয় কুত্হল 
হইতেছে ।' €৩০৯-৩২২) সন্দরসেন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরলে শবররাজ 
বস্ময়াহিত হইয়া তাহাকে বলিল, "শক আশ্চর্য ঘটনা পরস্পর ! মন্দারবর্তীকে 
বিবাহ করিতে যান্লা করিয়া তোমার অর্ণবযান সমুদ্রে ভগ্র হইল, তুমি মতঙ্গ 
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মুনির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় তোমার 'প্র়তমার সাঁহত মালিত হইলে, যে 
বাঁণকের উপর আহ্ছা। চ্ছাপন কাঁরয়াছিলে সে তাহাকে তোমার 'িনকট হইতে 
হরণ করিল, অরণ্যে প্রবেশ কারয়া তুমি বাঁলদানের 'নামত্ত ধৃত হইয়। কারাবন্দী 
হইলে, মত কর্তৃক পাঁরচিত হইয়। মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইলে- এই সমস্ত 
ঘটনাবলীই কি প্রকারে একসূত্রে গ্রাথত ! 'বিচিন্রাবধানকর্ত৷ 'বাধকে নমঞ্কার কাঁর। 
তোমার 'প্রিয়তমার 'নামন্ত উদ্বিগ্ন হইও না, কারণ ভাগাদেবী, 'যান এই সমস্ত 
কর্মসাধন কাঁরয়াছেন, 1তাঁন তোমার এই কার্যও আঁচিরে সম্পাঁদত কাঁরবেন ।, 

পুলিন্দাধপ যখন এই কথা বলিতোছল তখন তাহার সেনাপাঁতি আতিশয় 
হর্ষশ্থত হ্ইয়া আচিরে তথায় প্রবেশ কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, প্রভো, কোন 
বাণক সানুচর এই অরণ্যে বহু বিত্ত এবং অপরূপা নারীর এক সনন্দরী 
রমণীসহ প্রবেশ কারয়াছে জ্ঞাত হইয়া আমি সসৈন্যে গমনকরতঃ তাহাকে, 
তাহার অনুচরাদগকে এবং সেই রমণীরত্রকে হেথায় আনয়ন কররিয়াছি। 
তাহার৷ বাঁহর্দেশে অপেক্ষা করিতেছে ।, সন্দরসেন এবং বদ্ধাকেতু এই 
বাক্য শ্রবণ কাঁরফকা মনে মনে চিন্তা কাঁরল, 'উহারা কি সেই বাণক এবং 
মন্দারবতী 2, তাহারা বালল, 'সেই বাঁণক এবং রমণীকে শীঘ্র এই স্থানে 
আনয়ন কর ।, সেনাপাঁত তৎক্ষণাৎ বাঁণক এবং সেই নারীকে তথায় আনয়ন করিলে 
দৃঢ়বুদ্ধি তাহাদিগকে দৌঁখয়া চিৎকার কাঁরয়া উঠিল, 'এই যে দেবী মন্দারবতী 
এবং সেই দ্ুরাত্ম। বণিক । হায় দোব! কি প্রকারে অ;পানার এইরুপ তাপদগ্ধ 
বল্পরীর দশ। হইয়াছে? আপনার অধরপল্লব বিশুক্ষ এবং আপাঁন পুম্পাভরণ- 
হাঁনা।' দৃ়বুদ্ধি যখন এইর্প বিলাপ করিতোছল তখন স্ন্দরসেন ধাঁবত 
হইয়া সোদ্বেগে প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গন কাঁরল। পরস্পরের বিরহপাপ অশ্রুনঝরে 
স্থালন কারবার নামন্তই যেন প্রোমকযুগল বহুক্ষণ 'বিলাপরত রাহল ॥। €( ৩২৩- 
৩৩৬ ) তখন বিদ্ধ্কেত; উভয়কে সাস্তবন প্রদানপ্ৰক এ বাঁণককে “-ধাইল, 
“তোমাকে যে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহার পত্রীকে তম কি প্রকারে হরণ 
কারতে পারিলে 2 তখন ভীত বাণক গদগদ স্বরে বাঁলল, 'আম বৃথ।ই নিজের 
[বনাশ আনয়ন কাঁরয়াছি, 'ানজের ধর্মই এই মনাছনীকে রক্ষা কাঁরয়াছে । এই 
রমণী যেন জ্লস্ভ আগ্রীশখা, আম ইহাকে স্পর্শ কারতেও সক্ষম হই নাই। 
আম পাপাত্মা আমার ইচ্ছা ছিল ইহাকে দেশে লইয়া যাইব এবং ইহার 
ক্রোধ প্রশামত হইয়া আমার প্রাত 'বির্পতা দূর হইলে আম ইহাকে বিবাহ 
কারব।॥' বণিক এই কথা বলিলে শবররাজ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ কাঁরল 
এবং সুন্দরসেন তাহাকে রক্ষা কারল। কিন্তু প্রাণনাশ অপেক্ষাও উচ্চতর 
শাস্তিক্কর্প তাহার সমস্ত বিত্ত বাজেয়াপ্ত কর৷ হইল যাহারা চিত্তভ্রষ্ট হয় 
তাহাদের প্রত্যহই মরণ হয়, কিন্তু যে পণ্স্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আর এ 
প্রকার দুভোগ হয় না। 

এই প্রকারে সুন্দরসেন তাহার মুন্ত বিধান কাঁরলে সেই দুরাস্মা প্রাণনাশ 
না হওয়াতে প্রীত হইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান কাঁরল এবং ভুপাঁত বিদ্ধাকেত মন্দার- 
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বতী ও সুন্দরসেনকে প্রাসাদে স্বীয় ভার্ার নিকট আনয়ন কারল । নৃপাঁতির আদেশে 
রাজ্ঞী মন্দারবর্তীকে প্লান করাইয়া আলেপন এবং পারচ্ছদাদ দ্বারা সাঁজ্জত 
কারল এবং সুন্দরসেনও তদ্রুপ স্লানান্তে পাঁরচ্ছদে সজ্জিত হইলে তাহাকে একটি 
উত্তম সিংহাসনে উপাঁবষ্ণ করান হইল এবং তাহাকে বহু উপহার, মুস্তারাজ 
এবধ, মৃগমদাদ প্রদান কাঁরয়া সম্মানিত করা হইল । দম্পাঁত পুনার্মীলিত 
হওয়াতে নৃপাত মহোৎসবের আয়োজন করিল এবং শবর রমণীগণ হষ্টাচণ্ডে 
নৃতা করিতে লাগিল । 

পরাঁদবস সুন্দরসেন রাজাকে বলিল, “আমার ব্লণসমূহ উপশম হইয়াছে এবং 
আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব এখন আম স্বনগরীতে প্রত]াবতন 
কারব । আমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত 'লাপবদ্ধ কাঁরয়৷ পত্রসহ আমার পিতার নিকট 
আমাদের আগমন সংবাদসহ একটি দূত প্রেরণ করা হউক। শবররজ এই 
কথ শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের নির্দেশমত িপিকাসহ একটি দৃত প্রেরণ 
করিল । ( ৩৩৭-৩৫০ ) 

পন্রবাহক যখন অলকায় উপাচ্ছিত হইতেছিল তখন সুন্দরসেনের কোন সংবাদ 
প্রাপ্ত ন৷ হইয়। নৃপাতি মহাসেন এবং রাজ্ঞী শোকান্বত হইয়া শিব-মান্দরের সম্মুখে 
অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল । পোরজনেরা৷ এই নিদারুণ ক্ষাততে শোক- 
বিহ্বল হইয়া তাহাদগকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল । (এইস্থানে ৩৫৩ 
সংখ্যক শ্লোকের অন্ধাংশ লুপ্ত )। তখন পন্রবাহক শবর মহাসেনের দর্শন- 
প্রাপ্ত হইয়। স্বীয় পারিচয় প্রদানকরতঃ সত্বর তাহার সমীপে আগমন কাঁরল । 
ভিল্লরাজের পতবাহক তাহাকে বলিল, রাজন, অদ্য আপনার . সৌভাগ্যের দিন । 
আপনার পুত্র সুন্দরসেন দেবা মন্দারবতীসহ সমদ্র হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়৷ আমাদের 
নৃপাত বিদ্ধাকেতুর সভার উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহার সহিত হেথায় আগমন 
কাঁরতেছেন । আমি অগ্রভাগে প্রোরিত হইয়াছি |, এই কথ। বাঁলিয়। 'নার্দষ্ট কর্ন 
সমাপনাস্তে ভিল্লরাজের পন্রবাহক নৃপাতি মহাসেনের পদপ্রান্তে পেই লিপিকা স্থাপিত 
কাঁরল। জনগণ সহর্ষে কোলাহল আরম্ভ কারল, পত্র পঠিত হইল এবং সমস্ত অদ্কুত 
বৃন্তাস্ত সকলে অবগত হইল । ভূপাঁতি মহাসেন পন্রবাহককে পুরস্কৃত কাঁরিয়া শোক 
পারত্যাগপূর্বক আতশয় আহলা দিত হইয়া সপারজন প্রাসাদে প্রবেশ করিল । পরাদবস 
হংসদ্বীপরাজের সহিত পুত্রের আগমন আশা কাঁরয়া অধৈর্য হইয়া পরের সাহত 
সাক্ষাৎ মানসে যাত্রা কাঁরল। অসংখ্য চতুরঙ্গ বলসহ ভারবাহনে অশস্ত মোদিনী 
কাম্পত কিয় সে চলিতে লাগিল । (৩৫১-৩৬২)। 

ইতোমধ্যে সুন্দরসেন ভিল্লপল্লী হইতে মন্দারবতীসহ ম্বদেশাভিমুখে যারা কারল । 
কারাগৃহে মিলিত বয়স্য বিক্রমশান্ত ও ভীমভুজ এবং দৃঢ়বুদ্ধিও তাহার সাহত ছিল । 
বায়সমবেগশালী অশ্বারূঢ় হুইয়। সুন্দরসেন বিষ্ধ্যকেতুর পার্থে গমন কাঁরতোছল 
এবং অসংখা পুলিন্দ তাহাদের অনুসরণকরতঃ মনে হইল যেন প্রাথবা তাহারাই 
অধিকার করিম! রাহয়াছে । পর্যটন কাঁরতে কাঁরতে কাঁতিপয় 'দবসান্তে 
সপাঁরজন ও সানুচর পিতা তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার 'নামন্ত আগমন 
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কারতেছেন দেখিয়া সে অশ্ব হইতে অবতরণ কারলে জনগণ তাহাকে সানন্দে 
অবলোকন কাঁরল এবং সে ও তাহার বয়স্যগণ পিতার পদতলে লুষ্ঠত হইল । 
পৃর্ণচন্দ্রাকীতি পত্রের সাক্ষাৎ লাভ কারয়া মহাসেন হযোল্লাসে বন্ধনমুস্ত সমুদ্রের ন্যায় 
উদ্বোলত হইল এবং তাহার আনন্দের আর সীম! রাঁহল না। শ্বশুর মন্দারবতীকে 
পাদে প্রণতাদৃষ্টে নিজেকে এবং বংশকে কৃতী জ্ঞান করিয়া আনন্দ লাভ কাঁরল। 
দৃঢ়বুদ্ধি এবং পুন্নের অন্য মান্তিদ্বয় নৃপাঁতর চরণে প্রণত হইলে সে তাহাঁদগকে 
সংবর্ধন। কারল এবং বিস্ধ্ক্লেতুকে তদপেক্ষা সাদরে আপ্যায়ত কারল ॥ 
€৩৬৩-৩৭০ )। 
তঃপর পিতা সুন্দরসেনের সাঁহত শ্বশুর মন্দারদেবকে পরিচিত করাইয়া 'দিলে 

সে রা তাহাকে প্রণাম কারল এবং পৃবাগত তাহার মাস্তুত্ব় চন্দ্রপ্রভ ও ব্যাঘ- 
পরাক্রমকে পিতার পাদপল্ললগ্র দৃষ্টে তাহার মনে হইল তাহার সমস্ত মনদ্কামন;ই 
প্ণ হইয়াছে । অতঃপর কুমার সুন্দরসেন উত্তম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপৃবক প্রিয়তমাকে 
লইয়৷ সকল সম্মীদ্ধর নিকেতন বহুসাধূজনের আবাসস্থল, স্বনগরী অলকাতে স্বীয় 
গৃহে তরস্থ সকলের সাহত যাত্রা করিল । ব্যতায়নাস্ছত পৌরপ্্ীগণের নেত্রোংপল- 
দৃক্টির সম্মুখ দিয়া সে কান্তাসহ পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়৷ আনন্দাশ্রুপৃর্ণ 
মাতার চরণে প্রণতঃ হইয়া ভজন এবং ভূতাবর্গের সাহত পর্মানন্দে সেই দিবস 
যাপন কারিল । 

পরদিবসে গণকগণ নির্াপিত আকাঁজ্ষত পরম লগ্ন উপাস্থিত হইলে কুমার পিত৷- 
কর্তৃক সম্প্রদত্ত মন্দারবতীর পাণি গ্রহণ কারল। তাহার শ্বশুর মন্দারদেব অপূত্রক 
থাকায় শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য উত্তরকালে সুন্দরসেনের আঁধকারভুস্ত 
হইবে বিয়। সানন্দে তাহাকে অনৃল্য রত্বরাজি উপহার স্কর্প প্রদান করিল। 
পিতা মহাসেন প্রথবাঁকে রিস্তু না কাঁরয়। স্বীয় সামর্থানুযায়ী বিরাট উৎসবের 
আয়োজন কারল 1 বন্দীগণকে মুক্তি প্রদান করা হইল ও সুবর্ণ এবং বস্তুঃঃদ বষণ 
করা হইল । সুন্দরসেন ও মন্দারবতীর সমূদ্ধ মিলন দর্শনকরতঃ এবং নিখিল 
রমণীবৃন্দের নৃত্যগীতে মুখারত তাহাদের বিবাহে।ংসবে অংশগ্রহণপ্ৰক নৃপাঁত 
মহাসেন কর্তৃক সমাদূত হইয়া ভূপাঁত মন্দারদেব, শশাঙ্কপুরে রাজবন্মাম। নগরীতে 
এবং মহ। অটবীর আধপাতি বিদ্ধ্কেতু স্ব সব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কারল । 

কাতিপয় 'দবস গত হইলে নৃপাতি মহাসেন স্বীয় পুত্র সুন্দরসেনকে ধর্মপরায়ণ 
এবং প্রমাদিগের 'প্রয় দোখয়া তাহাকে রাজাসংহাসনে হ্থাপনপ্ধক স্বয়ং 
অরণ্যে প্রস্থান কাঁরল । রাজপুত্র সুন্দরসেন এই প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া 
স্বীয় বাহুবলে নাখল শু জয় করিয়া এ মান্তরগণের সহত পৃথিবীতে 
রাজত্ব কারতে লাগল এবং মন্দারবতীর প্রাত তাহার প্রেম উত্তরোত্তর বাদ্ধ'ত 
হইতেছে দোখয়৷ আনন্দ লাভ কারিল | € ৩৭১-৩৮৪ ) 

সরোবরতারে মৃগাঞ্কদত্তের নিকট এই আখ্াঁয়কা নিবেদন কারিয়৷ মন্ত্র 
ব্যাঘ্রসেন বালিতে লাগল, 'কুমার, কথ মুনি তাহার আশ্রমে আমাদগের নিকট 
এই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা কারয়া অবশেষে দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে 
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আশ্বাস প্রদান কারবার 'নামত্ত কাহলেন, 'যে দৃঢ়চেত। ব্যান্তগণ দুস্তর দুঃখ 
সহ্য করে তাহারা এই প্রকারে তাহাদের বহু আকাক্ষ্ষিত বস্তু লাভ করে, কিন্তু 
যাহার অধ্যবসায় পাঁরত্যাগপূবক বৈরুবঃ প্রাপ্ত হয় তাহারা সফল- 
কাম হয় না। সুতরাং এই নৈরাশ্য পারত্যাগপ্বক পথ চলিতে থাক। 
তোমাদের প্রভু কমার ম্‌গাঞ্ফদত্ত তাহার মন্ত্রীদগকে প্রাপ্ত হইবে এবং শশাঞ্কবতীর 
সাহত মালত হইয়। বহুকাল প্রাথবী শাসন করিবে ।' মহর্ষি এই কথা বাঁললে 
আমর মনে সাহস পাইলাম এবং তথায় রজনী যাপনকরতঃ আশ্রম হইতে 
যারা কারয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই অরণ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছি। আঁতশয় 
তৃফার্ত এবং ক্ষুধার্ত হইয়া এই বিনায়কপ্ত বৃক্ষে ফল আহরণার্থ আরোহণ 
করয়। নিজেরাই ফলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং অধুনা তোমার তপশ্চর্যা- 
প্রভাবে ফলরূপ হইতে মুন্ত হইয়াছি। তোমার সঙ্গত্ুত হইবার পর আমাদের 
চারজনের ভাগ্যে নাগরশাপে ইহাই ঘটিয়াছিল। এখন শাপমুস্ত হওয়াতে 
আমাদের সকলের সাহত মিলিত হইয়। স্বীয় অভীষ্ট লাভার্থে অগ্রসর হও ।, 

মন্ত্রী ব্যাঘ্রসেনের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়। শশাঞ্কবতীকে প্রাপ্তির 
আশা তাহার হৃদয়ে মুকুঁলিত হইল এবং সেই রজনী সে তথার আঁতবাহত 
কারল। (৩৮৫-৩৯২) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভ্রু বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাজ্কবতী লম্বকের চতুস্ত্রংশ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-৩৯২ 

ক্লামক শ্লোক সংখ্যা-১৭, 88৪1 


পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ 


পরাদবস প্রাতঃকালে মৃগ্াঞ্কদন্ত মনোরম সরোবরের তীর হইতে উত্থিত 
হইয়৷। পুনাম্মীলত সমস্ত মন্ত্রীদগের সাহত এবং বিপ্র শ্রুতধিসহ গণেশপাদপের 
অ্নাস্তে শশাঙ্কবতীকে লাভ কারবার 'নামন্ত উক্জীয়নী যাত্র। কারল। 

বীর রাজকুমার মন্ত্রীদগের সাঁহত শত শত সরোবরপূর্ণ তমাল ও বহু 
অরণ্প্রদেশ আতক্রম করিল। কতক অরণ্য প্রাবুটকালের মেঘাবৃত রজনীর 
ন্যায় প্রাতভাত হইতেছিল। কতকগুলি মদমন্ত গজ কর্তৃক ভঙ্গ কাঁচকে পূর্ণ ছিল 
এবং এঁ অরণ্যানী বিপরীত বর্ণের অর্জুন বৃক্ষ এবং তমাল বৃক্ষে আবৃত থাকায় 
বিরাটরাজের অসংখ্য নগরীর ন্যায় মনে হইতোঁছল । এইর্‌পে অবশেষে তাহারা 
উজ্জ্ীয়নী নগরীর সনীপবতী হইল । 

অতঃপর গদ্ধবতী নদীতে প্লান কারয়৷ শ্রাস্ত অপনোদনকরতঃ উহা৷ আতক্রম- 
প্ৰক নে সঙ্গীদগের সাহত মহাকালের শ্মশানে উপনীত হইল । তথায় সে 
প্রবল প্রতাপান্বিত, বীরপৃজিত, ক্রীড়ারতা ডাকিনী'দিগের প্রিয় ভূতসমূৃহ এবং 
ভগ্নাস্ছি ও নরকঙ্কালবেষ্টিত ভয়ঙ্কর মহাভৈরবের মৃর্তি দর্শন কারল। উহ। 
সমীপন্ছ 1৮৩।411শর ধূমে কৃফবর্ণ ধারণ কাঁরয়াছিল এবং উহার হন্তমৃষ্টিতে 
নরকঙ্কাল ধূত 'ছিল। 

শ্মশান আতন্রম কারিয়া৷ সে নৃপাঁত কর্মসেন শাঁসত যুগপুরাতন উজ্জায়নী নগরীর 
সাক্ষাং লাভ কাঁরল । উচ্চ কুলোন্তব সাহসী রাজপুত পারবেষ্টিত সশস্ত্র প্রহরীবৃন্দ 
উহার পথসমূহ রক্ষা কারতোছল এবং উহা৷ পবতশিখরের ন্যায় প্রাকার দ্বারা 
বেষ্টিতে ছিল। গজ, অশ্ব, এবং রথপূর্ণ হওয়ায় বদেশীদিগের পক্ষে নগরীতে 
প্রবেশ কর৷ দুর্হ ছিল। 

চতুর্দক হইতে নগরীকে এই প্রকার দুস্রবেশ্য দর্শন কাঁরয়া হতাশ 
মৃগাঞ্কদত্ত মুখ 'ফিরাইয়। তাহার মন্ত্রীদগকে বালল 'শতপ্রকার ক্লেশ সহ্য কাঁরয়। 
এই নগরীতে উপনীত হইয়া এখন প্রবেশ করিতেই পারিতোছি ন' ' 'প্রয়তমাকে 
প্রাপ্ত হইবার আর কি কোন সুযোগ আছে 2 এই কথ শ্রবণ কাঁরয়। তাহারা 
মৃগাঞ্কদন্তকে বালল 'রাজকূমার, আমরা সংখ্যায় মানত কয়েকজন, আমাদের 'কি 
সাধ্য আছে যে বলপৃৰক এই নগরী আঁধকার করি? আমাদের কোন কৌশল 
চস্তা কারতে হইবে । নিশ্চয়ই এই প্রকার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। 
তুম ক 'বস্মৃত হইয়াছ যে দেবতারাও প্রায়শঃ আমাদের এই কাধের অনুমোদন 
কারয়াছেন ? 

মান্্রগণ এই কথা বাঁললে মুগাঞ্কদত্ত কিয়াদ্দবস নগরীর বাহর্দেশে ইতস্ততঃ 
[বিচরণ কারতে লাগিল । (১১৭) 

তদনস্তর তাহার মন্ত্রী বিক্রমকেশরী কর্তৃক 'বাঁজত বেতালের কথ। স্মরণ হইলে 
রাজকুমারের প্রয়তমাকে তাহার আবাসস্থল হইতে আনয়ন কারবার নিমিত্ত সে এ 
বেতালকে 'িযুন্ত কারতে মনম্থ কাঁরল। তখন সেই দীতাকার, কৃষবর্ণ, উদ্ববগ্রীব, 


২৮২ কথাসারৎসাগর 


গজমৃখ, মাহষপাদ, পেচকাক্ষ, গার্দভকর্ণ বেতাল উপাচ্ছিত হইয়া নগরীতে প্রবেশ 
কারতে অশন্ত হইয়া প্রস্থান করল । শিবের প্রসাদে এইরূপ প্রাণী এই নগরীতে 
প্রবেশ কারতে অপারগ ছিল । তখন নীতিজ্ঞ 'দ্বজ শ্রুতাধ নগবীপ্রবেশেচ্ছু 
মগাঙ্কদত্তকে মান্ত্রবর্গ পাঁরবেক্টিত হইয়া মনঃকফ্টে উপাঁবষ্ট দর্শন করিয়া তাহাকে 
বলিল, 'ক্‌মার, তুমি ত নীঁতাবদ্‌, তবে বিহ্বল চিন্তে মোহাবিষ্ট হইয়া রাহিয়াছ 
কেন শনুপক্ষ এবং নিজের মধ্যে প্রভেদ গ্রাহ্য করিয়া কে এই প্রাথবীতে কখনও 
জয়ী হইতে সমর্থ হয়? এই নগরীর চতু্ধারের প্রত্যেক দ্বারদেশে দ্বিসহত্র গজ, 
পণ্সাবংশ সহম্্র অশ্ব, দশ সহম্র রথ এবং একলক্ষ পদাতিক সংসাঁজ্জত হইয়। 
দিবানিশি প্রহরা দিতে প্রস্তুত থাকে । বার কর্তৃক পরিচালিত হওয়াতে তাহার 
দুর্জেয় । আমাদের মত কতিপয় ব্যান্তর বলপৃৰক এই নগরীতে প্রবেশ কর! 
অমূলক কপ্পন৷ মাত্র, সফলতার কোন উপায় নহে। ক্ষুদ্র সৈন্যবল দ্বারা এই 
নগরী আধকার করা অসম্ভব । এই প্রবল সৈন্যবলের সাহত যুদ্ধ করা পদাতকের 
হস্তীর সাহত যুদ্ধ কারবার ন্যায় হইবে । অতএব নম্নদা নদীতে জলজস্তুদিগের 
প্রচণ্ড আরুমণ হইতে তোমার যে মিত্র পুলন্দরাজ মায়াবটুকে উদ্ধার করিয়াছলে 
এবং তোমার সাঁহত মিন্রতাসূত্রে আবদ্ধ প্রবলপ্রতাপান্বত মাতঙ্গরাজ দর্গাঁপশাচ 
ও আবাল্য ব্রহ্মচারী শোর্ের জন্য প্রখ্যাত কিরাতরাজ শান্তরাক্ষত, ইহার! 
সকলে তাহাদের ৫সন্যবল আনয়ন করুক। মিন্াদগের কতৃক এই প্রকারে 
বলীয়ান হইয়৷ তুমি তোমার সৈন্য দ্বারা সমস্ত দিক পাঁরপৃরিত করিয়৷ স্বীয় 
উদ্দেশা সাধন কর। তোমার সাঁহত শর্তানুযায়ী কিরাতরাজ দূর হইতে তোমার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । তুঁম ইহা ক প্রকারে বিস্মৃত হইয়াছ ১ তোমার 
সাহত শতানুসারে মাতঙ্গ রাজ্যে মায়াবটুও নিশ্চয়ই তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
কারতেছে । অতএব চল আমর। বিদ্ধাপবতের দক্ষিণে সানুদেশে মাতঙ্গরাজের 
আবাসচ্ছলে করভগ্রীব দুর্গে গুমন করি । তথায় কিরাতরাজ শান্তরাক্ষতকে আহ্বান- 
পূর্বক তাহাদের সকলের সাঁহত মিলিত হইয়া আমাদের শুভ উদ্যোগ সাংনার্থ 
আঁভযান পাঁরচালন। কার ॥, (১৮৩৪) 

প্রা্জন কর্তৃক অনুমোদিত শ্রুতাধর এই অর্থপূর্ণ বাকা শ্রবণপ্বক তাহার। 
তাহাই করা হউক' বাঁলয়া৷ এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন কারল। পরদিবস নিত্য 
নভশ্চারী সজ্জন বন্ধু রাঁব চত্যার্দক প্রকাশ কাঁরয়া উদত হইবামান্ত তাহার 
আরাধন। কাঁরয়া 'বিন্ধ্যপর্বতের দাক্ষণ পার্থ স্থিত মাতঙ্গরাজ দুগগাপশাচের আবাসম্ছলের 
দিকে সে যাত্রা কাঁরল । তাহার মীস্তরবগ“ ভীমপরাক্রম, ব্যাঘ্রসেন, গুণাকর, মেঘবল, 
বিমলবুদ্ধি, স্থুলবাহু, 'বিচিন্রকথ, বিক্লমকেশরা, প্রচণ্ডশান্ত, শ্রুতধি এবং দৃঢ়মষ্টিও 
তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরল । উহাদের সহিত সে পরপর স্বীয় কর্মের নায়ই 
বিশাল অরণানী, স্বীয় উদ্দেশ্যের ন্যায় বিস্তৃত বনপ্রদেশ, সরহ্বতীতীরস্ছ বৃক্ষমূল, 
রান্রির আশ্রয়স্থল আঁতষ্লম কাঁরয়া আত্মব উচ্চ 'বদ্ধ্পবতে সমাগত হইয়া উহাতে 
আরোহণ কারল। 

অতঃপর রাজকুমার এ পর্বতঁশখর হইতে দক্ষিণ সানুদেশে অবতরণপূর্ক 


পণ্ন্রিংশ তরঙ্গ ২৮৩ 


দূর হইতে হস্তীদস্ত এবং মৃগচর্মপূর্ণ ভিল্লপল্লীসমূহ দেখিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিল, “ইহার কোন্‌ পল্লীতে মাতঙ্গরাজ বাস করে কি প্রকারে জ্ঞাত হইব ?, 
যখন সে এইর্প চিন্তা কারতোছিল তখন সে ও তাহার মান্ত্িগণ জনৈক মুনি- 
বালককে তাহাদের দিকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া শুধাইল, 
“সৌম্য, আপাঁন কি বালতে পারেন এই হ্থানের কোথায় মাতঙ্গরাজ দুগগাঁপশাচের 
প্রাসাদ অবস্থিত £ আমরা তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্ছ। কার ।, (৩৫-৪৫) 

সাধু তাপসবালক ইহ। শ্রবণ কারয়া বলিল, “এই ম্ছান হইতে ক্রোশমান্র 
দুরে পণ্টবটী অবাস্থিত। যে অগন্ত্য মুনি স্বপ্প প্রচেষ্টায় উদ্ধত নৃপাঁতি নহুষকে 
বর্গ হইতে নিক্ষেপ কাঁরয়াছলেন সেই মুনির আশ্রম তাহার নাতিদূরে অবাস্থিত 
ছিল। তথায় [পত্রাদেশে রামচন্দ্র, লক্ষণ এবং ভার্ধা সীতাসহ অরণ্যে বাসপূর্বক 
বহুকাল সেই মুনির সেবা করিয়াছিলেন । রাহু যের্প সূর্য চন্দ্রকে গ্রাস করে 
রামকে রাক্ষস বধের পথপ্রদর্শনকরতঃ কবন্ধ তথায় রাম লক্গমণকে আক্রমণ কারিতে 
উদ/ত হইয়াছিল । অগন্ত্য মটীনকে আরাধনা করিতে আগত অজগররূপী নহৃষের 
নয় কবন্ধের যোজনাবস্তুত বাহু রাম তথায় ছেদন কাঁরয়াছিলেন । বর্ষা খত 
সমাগমে তাস এখনও রাক্ষসগণ মেঘগর্জন শ্রবণে রামের ধনুষ্টঙ্কার ধবান 
স্মরণ করে। তথায় জানকীপালিত বৃদ্ধ মৃগগণ চতুর্দক রিস্ত দর্শন করিয়। 
সাশ্রুনয়নে শম্পমুষ্ট গ্রহণ করে না। তখন পর্যন্ত যে সমস্ত মৃগ জাত হয় 
নাই তাহাদিগকে রক্ষণ কারবার নিমিত্তই যেন মারাঁচ দ্বর্ণমূগর্প ধারণপূর্বক রাঘবের 
সাঁহত সীতার বিরহ সৃষ্ট কারয়াছিল। তথায় কানেরী নদী-পৃষ্ট বহু হ্দ দোখিয়৷ 
মনে হয় যেন অগন্ত মুন যে অস্বাধ পান কারয়াছিলেন তাহ] ক্রমে ক্রমে বমন 
কারয়া নির্গত কারয়াছিলেন। সেই আশ্রম হইতে অনতিদূরে বিন্ধ্যপর্বতের 
অধিত্/কায় করভগ্রীব নামক দুর্গম দর্গ আছে । অপরাজেয় মাতঙ্গরাজ প্রচ 
শোর্ধশালী দুর্গাপশাচ তথায় বাস করে। লক্ষ ধনুর্ধর তাহার আজ্ঞাবহ এবং 
প্রত্যেক ধনুর্ধরের পণ্চশত অনুচর আছে । এই দসু)দগের সাহচর্ষে স কোনও 
নৃপতিকে ভয় না করিয়৷ সার্থবাহসশূহ লুষ্ঠন করে এবং শত্রু; বিন।শপূর্ক এই 
মহাটবা ভোগ করে । (৪৬-৫৮) 

মগাঙ্কদত্ত মুনিপুত্রের বাক্য শ্রবণপৃবক তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কাঁরিয়া 
সত্বর অনুচরবর্গের সাহত মুনিপুতর প্রদার্শত মার্গে গমন কাঁরয়া যথাকালে 'ভল্ল 
পল্লী সমাকুল মাতঙ্গরাজের দুগ“ করভগ্রীবের নিকটবতাঁ হইল । তথায় সে 
সবত্র ময়ূরপক্ষ এবং গজদস্তে সীজ্ভরত ব্যাঘ্র চর্মধারী মগমাংসাশ। শবরকুলের 
সাক্ষাং লাভ কারল। মৃগাঞ্কদত্ত সেই ভিল্লাদগকে দেখিয়৷ তাহার মন্ত্রীদগকে 
বাঁলল, "আশ্চর্যের বিষয় পশুর ন্যায় বন)জীবন যাপন কর] সর্গও ইহার। দুর্গ- 
পশাচকে তাহাদের নরপতি বিয়া মান্য করে। পৃথিবীতে কোন জ্রাতই 
নৃপাতাবহীন নহে । আমার মনে হয় মাংস্ন্যায়ে্ন আশঙ্কায় দেবতারা “রাজা” 
শব্দের সৃষ্ট কারিয়াছেন।, যখন সে এই কথা বাঁলয়। করভগ্রীব দুগে গমন 
কারবার পথ অন্বেষণ করিতেছিল তখন তথায় আগত শবররাজ মায়াবটুর অনুচর- 
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বগ্গ, যাহার৷ পূর্বেই তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিল। তাহারা 
আঁচরে মায়াবটুর নিকট গমনপৃক মৃগাজ্কদন্তের আগমনবাা নিবেদন করিলে সে 
সসৈন্যে তাহার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে গমন কারিল । পুিন্দরাজ রাজকুমারের সমীপে 
আগমনকরতঃ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক ধাবিত হইয়া তাহার পাদমূলে প্রণত 
হইল । 'সে রাজকুমারকে আলিঙ্গন কাঁরয়া কুশল প্রশ্ন পৃষ্ত হইয়া তাহাকে এবং 
তাহার” মনস্ত্রীদিগকে অস্থারুকরতঃ স্বীয় শিবিরে আনয়ন করিল। সেই শবররাজ 
স্বীয় প্রতিহারীকে রাজক্মারের আগমনবার্তা নিবেদন কারবার নামত্ত মাতঙ্গ- 
রাজের নিকট প্রেরণ কারল । (৫৯-৬৯) | 

যথার্থনাম৷ মাতঙ্গরাজ দ-গাঁপশাচ অচিরে স্বীয় আবাসম্ছল হইতে তথায় আগমন 
কারল। প্রস্তর চড়ার ন্যায় দৃঢ় দেহধারী, তমালকৃষণ প্দীলন্দপাদাশ্রয়দাতা তাহাকে 
দ্বিতীয় বিদ্ধযাচলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতোছিল । ন্রিবলীসংযুস্ত ভ্রকুটি তাহার 
আননকে স্বতঃই ভয়ঙ্কর রূপ প্রদান কাঁরয়াছিল এবং মনে হইল বিস্ধ্যবাসনী 
দুগ্গণ যেন তাহাকে ন্রিশূলদ্বার৷ চিহৃত কাঁরিয়৷ স্বকীয় অনুচর কাঁরিয়া লইয়াছেন । 
বয়সে তরুণ হওয়া সত্তেও সে বহু পার্থব বায়সের মৃত্যু সন্দর্শন কারয়াছিল, কৃষণ- 
বর্ণ হওয়া! সত্বেও সে সুদর্শন ছিল না। পরবতের পাদদেশ কম্পিত 
কর৷ সত্তেও সে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে নাই এবং নবীন জলধরের ন্যায় 
সে ময়ূরপুচ্ছ এবং বিচিন্রধনু ধারণ করিত। হিরণাক্ষ্যের ন্যায় তাহার দেহ 
হিংস্র শৃকর দ্বার।৷ ক্ষতাবক্ষত হইয়াছিল এবং ঘটোকচের ন্যায় সে ভীমর্পধারী 
ছিল। কালির ন্যায় সে তাহার অধীনস্থ প্রজাদগকে ধর্মহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল দোঁখয়। 
হষ্ট হইত । অঙ্জ্জন আলিঙ্গনমুস্ত নর্মদানদাীর ন্যায় তাহার অনুচরবর্গ ভূতল পারপ্ণ 
কারয়াছিল। সমবেত চগ্ডাল অনীকিনী 'দিঙমগুল অন্ধকার করিয়৷ অগ্রসর হইলে 
দর্শকবৃন্দ উদৃদ্রাস্ত হইয়া বলাবলি কাঁরতে লাগল, 'পবত হইতে শিলারাশি 
পাঁতিত হইতেছে 'কি অথব৷ প্রপয়কালের কণ্পান্ত মেঘ অকালে প্রাথবীতে পাঁতিত 
হইল 2, 

দূর হইতে ভূমিতে শির আনত করিয়া তাহাদের রাজ৷ দুঙ্গপিশাচ প্রণাম 
কারয়৷। বলিল, 'অদ্য দুগণদেবী আমার প্রাত প্রসন্না হইয়াছেন । আমার গৃহে 
আপনার ন্যায় উচ্চকুলোন্তব মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে । নিজেকে ভাগ্যবান 
ও সফলকাম বাঁলয়৷ ধারণ। কারতোছি।' মাতঙ্গাধিপাতি এই কথা বাঁলয়া তাহাকে 
ুস্তা, মগমদ এবং অন্যান্য অমূল্য বন্তু প্রদান কারল এবং রাজকুমার যথাবাঁধ 
ভদ্রতাসহকারে এ সমুদয় গ্রহণ করিলে তাহারা সকলে তথায় শাবর স্থাপন 
কাঁরল। সেই মহাটবা গজবন্ধনস্তভে গজসমূহে, অশ্বালয়ে অস্বসমূহে এবং 'শাবিরে 
পদাতিক সৈন্যে পরিপূর্ণ হইলে অভূতপূর্ব অবস্থার নিজেকে নগরীর ন্যায় 
অবলোকন কারিয। স্বীর"সৌভাগো আনন্দাবহবল হইল । €৭০-৮৪) 

অনস্তর সেই অরণ্যে প্লানমঙ্গল সমাপনপ্বক আহারাস্তে তাহার মান্বর্গ 
পরিবৃত হইয়া মৃগাঞ্কদত্ত একান্তে সমাসীন হইলে মায়াবটুর সমক্ষে দুগ্গাপশাচ 
মৃগাঞ্ষদত্তকে কথাপ্রসঙ্গে ল্লেহপ্রীতিপূর্ণ বচনে বাঁলল, 'বহুপৃৰ হইতেই এই নৃপাঁত 
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মায়াবটু আপনার আদেশ পালনার্থ আমার সাঁহত হেথায় অবশন্থান করিতেছে । 
প্রভো ! এতকাল পর্যস্ত আপনারা কোথায় অবস্থান কারতেছিলেন 2 আপনার 
কতদূর কি করিয়াছেন এবং কি নিমিস্ত আপনাদের বিলম্ব হইয়াছে আমাকে 
বলুন ।” তাহার বচন শ্রবণ কাঁরয়। রাজকুমার বলিল, “পুনমিণলিত 'বিমলবৃ্ধি, 
গুণাকর, শ্রুতাধ এবং ভীমপরাক্রম, "মন্ত্র মায়াবটুর প্রাসাদ পারিত্যাগ কারবার পর পাঁথমধ্ো 
প্রচগশান্ত, [বাচন্রশান্ত এবং কালক্রমে বক্রমকেশরীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতঃপর ইহার! 
একটি সুরম্য সরোবর তীরে গণেশপৃত বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহার ফল সংগ্রহে 
উদ্যত হইলে নিজেরাই দেবতার আভশাপে ফলে পাঁরণত হইয়াছিল । আম 
গণপাঁতির অর্চনাপূর্ক বহুকক্টে উহাদগকে মুক্ত কাঁরলে প্বে অনুর্পভাবে 
ফলে পারণত আমার অপর মাস্তি চতুষ্টয় দৃঢ়মুক্টি, ব্যাঘ্রসেন, মেঘবল এবং 
চ্ুলবাহুকেও মুস্ত কারতে সমর্থ হইয়াছলাম । এইনুপে সকলকে উদ্ধার কাঁরয়৷ 
উজ্জীয়নীতে গমনপৃ্বক তথায় সমস্ত দ্বার প্রহরী দ্বার সুরাক্ষত থাকায় আমর! 
শশাঞ্ষব্তীকে কোন কৌশলে হরণ কর দূরে থাকুক, নগরীতেই প্রবেশ কাঁরতে 
সমর্থ হইলাম না। আমার সাঁহত সৈন্যবল ন৷ থাকায় দূত প্রেরণ কারবার 
অবস্থাও আগার ছিল না। অতএব পরম্পর মন্ত্রণা করিয়া আমরা তোমার 
[নিকট আগমন কাঁরয়াছি । অধুনা সখে, তুমি এবং তোমার মিন্রবর্গই আমাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি ন। তাহ। নিরূপণ কাঁরবে |, 

মুগাঙ্কদত্ত এই প্রকারে তাহাদের আভযানকাহনী বর্ণন কারলে দুর্গাপশাচ 
এবং মায়াবটু বাঁলল, “সাহস অবলম্বন করুন। ইহা আমাদের পক্ষে আতশয় 
সহজসাধ্য । আপনার সেবার নিামন্তই আমাদের জীবন । এ নৃপাঁত কর্মসেনকে 
আমর! শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হেথায় আনয়ন কারব এবং তাহার দুহতা শশাঙ্কবতীকে 
বলপূরক অপহরণ কাঁরব |” €৮&-১০০ ) 

মাতঙ্গরাজ এবং মায়াবটু এই কথ বাঁললে মৃগাজ্কদন্ত বাঁলল, “তোমাদের 
এইর্প দৃঢ় প্রাতজ্ঞাতেই অনুমিত হইতেছে যে তোমরা তোমাস্ব সথার 
কাধ সম্পাদনে সফলতা লাভ কারবে। বিধাতা যখন তোমাঁদগকে সৃষ্টি 
কারয়াছিলেন তখন তান তোমাদের পাঁরবেশ হইতে বিহ্ধ্য পবৰতের দাঢা, 
ব্যাঘ্াদগের সৌন্দধ এবং বনকমলের স্হদপ্রীতি গ্রহণ করিয়৷ তোমাদগকে 
সৃষ্ট কারয়াছিলেন। অতএব চিস্তাপ্ৰক উপযুন্ত কম্ম সম্পাদন কর।” মৃগাঙ্কদন্ত 
যখন এই কথ। বাঁলতেছিল তখন অস্তাচল শিখরে সূর্যদেব প্রশ্থান কাঁরলেন ॥ 
অতঃপর তাহারাও শ্রমজীবাদগের নামত কক্ষে সেই স্কন্ধাবারে রজনী যাপন 
কারলেন। 

পরাদবস প্রাতঃকালে মৃগাঞ্কদন্ত তাহার মিত্র কিরাতরাজ শান্তরাক্ষিতকে আনয়ন 
কাঁরতে গুণাকরকে প্রেরণ কাঁরল। গুণাকর সেই নৃপাঁতর নিকট কাধক্রম বর্ণন৷ 
কারলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই কিরাতরাজ বহুসংখ/ক সৈন/সহ তাহার সাঁহত 
প্রত্যাগমন কার্ল । দশলক্ষ পদাতিক, দুইলক্ষ অশ্ব, অধুত গজার্ট এবং 
অঞ্টাশখাত সহম্্র রথ, নৃপাঁতির সাঁহত ধবজ এবং ছন্ন সমাঁভব্]াহারে নভোদেশ 


২৮৬ কথাসারংসাগর 


আবৃত করিয়া আগমন কাঁরয়াছল। মৃগাঞ্কদর্ত সামত এবং সমস্ত্রী সহধে 
তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনাকরতঃ স্বীয় শাবরে আনয়ন কারল। বারাধর ন্যায় 
বিশাল শাবির দৃষ্টে মৃগাঞ্কদত্তের হৃদয় হধাপুত হইল । শত শত বাহনী সমুদ্র-তরঙ্গের 
ন্যায় গর্জন কাঁরতে কারতে নদীপ্রবাহের মত আগমন কাঁরতে লাগিল । দুগশীপশাচ 
সমাগত নৃপাঁতিবৃন্দকে মৃগমদ, পাঁরচ্ছদ, মাংস এবং ফলাসব দ্বার। সম্মানিত কারল । 
শবররাজ তাহাদিগকে উত্তমরূপে ল্লান করাইয়া আলেপনাদ প্রদানপৃবক ভোজ, 
পানীয় এবং শধ্যার ব্যবস্থা করিল। ম.গাঙ্কদন্ত যথাম্ছানে উপাবষ্ট নৃপাতাদগের 
সাহত ভোজন কাঁরতে লাগিল । এমন কি সে মাতঙ্গরাজকে তাহার সমক্ষে 
নাতিদূরে উপাবষ্ট করাইয়। ভোজন করাইল। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই 
যে মানুষকে নহে ; কাধ, দেশ এবং কালকেই প্রাধান্য দিতে হইবে ॥। (১০১-১১৯) 

পরাদবস 'কিরাতাঁদর নবাগত কটকেরা ীবশ্রাম কাঁরলে মগাজ্কদত্ত 
মাতঙ্গাধিপ প্রভাতি মিশ্রাদগকে বলিল, 'এখন আমাদের বিলম্বের আর 
কি প্রয়োজন আছে £ টৈন্যবাহনীসহ সত্বর উল্ভ্রায়নীতে গমন করি না কেন ?, 
'দ্বজ শ্রুতাঁধ এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রাজকুমারকে বাঁলল, 'কুমার, আমি নীতি- 
ব্দাদিগের কথামত কিছু বলিতোছ শ্রবণ কর। [বিজয়েচ্ছু নৃপাঁত প্রথমে দেখিবে 
কোন কাধ সম্ভবপর এবং কোন কাধ সম্ভবপর নহে । কৌশলে যে কাধ সাধন 
করা যাইবে না৷ তাহা অপাধ্যবাধে পারত্যাগগ করবে । উপায় অবলম্বনপূর্বক যে 
কার্ধ সংসাধত করা যায় তাহাই সুসাধ্য, কাষ সাধনের চারটি মান্র উপায় আছে 
_-সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড । ক্রমানুযায়ী উহাদের নাম করা হইল। 
প্রথমটি 'দ্বতীযর় অপেক্ষা শ্রেয়ংতর । সুতরাং কুমার, প্রথমে এই ব্যাপারে 
সাম প্রয়োগ কাঁরতে হইবে । নূপাতি কর্মসেন ধনলোভী নহে, সুতরাং দান 
তথায় কৃতকার্ধ হইবে না ॥। ভেদ দ্বারাও কিছু কর৷ যাইবে না, কারণ তাহার 
কোন ভৃত্ই অপমানিত হইয়। ক্রুদ্ধ অথবা গৃধু হয় নাই। বল প্রয়োগে 
বপদ আছে, কারণ সেই নরপাঁত দুগ“ম স্থানে অজেয় সৈন্যদ্বার পারবোষ্টত হইয়া 
থাকেন । কোন ভূপাত এ পধস্ত তাহাকে পরাজিত কারতে সমর্থ হয় নাই। 
উপরন্তু, বলশালী পরাক্রান্ত ব্যান্তও সবকালে রণে বিজয়লম্ষীর প্রসাদ প্রাপ্ত নাও 
হইতে পারে । আঁধকস্থু কন্যার পাঁিপ্রার্থীর পক্ষে বাঙ্ধবদিগকে হত্য। করা বিধেয় 
নহে । সুতরাং সামনীতি অবলম্বনপ্ৰক সেই ভূপাঁতর নিকট দূত প্রেরণ করা 
হউক | তাহাতে যাঁদ কারাসাদ্ধ না হয় তবে নর্পায় হইয়৷ দণ্ডনীতি অবলম্বন 
কারতে হইবে । তন্রন্থ সকলে শ্রুতধির এই বাক্য অনুমোদনপৃৰক তাহার 
রজনী তির প্রশংসা কাঁরতে লাগিল । (১২০-১২৮) 

অতঃপর মৃগাঞ্কদন্ত সকলের সাহত মন্ত্রণ। কাঁরয়। কিরাতরাজের কর্মচারী 
সুবিগ্রহ নামক সর্বদৃতগুণসমন্থিত এক দ্বিজোন্তমকে ভূপাঁতি কর্মসেনের নিকট 
বার্তাসহ প্রেরণ কারল । সে 'লাপ এবং মৌখিক বার্তাও বহন কারয়াছিল। 
সেই দূত উজ্জায়নীতে গমনপৃৰক প্রাতিহারী কতৃক ঘোষিত হইয়। নৃপাঁতির 
প্রাসাদে প্রবেশ কারল । অশ্ব এবং গজ দ্বার সসাঁজ্জত প্রাসাদ আতশয় মনোরম 


পণ্গাতংশ তরঙ্গ ২৮৭ 


দেখাইতেছিল । তথায় সে মন্ত্রীপারবৃত সিংহাসনে উপাঁবষ্ট নৃপাঁত কর্মসেনের 
সাক্ষাৎ লাভ কারল। নৃপাতকে প্রণাম কারলে সে সংবাধত হইয়। কুশল 
প্রশ্নাদ পৃষ্ট হইবার পর আসন গ্রহণ কারপ। সে নৃপাতকে 'লাপক। প্রদান 
কারলে প্রজ্ঞাকোষ নামক রাজমন্ত্রী উহ। গ্রহণকরতঃ মুদ্রাভঙ্গ কাঁরয়৷ উহা উন্মোচন 
কারয়৷ পাঠ কাঁরতে লাগিল, '্বাস্ত, মহীমমণ্ডল অযোধ্যাপাঁত সৌভাগ্যশালী রাজ- 
রাজ অমরদন্তের প্ুন্ন শ্রীমান মগ।ঙ্কদন্ত সম্প্রাত অরণ্যের সানুপ্রদেশে অবাস্থত 
করভগ্রীব দুগ্গে অধীনস্থ নৃপতিগণের সাহত অবস্থানকরতঃ ছ্ববংশীয় অস্ভুধি ইন্দুপম 
উজ্জয়িনীর মহারাজ কর্মসেনকে সসম্মানে এই সুস্পষ্ট বাতা প্রেরণ কাঁরতেছেন, 
“আপনার একটি দুহিত। আছে যাহাকে অন্যের হস্তে সম্প্রদান করিতেই হইবে। 
উহাকে আপাঁন আমাকেই প্রদান করুন, কারণ দেবত।গণ তাহাকে আমার উপযুন্ত 
ভারা বলিয়া মনোনীত কাঁরয়াছেন। এই প্রকারে আমরা 'মিন্ুতা সূত্রে আবদ্ধ 
হইব এবং আমাদের প্ব বোরত৷ দূর হইবে। যাঁদ ইহাতে সম্মত না হন তবে 
আমি আমার প্রার্থত বস্তু লাভার্থে স্বীয় ভুজবলের উপর 'নর্ভর কাঁরব ।' মন্ত্রী 
প্রজ্ঞাকোষ কর্তৃক পন্র পঠিত হইলে নৃপাঁতি কর্নসেন সকোপে স্বীয় মন্ত্রীদগকে 
কাহলেন, 'তথাকার জনগণ সবদা আমাদের শনুতা আচরণ করে। দেখ, এই 
ব্যান্তর চুন জ্ঞান শাহ। সে একটি অবজ্ঞাসৃচক বা প্রেরণ করিয়াছে । সে 
?নজের নাম প্রথমে কারয়াছে এবং পশ্চাতে অবজ্ঞাভরে আমার নাম কাঁরয়া এই 
দা্পত পুরুষ তাহার বাহুবীষের গৰ করিয়াছে । উহাকে কোন প্রত্যুন্তর প্রেরণ 
কারব না, কন্যা সম্প্রদান করা তো দূরের কথ! দত তুমি প্রচ্ছান কাঁরতে 
পার। তোমার প্রভু যাহ। ইচ্ছ। তাহ। কারতে পারে । ৫ ১২৯-১৪৩ ) 

নৃপাঁত কর্মসেন এই কথ। বাঁললে সেই তেজদ্বী বিপ্রদূত স্বাবগ্রহ তাহাকে 
কালোচিত উত্তর প্রদান করিল, 'মৃঢ়, রাজকুমারের সাহত সাক্ষাৎ না হওয়ায় 
এখন গবৰ কাঁরতেছ। প্রস্তুত হও, সে আগমন করিলে তোমার এবং তোমার 
প্রাতিদ্বন্বীর মধ্যে কি ব্যবধান তাহা প্রত্যক্ষ কারও ।, দূত এই কথ" বাললে 
সমস্ত রাজসভ ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু ক্রোধা্থত হওয়া সত্তেও রাজা বলি, তুমি 
শীঘ্র দূর হও, তম অবধ্য, সুতরাং আম আর ক কাঁরতে পাবি? তথায় 
উপাস্থত কেহ কেহ তাহাদের অধরোষ্ঠ দংশনকরতঃ হস্ত দ্বার হস্ত ঘর্ষণ কাঁরয়া 
একে অন্যকে বাঁলতে লাগিল, “ইহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া এই মুহূর্তেই ইহাকে 
হত কার না কেন? কিন্তু আত্মসমাহত অপর ব্যাস্তগণ বালল, “এই মূর্খ 
বপ্রকে গমন কাঁরতে দাও ॥ একটি শিশুর বাক্যে তোমরা কেন অধীর ংইতেছ ? 
আমরা কি করিতে সমর্থ তাহ। উহাঁদগকে দেখাইব।' অপর কেহ কেহ জুকুটি- 
করতঃ আশু ধনুকযুদ্ধের প্রতীক্ষা কাঁরয়৷ ক্রুদ্ধ রম্তারুণ আননে নীরব হইয়। রাহল। 

সমস্ত রাজসভ। এইর্‌পে 'বির্প হইলে দূত সূবিগ্রহ বাহগমনপৃৰক মগাত্কদত্ের 
শিবিরে উপাচ্ছিত হইয়৷ তাহার এবং তাহার 'মন্রাদগের ..বীপে কর্মসেন যাহা যাহ। 
বাঁলয়াছিল তংসমুদায় নিবেদন করিলে ম.গাঙ্কদত্ত উহ। শ্রবণ কাঁরিয়া সৈন/দলকে 
অগ্রসর হইতে আদেশ কারল। তখন সৈনাপাতর আদেশে যেন প্রবল ঝঞ্ধার 
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দ্বার চালিত হইয়া সেই সৈন্যবারিধিতে উন্মত্ত জলজন্তুর ন্যায় নর, অশ্ব এবং 
গজ মিন্র রাজন্যবর্গের হৃদয়ে হর্য উৎপাদন কারল এবং কাতর মানবাঁদগের মনে 
প্রবল শঙ্ষার উদ্রেক কারল। তেজস্বী অশ্বাদগের ফেনায় এবং গজাদগের মদম্রাবে 
ধরণী কারদমান্ত করিয়া তূর্নাদে ভূবন বধিরকরতঃ মগগাঙ্কদত্ত উজ্জয়িনী জয় করিবার 
নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল । (১৪৪-১৫৩) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ু বিরচিত 

কথাসারংসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্টানংশ তরঙ্গ সমাপ্ত। 
শ্লোক সংখ্যা--১৫৩ 

ক্লমক শ্লোক সংখ্া-১৭,৫৯১৭। 


ঘটত্রিংশ ভরজ 


ঃপর মৃগাজ্কদন্ত সুহদ্বর্গ সাহত 'িন্ধাপৰত আতক্রমকরতঃ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত 
সৈন্যবাহিনী সমাভব্যাহারে উজ্জীয়নী সীমান্তে আগমন করিল । এই বারতা প্রাপ্ত 
হইয়৷ বীর নৃপাতি কর্মসেনও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া তাহার সাহত সাক্ষাৎকার 
মানসে সসৈন্যে নগরীর বাহর্দেশে আগমন কাঁরল। দুই সৈন্যবাহিনী 
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়৷ একে অন্যকে দর্শন কাঁরতে যখন সমর্থ হইল তখন 
বারগণের হোৎপাদক যুদ্ধ আরন্ত হইল। নৃসিংহের গর্জনে ইতন্ততঃ পলায়মান 
ভয়নতস্ত দানবাঁদগকে দৌঁখয়া রণক্ষেতকে হিরণ্যকশিপুর আবাসস্থল বালিয়। 
প্রতীয়মান হইতে লাগল । নিরস্তর আকাশপথে নিক্ষিপ্ত শরজাল পরস্পরকে 
ছেদনকরতঃ পঙ্গপাল যেরুপ কোমল শস্যোপরি পতিত হয় তদ্ুপ বীর যোদ্ধাদের 
উপর পাঁতত হইতে লাগল । খয়াহত গজমস্তকের মুস্তাফলরাঁজ ছিন্ন 
হারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতোছিল। মনে হইল সেই রণভামি যেন মত্যুর 
মুখ এবং নর, অশ্ব ও গজাঁদগের আঘাতকারী তীক্ষ বার্শাফলকসমৃহ যেন 
তাহার দশন। অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের শিরসমূহ অদ্ধচন্দ্রশরে ছিন্ন হইয়। 
যেন দিব্যাল্ন।গ ।কে চুস্বন কারবার নিমিন্ত আকাশে উাথত হইতেছিল । সাহসী 
বাঁরগণের কবন্ধ তাহাদের প্রভুদিগকে রণসমুস্তাঁসত দেখয়া যেন পদে পদে 
নৃত্য কাঁরতোছল । এই প্রকারে এঁ শূরাস্তকর শোণিতম্রোতোবাহয নরমুণ্সমদ্ধ 
রণ পণ দিবস চলিয়াছিল । (€ ১-১০) 
পণ্ুম 'দিবসে সায়ং কালে মন্বাঞ্কদত্ত যখন মন্ত্রীদগের সাঁহত অবস্থান কাঁরতোছিল 
তখন বিপ্র শুতাঁধ, গোপনে তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বলিল, 'আপনারা 
যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন উজ্জীয়নীর দ্বারসমূহ প্রায় জনশৃন্া ছিল এবং 
আমি এঁ নগরীতে প্রবেশ কারয়া নিকটে অবস্থান সত্তেও মন্ত্রবলে অদৃশ্য রহিয়া 
যাহা! অবলোকন কাঁরয়াছলাম আপনার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন। করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। নৃপাত কমণসেন যুদ্ধে নিজ্ঞান্ত হওয়ামাত্ই শশাঙ্কবহা মাতার 
অনুমাঁত গ্রহণপূর্বক প্রাসাদ পারত্যাগ করিয়া নগরীচ্ছ গোরী মন্দিরে পিতার রণে জয়লাভ 
কারবার নিমত্ত দেবীকে অ$ন। কারতে গমন কারয়াছিল। তথায় সে জনৈকা 
[বশ্বস্তা সথাঁকে একান্তে বাঁলয়াছিল, “সাথ, আমার নিমশই পিতা যুদ্ধে ব্রত 
হইয়াছেন এবং যাঁদ পরাঁজত হন তবে আমাকে সেই রাজকূমারের হস্তে 
সম্প্রদান কাঁরবেন । রাজের সবনাশ সমুংপন্ন হইলে নৃপাঁতবর্গ অপত্যক্লেহ 
গণনা করেন না। রূপে সেই রাজপুত্র আমার উপযুস্ত কিনা আমি জ্ঞাত নাহ। 
ক্‌র্প পাঁতর সাহত বিবাহত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্েয়ঃ। পৃথিবীর রাজ- 
চক্রবর্তা কূর্প পাত অপেক্ষা সুর্প দরিদ্র দ্কামীকেও আমি পছন্দ কার। 
সুতরাং তুমি সৈনাবাহিনী সমীপে গমনকরতঃ পে কিত্‌* তাহা দেখিয়। আইস। 
সাথ, তোমার নাম চতুরিকা এবং তুমি চতুরিকারই ন্যায় কাধ সম্পাদন কর ।' 
রাজকুমারী সর্থীকে এই আদেশ প্রদান কাঁরলে সেই রমণী আমাদের 


১০) 
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শিবিরে আগমনপ্বক আপনাকে দেখিয়। রাজকুমারীকে বিয়াছিল, “সাঁখ, কেবল- 
মাত্র ইহাই বাঁলতে পার যে, স্বয়ং বাসুকির এত রসনা নাই যাহ। দ্বার! 
সেই রাজপুত্রের র্প বর্ণনা কারতে সমর্থ হয়। আমি কেবলমান্ন ইহাই 
বলিতে ইচ্ছা কার যে তোমার তুল্য রূপসী এই জগতে যেমন নাই, তদৃপ 
তাহার তুল্যও কোন মনুষ্য নাই। ইহাতে তাহার সম্বন্ধে অপ্পই বল৷ 
হইল । আমার ধারণ এই ত্রিজগতে উহার তুল্য কোন সিদ্ধ, গন্ধব অথবা 
দব্যপুরুষ নাই 1” সখাীর এই বচনে শশাঙ্কবতীর হৃদয় তোমার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াছে 
এবং কন্ধর্পদেবও যুগপৎ উহা শ্রদ্ধার 'নবদ্ধ কাঁরয়াছেন । সেই সময় হইতে সে 
তোমার এবং তাহার পিতদেবেরও মঙ্গলাকাঙ্ষা কারয়া তোমার [বরহে, চস্তায় 
চস্তায়, ক্রমশঃ কৃশ হইয়াছে । (১১-২৬) 

সুতরাং অদ্য রজনীতেই গোপনে সেই রাজক্‌মারীকে [বিজন গোরীদেবীর 
মান্দর হইতে অলক্ষ্যে হরণকরতঃ মায়াবটুর প্রাসাদে আনয়ন করুন । তখন এই 
নৃপাঁতবর্গ আপনার পশ্চাদ্দেশ শতুর আক্রমণ হইতে রক্" কারতে কাঁরতে আমার 
সাহত তথায় গমন কারবে। এই যুদ্ধের সমাপ্ত ঘটুক। আর সৈনাক্ষয় 
হইতে দিবেন না। ানীজের এবং আপনার শ্বশুর রাজা কম্মসেণ্র নিরাপত্তা 
[বিধান করুন। প্রভূত জনজীবনক্ষয়কারী যুদ্ধ আতিমান্রায় অনুপযোগী এবং 
প্রাজ্ছাদগ্ের মতে উহা জঘনাযতম উপায় ।” 

শুতাধ মৃগাঙ্কদত্তকে এই কথ। বাললে সেই রাজকুমার তাহার মীন্রবগ 
সহ অশ্বারোহণে রজনীতে গোপনে যাত্রা কাঁরয়া উজ্জায়ন্ণা নগরীতে আগমন 
কারল। তখন তথায় কেবলমাত্র সুপ্ত নরনারী ও বালকের৷ ছিল এবং দ্বারসমূহে 
কাতপয় নিদ্রালু রক্ষী অবস্থান কারিতাছিল। শুতধিবাঁণত বর্ণনার সাহ।য্যে 
গোৌরীদেবীর মান্দির সহজেই তাহারা চিনিতে পারিল। সেই মনহুর্তে প্ৰ গগন 
আলোকিত করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে পূস্পকরণ্ড নামক বৃহৎ উদ্যানাস্ছত এ 
দেবায়তন চন্দ্রের রাশ্মিতে ঝলমল করিতে লাগিল । 

ইতোমধ্যে পারচার্ধাদি কর্মে শ্রাস্ত সখীগণ শশাস্কবতীর চতুর্দকে নিদিত 
হইয়া শায়িত ছিল, কিন্তু সে বিনিদ্ু অবস্থায় মনে মনে চিন্ত। কাঁরতোছুল 'হায়। 
হায়' আমার নিমিত্ত উভয় পক্ষে বহু বার রাজা এবং রাজকুমারেরা প্রত্যহ 
যুদ্ধে নিহত হইতেছে । আঁধকন্তু এ রাজপুত্র বহু প্ৰেই দুগাদেবী কর্তৃক ছগ্নে 
আমার পাতিরূপে নিরাপিত হইয়৷ আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এখন যুদ্ধের 
পদ্থা। অবলগ্বন কারয়াছেন। আমার হদয়ও কামদেবের অব্যর্থ শরজাল পরম্পর৷ 
দ্বার ছিন্ন হইয়া তাহার নিকট নীত হইয়াছে, কিন্তু আমার দুভাগ্য যে আমার 
পিতা পৃববোরতা এবং দর্পবতঃ আমাকে রাজক্মারের হস্তে সম্প্রদান করিবেন 
না। পিতৃদেবের পত্র হইতে আমার এই প্রকারই অনুমান হয়। ভাগাদেবী 
যখন 'বরূপ তখন স্বপ্নাদেশের আর কি মূল্য আছে? প্রিয়তমের সহিত মিলিত 
হইবার আর কোন উপায়ই দেখিতোছ না। সৃতরাং রণে পিতা অথব৷ 
প্রয়তমের কোন প্রকার দৈব ঘটিয়াছে শ্রুত হইবার পৃবেই আমার 


যটটান্রংশ তরঙ্গ ২১১ 


এই আশাহত জীবন পাঁরত্যাগ কার না কেন: এইরূপ চিস্ত। কাঁরয়৷ 
সে সাঁবষাদে গৌরীমৃর্তির সম্মুখে গমনপ্বক উত্তরীয় দ্বার পাশ নির্মাণকরতঃ 
উহা৷ অশোকতরুতে সংলগ্র কাঁরল । (২৭-৪২) 

ইতোমধ্যে মুগাত্কদত্ত তাহার সঙ্গীদিগের সাঁহত উদ্যানে প্রবেশকরতঃ মান্দিরের 
সম্মমখে একটি বৃক্ষে অশ্ববন্ধনপূর্ক গৌরীদেবীর আয়তনে প্রবেশ কারল। তখন 
মৃগাঙ্কদত্তের মন্ত্রী বিমলবুদ্ধি রাজকন্যা সমীপবতাঁ দৃষ্টে রাজকুমারকে হ্হেচ্ছায় 
বালল, “কৃমার, দেখ, হেথার কোন সংন্দরী নারী পাশে আবদ্ধ হইতে উদ্যত 
হইয়াছে । এই নারীকে? এই কথ! শ্রবণ কারয়৷ রাজকুমার রমণীর দিকে 
দৃষ্টিপাতকরতঃ বাঁলল, "ক আশ্চর্য! এই রমণী কে? ইনি কি রাতদেবী 
অথব৷ মৃর্তিমতী প্রীতি, অথব। সাকারা চন্দ্রদু।ীত, অথবা কামদেবের জীবস্ত ও 
চলন্ত আদেশ, অথবা কোন দিব্যাঙ্গনা ১ না তাহা হইতে পারে ন। দিব্যাঙ্গন। 
কেন পাশে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু আলঙ্ছন কাঁরতে ইচ্ছ৷ কাঁরবে 2 অতএব 
আমরা এই স্থানে বক্ষান্তরালে কিয়ংকাল লুক্কায়ত রাঁহয়৷ কোনপ্রকারে নিশ্চিত 
হইয়৷ জানিয়। লই. হান কে? এই কথা বালয়া সে মন্ত্রীদগের সাহত 
গোপন রাহলে হতাশ শ্রশার্ষবতা দেবীর ?1নকট প্রাথনা কারতে লাগল, 
'দুগ্তাঁদগের কেহ রণী গৌরী দোব! পূর্যজন্মের পাপের ফলে এই জন্মে 
মৃগাজ্কদন্তকে পাতির্পে প্রাপ্ত হইলাম না । পরজন্মে যেন সে আমার পাত 
হয়।, এই কথ। বাঁলয়া সে দেবীকে প্রণাম করিয়। সাশ্রুনয়নে গলদেশে পাশ 
আবদ্ধ কাঁরল। (৪৩৫২) 

সেই মুহুতে তাহার সখাবুন্দ জাগ্রত হইয়া তাহাকে দোঁখতে না পাইয়। 
অধেষণ কাঁরতে করিতে সে যেথায় অবস্থান কারতোছল তথায় আঁচরে আগমন 
কাঁরয়া বাজিল, "হায় সাথ! কি কারতেহু 2 ক্ষান্ত হও ।' এই কথা বলয়া 
তাহারা তাহাকে পাশমুস্ত কারলে যখন সেই তরুণী লীলজ্ভরতা এবং নিরাশ 
হইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল তখন গৌরী মন্দিরের অভ্ন্তর হইতে বাদ্ধ শত 
হইল, 'বংসে শশাঙ্কবতি, হতাশ হইও না। সুন্পার, তোমাকে ঘ্প্নে যাহা। 
ঝালয়।ছলাম তাহা মিথ্য। হইবার নহে । এই স্থানে তোমার পার্থখে তোমার 
পৃবজন্মের পাঁত মৃগাঙ্কপত্ত উপস্থিত। যাও, তাহার সাহত নিখল প্ৃথবী 
ভোগ কর।' 

অকস্মাৎ এই বাক্য শ্রবধণকরতঃ সে [বিহ্বল। হইয়। পাশ্ধদেশে অবলোকন 
কারতে থাকলে তম্মহতি বিক্রমদত্তের মন্ত্রী বিরুমকেশরী তাহার নিকটে গমন 
কারয়।৷ অঙ্গুলী দ্বারা রাজপুতকে নির্দেশ কাঁরয়।৷ বাঁলল, 'রাজপুণৃত্র, দেবা ভবানী 
আপনাকে সতাই বাঁলয়াছেন । প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া আপনার ভাবা স্বামী 
এই রাজকুমার আপনার ানকট আগমন কাঁরয়াছেন । রাজকুমারী এই বাকা 
শ্রবণ কাঁরয়। [তিক দৃষ্টতে দোখতে পাইল যে, তাহ তেজন্বী প্রেম।স্পদ 
অনুচরাঁদগের মধ্যে গগন হইতে অবতীর্ণ গ্রহগণ পারবৃত চন্দ্রের নায় অতুলনীয় 
অনুপম সোন্দষে মাত হইয়া নেত্রে সধাবষণ কারতেছে । ( ৫৩-৬২) 


২৯২ কথাসারৎসাগর 


রাজকুমারী আনন্দে সবাঙ্গে রোমাণ্টিত হইয়া স্তপ্তের ন্যায় নিশ্চল হইয়া 
তথায় দণ্ডায়মান থাকিলে মনে হইল, যেন কামদেবের শরাস্তেম্ছিত পুষ্পসমূহ 
তাহার উপর বার্ধত হইতেছে এবং তন্মুহূর্তে তাহার লঙ্জ। নিবারণার্থ মৃগাঙ্কদক্ত 
তাহার সমীপে আগমন কাঁরয়া কালোপযোগী প্রেমসংধাপূর্ণ বাক্যে ঝলিল, 
“সুন্দার, তোমার গুণশুঙ্খলে আবদ্ধকরতঃ আমাকে আমার দেশ, রাজ্য এবং 
আত্মীয়ঙ্কজন হইতে বিচ্যুত করিয়া দূর হইতে তোমার দাস কাঁরয়৷ হেথায় 
আনয়ন কারিয়াছ। অরণ্যবাস, ভূঁমিশব্যায় নিদ্রা, বন্যাফল ভক্ষণ, আতপতাপ- 
রেশ এবং তপশ্চ্য দ্বারা কুশত। লাভের ফল, আমার নেনে সুধাবধণকারী তোমার 
রূপ সন্দর্শনকরতঃ প্রাপ্ত হইলাম । যাঁদ আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুরাগ 
থাকে তবে আমার শ্রীতার্থে হে হরিণনয়ান,। তোমার নেত্রসুধা মদীয় 
নগরীর প:রস্্রীদগের উপর বর্ণ কর। যুদ্ধ থামুক, উভয়পক্ষীয় সৈন্যাদগের 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ হউক, আমার জন্ম সফল হউক এবং আমিও যুগপৎ গুরুজনের অশীবাদ 
প্রাপ্ত হই।' 

মৃগাঙ্কদন্ত শশাঙ্কবতীকে এই কথ। বাঁললে সে ভূমিতে নয়ন আনত করিয়। 
প্রতুাত্তর কাঁরল, “আর্ধপুত্র, আমি তোমার গুণে দাসীর্পে ক্লীত হইয়াছি। 
আমাদের মঙ্গলার্থে যাহা কর্তব্য তাহা কারও |” তাহার অমৃত বচনে তৃপ্ত হইয়া 
তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্টে সে গোরীদেবীকে অ$নাকরতঃ তাহাকে 
প্রণাম কাঁরয়া রাজকুমারীকে তাহার পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন কাঁরল এবং তাহার 
বীর মন্ত্রী দশজনও সখাঁদিগকে তাহাদের পশ্চাতে আরুঢড় করাইল। অতঃপর 
তাহাদের সাঁহত মুস্ত আস হস্তে রাজকুমার রজনীতে নগরী হইতে বাহগত 
হইল । নগররাঁক্ষগণ এ ক্ুদ্ধ রুদুসম একাদশ জনকে প্রাতিরোধ করিতে সাহস 
কাঁরল না। শ্রুতাধর উপদেশানুসারে তাহারা উজ্জায়নী পারত্যাগকরতঃ শশাজ্ক- 
বতীসহ মায়াবটুর প্রাসাদে গমন কাঁরল। 

উত্তাস্ত পুররক্ষিগণ যখন 'উহারা কে এবং কোথায় গমন কারল' এইরূপ 
আলোচনা করিতোঁছিল তখন উক্জায়নীতে কর্মে ক্রমে সকলে জানিতে পারিল যে 
রাঞ্রকুমারী অপহৃত। হইয়াছেন । €(৬৩--৭৭) মাহযাঁ আচরে পুরাধ/ক্ষকে কর্মসেনের 
নিকট এই বাতা প্রদান কারবার নামন্ত শিবিরে প্রেরণ করিল । কিন্তু ইতোমধ্যে 
গৃপ্তচরাদিগের প্রধান রাজনীতে নৃপাতি কর্মসেনের নিকট শিবিরে আগমনকরতঃ 
তাহাকে বাঁলল, 'প্রভো ! মগাজঙ্কদত্ত এবং তাহার মান্ত্বগগ অদ্য রাতির প্রথম 
যামে গোপনে [শিবির পারত্যাগপূরৰক গোরীদেবীর মন্দির হইতে শশাঙ্কবর্তীকে 
হরণ কারবার নিমিত্ত অশ্বপৃষ্ঠে উজ্জায়নীতে প্রস্থান কারয়াছে । আমি ইহা 
নাশ্চত ভাবেই অবগত হইয়াছ। এখন মহারাজই নিদ্ধারণ করুন 'কি করা 
করব্য ।' 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ নৃপাঁত কর্মসেন তাহার সেনাপাঁতকে আহ্বানকরতঃ 
গোপনে প্রাপ্ত বার্তা তাহাকে প্রদান করিয়া বাল, 'পণ্টশত দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে 
শূরগণকে আরুঢ় করাইয়া তুমি গোপনে দ্ুতবেগে উজ্জয়িনীতে গমনপূর্বক সেই 


ষটনিংশ তরঙ্গ ২৯৩ 


পাপাত্মা নৃগাজ্কদত্তকে বধ কর অথবা বন্দী কর। সৈন্যাদগকে পশ্চাতে হ্থাপনকরতঃ 
আমিও সন্বর তোমাকে অনুসরণ করিব সেনপাত নৃপতির এই আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়৷ “তাহাই করা হইবে, এই কথা বাঁলয়৷ রজনীতে 'নার্দষ্ট বাহিনীসহ 
উজ্জায়নীর দিকে যাতনা কাঁরল। পাঁথমধ্যে পূরাধ্যক্ষের সাহত সাক্ষাৎ হইলে 
জানিতে পারল যে কাঁতিপয় সাহসী ব্যাস্ত রাজকূমারীকে হরণ কাঁরয়৷ অন্য 
দিকে প্রচ্ছান করিয়াছে । তখন নগরাধ্ক্ষের সহিত প্রত্যাগমনপৃবক ভূপাতি 
কর্মসেনকে যাহ। ঘটিয়াছে তাহ। বালল । এই বার্তা শ্রবণকরতঃ কর্মসেন ইহা অসম্ভব 
মনে কাঁরয়৷ আক্রমণ না কাঁরয়। সেই রজনী নীরবে আতবাহত কাঁরল । শ্রুতাঁধর 
উপদেশানুসারে মৃগ।জ্কদত্তের 'শাবরে মায়াবটু এবং অন্যান্য রাজন্যবগণ সশস্ত্র 
অবস্থায় সেই রজনী যাপন কাঁরল ॥ (৭৮-৮৯) 

পরাঁদবস প্রাতঃকালে সুধী নৃপাঁত কর্মসেন মগাঞ্কদত্ডের শিবিরে রাজন্যবগের 
নিকট দূত প্রেরণ কাঁরয়া তাহাকে মুখে মুখে এই বাতা প্রদান কারতে আদেশ 
কারল, 'ম্‌গাত্কদত্ত কৌশলপ্বক আমার কন্যাকে হরণ কারয়াছে। সেই জন্য 
আমি কু মনে করি নাই। কারণ দহাহতার 'নানন্ত তাহার তুল্য সুযোগ্য বর 
কোথায় প্রাপ্ত হওয়। খইবে 2 মগাঞ্কদন্ত আমার প্রাসাদে আগনন করুক এবং 
আপনারাও উপচ্িত হউন। তথায় যথাবাধ আমার কন্যার উন্বাহ' কুয়া 
সম্পাদন করা হইবে ।' শৃপাতিবর্গ এবং শ্ুতধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়। 
দূতকে বালল, 'তবে তোমার প্রভু দ্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করুন, আমরা রাজ- 
কুমারে তথায় লইয়া যাইব ।” দূত ইহা শ্রবণকরতঃ তাহার প্রভুর নিকট এই 
প্রস্তাব নিবেদন করিলে কম্নসেন সম্মত হইয়া সসৈন্যে উজ্জীয়নীর দিকে যাত্রা 
কারল । এতদৃষ্টে মায়াবটু প্রমুখ ভুপাঁতিবগ* শুতাধির সাঁহত মগাজ্কদভ্ের নিকট 
প্রচ্থান কারল । 

ইতোমধ্যে শশাঙ্কবতীনহ মগ্পাঞ্কদত্ত কাণ্চনপুর নণ্বীততি মায়াবছুর প্রাসাদে 
গমন কারলে মায়াবটুর পত্রীগণ তাহাকে, তাহার অনুচরদিগকে এবং তাহার 
[প্রয়তমাকে আতথ্যসহকারে সাদরে আপ্যায়ত কারলে সফলতার সাহত গ্বীয় 
কমন সমাপনান্তে তাহাদের সাহত মৃগাজ্কদন্ত তথায় বিশ্রাম কারল । পরাঁদবস নৃপাঁতির। 
এুতাধর সাহত তথায় আগমন কারল । সসৈন্য কিরাতরাজ শান্তরাক্ষিত, 
শবরাধনায়ক প্রবল পরাক্রান্ত মায়াবটু, মাতঙ্গরাজ বার দুগ্গাপশাচ মূগাজ্কদত্তকে 
রহনীর সাহত শ্বেতাৎপলের ন্যায় শশা্কবতীর সাঁহত মিলিত দেখিয়। হৃষ্ট হইয়া 
ম.গাঞ্কদত্তকে আভনন্দন জ্ঞাপন কারল । তাহার প্রাত যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনকরতঃ 
তাহারা কর্মসেনের বার্ত। প্রদান কারল এবং 'ক প্রকারে সে শ্বপ্রাসাদে *.*ন করিয়াছে 
তাহাও নিবেদন কারল । (৯০-১০২) 

ম্‌গাঙ্কদত্ত চলমান নগরীর ন্যায় তথায় শিবির চ্ছ, 'নপ্বক সকলের সাহত 
মন্ত্রণ। কাঁরতে বাঁসল। সে তাহার মস্ত্রীদগকে এবং ভূপাতাঁদগকে কাঁহল, 
আমাকে বল, আম 'বিবাহার্থে উজ্জায়নী গমন করিব কিন। 2 তাহারা সকলে 
একবাক্যে উত্তর প্রদান কাঁরল, 'এ নরপাঁতি আতশয় দুরাত্সা। তাহার 


২৯৪ কথাসারংসাগর 


প্রাসাদে গমন করা শুভকর হইবে কি? আধিকন্তু, তাহার দহীহতা যখন হেথায় 
আগত তখন তথায় গমন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ।” মহগাঙ্কদত্ত তখন 
'দ্বজ শ্রুতধিকে বাঁলল, 'হে বিপ্র, তুমি আলোচনায় কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন 
না কাঁরয়া নীরব হইয়। রাহয়াছ কেন 2 তুমি কি এই প্রস্তাব অনুমোদন কর ?, 

তখন শ্রুতাঁধ বাঁলল, 'আমার কথা যাঁদ শ্রবণ কাঁরতে ইচ্ছুক থাকেন তবে 
আমার মতে আপনার কর্মসেনের প্রাসাদে গমন করা উাঁচত। বিপদমস্ত হইবার 
কোন প্রকার উপায় না দোখয়া সে আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ কাঁরয়াছে। 
নতুবা তাহার মত প্রতাপশালী নরপাতি দুঁহতা জত হওয়া সত্তেও কেন যুদ্ধ 
পারত্যাগপ্বক দ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল 2 অধিকন্তু, আপনি যখন সসৈন্যে 
তাহার সভায় প্রবেশ কারবেন তখন সে আপনার কি আনষ্ট কাঁরতে সক্ষম 
হইবে 2 পক্ষান্তরে আপাঁন যদি তথায় গমন করেন তবে দুহিতার প্রাত ঘ্লেহবশতঃ 
সে পুনরায় আপনার প্রধান মিত্রাদগের মধ্যে একজন হইবে । তাহার 
পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব করা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, কারণ সে আবাধমতে তাহার কন্যার 
উদ্বাহকার্য সম্পাদন কাঁরতে অনিচ্ছুক । সুতরাং আমার মতে আপনার 
উক্জীয়নী গমন করা বিধেয় ।' শ্রুতাধ এই কথা বাঁললে তত্রস্থু সকলে “সাধু, সাধু” 
বাঁলয়। এই প্রস্তাব অনুমোদন কারল। 

তখন মৃগাঞ্কদত্ত তাহাঁদগকে বালিল, "আম ইহার সত্যতা সম্বঙ্ধে নিশ্চিত । 
কিন্তু পিতামাতার অনুপক্থিতিতে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহি । সুতরাং 
আমার পিতামাতাকে আনয়ন কারবার নিমিত্ত এই স্থান হইতে কাহাকেও প্রেরণ 
করা হউক । তাহাদের মতামত জ্ব্াত হইয়া আম যথাযথ কার্য কাঁরব।' 
বীর এই কথা বলিয়া সখাঁদগের উপদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহার মন্ত্রী ভীমপরাক্রমকে 
পিতৃমাতৃ সকাশে প্রেরণ করিল । €(১০৩-১১৫ ) 

ইতোমধো তাহার পিতা নৃপাঁত অমরদন্ত অযোধ্যা নগরীতে তাহ।র প্রজা- 
দিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইল যে রাজকুমারের বিরুদ্ধে বিনীতমাত বে 
আভযোগ আনয়ন কাঁরয়াছিল এবং যাহার জনা সে নিবাঁসত হইয়াছিল তাহা। 
সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। মে অতঃপর ক্রোধান্বত হইয়া সেই মন্ত্রীকে সপারবারে 
হত্যাকরতঃ নিবাসিত পুত্রের শোকে আতিশয় ববিষাদপ্রস্ত হইয়৷ পাঁড়য়াছিল ; 
সে তাহার রাজধানী পরিত্যাগপূর্ক নগরের বাহিরে নন্দীগ্রামে পর্রীদগের 
সাহত কঠোরভাবে তপশ্চধায় নিরত ছিল । 

তথায় কিয়ংকাল অবস্থানান্তে সে চরমুখে দ্রুত অশ্বারোহণে আগত ভীম- 
পরাক্রমের অযোধ্যা নগরীতে আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইল । সেখানে সে দেখিতে 
পাইল রামের শির্বাসনে সেই নগরী যের্প উদ্বিগ্ন হইয়াছিল পুনরায় সেই অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । রাজক্মারের সংবাদ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উৎসুক পোৌরজন 
শোকাবৃত হইয়াছে । তাহাদের নিকট হইতে নৃপতির বাতা জ্ঞাত হইয়। ভীমপরাক্রম 
নন্দীগ্রামে উপনীত হইল । তথায় সে রাজ্ঞীবন্দ পারবৃত প্রিয় পুত্রের সংবাদ- 
প্রত্যাশী তপঃচক্ষীণদেহ নরপাতির সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল । 


ষটুন্রিংশ তরঙ্গ ২১৫ 


ভীমপরাক্ুম তাহার সান্নকটে গননপূর্বক তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে নৃপাঁতি 
তাহার কণ্ঠালঙ্গনপ্বক পুত্রের সংবাদ জানিতে চাহিলে ভীমপরাক্রম সাশ্রুনয়নে 
তাহাকে বাঁলল, 'আপনার পুন্র মুগাজ্কদত্ত স্বীয় পরাকুনে ভূপাতি কর্মসেনদীহতা 
শশা্কবতীকে লাভ কাঁরয়াছে। কিন্তু িতৃমাতৃভন্ত পুত্র রাজা এবং রাজ্জীর 
অনুপস্থিতিতে অশোভন হইবে বাঁলয়া তাহাকে বিবাহ কাঁরতে আনিচ্ছুক । আপনার 
পুর ভূমিতে মস্তক নত কারয়৷ আপনাকে তাহার নিকট গমন কারবার নিমিত্ত 
আমাকে প্রেরণ কাঁরয়াছে এবং সে শবরাধিপাত মায়াবটুর প্রাসাদে কাণ্নপুরে 
মহারাজের আগমন প্রতাক্ষা কাঁরতেছে । এখন আমাদের আঁভযান বস্তান্ত শ্রবণ 
করুন ।, তখন ভীমপরাক্রন তাহার প্রভুর নিবাসন হইতে আরম্ভ কারয়া দীঘ 
অরণ্য ভ্রমণজনিত কষ্ট. পরস্পরের ছাড়াছাড়ি, যুদ্ধ ইত্যাদি অদ্ভুত বৃত্তাম্ত এবং 
অবশেষে রাজকুমারের কম্নসেনের সাহত সাক্ষ স্থাপন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন 
কাঁরল । (১১৬-১৩০) 

ভূপাঁতি অমরদত্ত উহ। শ্রবণকরতঃ পুত্র মঙ্গলমতই আছে জ্ঞাত হইয়। স্রুষ্থর 
মনে তৎক্ষণাৎ সানন্দে যাত্রা কারবার ইচ্ছ। প্রকাশ কারল । গজারোহণে মহিষা, 
সামন্ত পুপাতবর্ণ এবং মন্ত্রীদগের সাহত সোৎসুকে পুতুসহ মিলিত হইবার 'নামন্ত 
সে যাত্রা করিল এবং গজ ও অশ্ববাহনী তাহার পশ্চাদনুস্রণ কাঁরল । কোন 
প্রকার প্রাতবন্ধকের সম্মখীন না হইয়া সে কাঁতপয় 'দিবসান্তে শবরাধপাঁতর 
রাজ্যে পুত্রের শাবিরে উপনীত হইল । 

বহুকাল যাবৎ পিতৃদর্শনাকাঙ্কী ম.গাঙ্কদত্ত তাহার আগমন বাতা প্রাপ্ত হইয়া 
নাখল নৃপাতবর্গের সাঁহত তাহার সাক্ষাংলাভের নিমিত্ত বাহগত হইয়া দূর হইতে 
[পিতাকে দর্শন করিয়। অশ্ব হইতে অবতবণপ্বক গজার্ঢ পিতার এবং মাতার 
চরণ পাতত হইল । পিতা করৃকি আলাচ্ত হইয়া সে সাশ্রুনয়নে তাহার হস্ত 
বক্ষে ধারণ কারল । মাতাও তাহাকে বহুক্ষণ যাবং আলিঙগনাবদ্ধকরতঃ মুহুমুহ্‌ঃ 
তাহার দিকে দৃঁষ্টপাত করিয়া পুনরায় বিরহ ভয়ে যেন তাহ, আলিঙ্গননুন্ত 
করিলেন না। মগাজ্কদন্ত [তা অমরদত্তকে রাজনাবগগ এবং 'মহ্দের সাহত 
পাঁরাঁচত করাইয়া দলে তাহারা প্াজাকে এবং রাজ্ঞীকে প্রণাম কারল। 
তাহার একমাত্র পুত্রের বিপদের সময় তাহার পার্থখে উপস্থিত থাকিবার নামত 
সেই নৃপাঁত ও মাহী পুতের 'মিন্রাদগকে সাদরে আপ্যায়িত কারল । 

অতঃপর অমরদন্ত মায়াবটুর প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ তাহার চরণে প্রণত৷ 
ভাবী পুন্রব্ধ শশাঙ্কবতীর সাক্ষাং লাভ করিল । উপোকনাদি গ্রহণান্তে সে 
মাহী এবং পুত্রবধূর সাঁহত স্বীয় শিবিরে প্রস্থান কারিল। পুত্র এবং নৃপতি- 
বগে"র সাঁহত ভোজনান্তে সে সেই দিবস সুখে নৃতা, গীত এবং বাদ্যে আতিবাহিত 
কারয়া মনে কাঁরল যে ভাবী রাজচক্ুবতাঁ যশন্বী পুত্র মহগাঙ্কদত্তের প্রভাবে 
তাহার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । € ১৩১-১৪৩ ) 

ইতোমধ্যে সুধী নৃপাঁতি কর্মসেন মন্ত্রণাপ্বক মৃগাঙ্কদত্তের নিকট 'লাঁপিকাবন্ধ- 
করতঃ এবং দৃতমুখে বক্ষামাণ বার্তা প্রেরণ কারল, 'আঁম জ্ঞাত আছি যে তুমি 


২৯৬ কথাসারংসাগর 


উজ্জ্ায়নীতে আগমন করিবে না। অতএব হে অনঘ, যাঁদ আমার মণ্রাতাকে 
মূল্য প্রদান করতে ইচ্ছুক থাক তবে যাহাতে অন্যাধ্য মতে উদ্ধাহক্রিয়া সম্পাঁদত 
না হয় তাল্লমন্ত আমি আমার পুত্র সুষেণকে তোমার 'নিকট প্রেরণ কাঁরব। 
সে যথাবাধি তাহার ভগিনীকে তোমার হস্তে সম্প্রদান কাঁরবে।: 

রাজসভায় রাজকুমারের নিকট এই বার্ত। প্রদত্ত হইলে তাহার পিতা নৃপাঁত 
স্বনং দূতকে এই উত্তর প্রদান কাঁরল, 'নৃপাতি কর্মসেন ব্যতীত আর কে এই 
প্রকার মহৎ বার্তা প্রেরণ কাঁরতে পারে! সেই উত্তম নরপাঁত যথার্থই আমাদের 
প্রাত অনুরন্ত। তাহার পুত্র সুষেণকে তান হেথায় প্রেরণ করুন। তাহার 
যাহাতে তুঁষ্টাবধান হয় আমরা সেই মত ব্যবস্থা কাঁরয়াই তাহার কন্যার উদ্ধাহ 
কাধ সম্পাদন কারব।” যথাবিধি সম্মানান্তে দূতকে এই প্রাতিবার্তা প্রেরণকরতঃ 
রাজ তাহার পতৃত্র, শ্রুতাধ এবং রাজন্যবর্গকে বাঁলল, “আমাদের সম্প্রাত অযোধ্যায় 
গমন করাই শ্রেয়ঃ, কারণ তথায় যথাঁবাধ সমারোহে বিবাহকাধ সম্পাদন কর! 
সগ্ভবপর হইবে এবং সুষেণকেও আমরা তথায় উপযুন্ত আদর আপ্যায়ন কারতে 
পারব । নৃপাঁত মায়াবটু এই চ্ছানেই সৃষেণের নমিন্ত অপেক্ষা করুক। সেই 
রাজপুত্র হেথায় আগমন কারলে মায়াবটু তাহার সমাভব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন 
কারবে। অগ্রে আমরা তথায় গমনপৃবক বিবাহের উপযুস্ত আয়োজন কাঁরব ৷” 
তর্রস্থ উপস্থিত সকলে নৃপাতর এই বাকা অনুমোদন কারল । (৫ ১৪৪-১৫৪ ) 

সাফল্যে আনান্দিত হইয়া পর দিবস মায়াবটুকে সুষেণের নামন্ত তথায় 
রাখয়৷ রাজ। সসৈন্যে মাহযীসহ এবং মগাঞ্কদত্ত ও রাজন্যবৃন্দ ও মান্রাদগের 
সাহত শশাঙ্কবতীকে লইয়া যাত্রা কারল। গভীর ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঞ্কুল জলাধর 
ন্যায় ধ্বনি দ্বারা অন্য সমস্ত শব্দ প্রাতহত কারয়া অসংখা পদাতিক এবং অশ্ব- 
াহনীসহ 'দিউমগ্ুল মুখাঁরত করিয়া তাহারা গমন কাঁরতোছল । গর্জনকারী 
গজসমৃহ কতৃক আকাঁণ ধু দ্বারা বসুধা আবৃত হওয়াতে উহা গগন বাঁলয়। 
ভ্রম হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে পিতা এবং পহত্র পথিমধ্যে অবশ্ছিত কিরাতরাজ 
শাস্তরাক্ষতের প্রাসাদে উপনীত হইল । 

তাহারা এবং তাহাঁদগের অনুচরবগ তথায় মৃলাবান রত্ররাজ সুবর্ণ এবং 
উত্তম পরিচ্ছদাদ দ্বার সাদরে অভ্যর্থিত হইলে সসৈন্যে একাদবস ভোজন ও 
বশ্রামান্তে যাত্রাকরতঃ তাহারা যথাকালে তাহাদের অযোধ্যা নগরীতে আগমন 
কারিল । নগরীতে প্রবেশ কাঁরলে উহা ঝঞ্চাবিক্ষুন্ধ হদের ন্যায় বোধ হইতে 
লাগল । হম্যসমূহের বাতায়নে আরুঢ়া ইতস্ততঃ সণ্টরমাণ৷ পুরপ্ত্রীগণকে ফল 
[বিলোল কমলের ন্যায় বোধ হইতোছল । বহুকাল অনুপাচ্ছীতির পর বধূুসহ আগত 
রাজপুরকে দর্শন কারব্মর নামন্ত তাহাদের লীলোতপল নয়নসমূহ নৃত্য কারতেছিল । 
নগরী রাজহংসে পরিপূর্ণ হইয়াছল এবং বাত্যাবিক্ষুনধ সরসাঁর ন্যায় পতাকা- 

তরঙ্গায়ত হইতোছিল। চারণাঁদগের সঙ্গীতে এবং বান্দগণের স্তীততে 

আভনন্দিত হইয়া [সংহাসনাধিষ্টিত পিত। এবং পু্কে পৌরজনেরা আঁভনান্দত 
কাঁরতোছিল এবং 'বিপ্রগণ আশাবাদ কাঁরতেছিল । ( ১৫৬-১৬৬ ) 


ষটুরিংশ তরঙ্গ ২৯৭ 


শশাঙ্কবতীর লাবণ্য লক্ষ্য কাঁরয়। 'বাস্মত জনগণ বালিতে লাগিল, “কর্মসেন দুহিতার 
দর্শন লাভ কাঁরলে অস্বুধি তাহার কন্যা লক্ষমীর এবং হিমালয় তাহার সুতা 
গোরীর রূপের গরব কাঁরবেন না।” উৎসবাদবস সমাগত হইলে শুভ তৃর্ধনাদে 
সমস্ত দিক মুখারত কাঁরয়৷ নৃপাঁতবৃন্দকে [বজ্ঞাপত করা হইল । দিন্দুর রাগে 
রাঞ্জত নগরী যেন বাহর্দেশে উৎসবময় অনুরাগ প্রকাশ কাঁরতে লাগিল । 

পরদিবস গণকের। রাজপুন্রের বিবাহের শুভ লগ্ন ধার্য করিলে তাহার পিতা 
রাজ। অমরদন্ত বিবাহের আয়োজন কাঁরতে লাগিল । নগরী নানাদিগাগত এত 
ধনরত্বপৃ্ণ হইল যে কুবেরের পুরী উহাতে লাজ্জত হইল । 

আঁচরে নৃপাতি মায়াটুর এক ভূত্য হৃষ্টচিন্তে দ্বারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া 
ভূপাতর নিকট আগত হইয়৷। তাহাকে বাঁলল, 'প্রভে।, রাজকুমার সুষেণ এবং 
রাজ। মায়াবটু উভয়ে অযোধ্যার সীমান্তে অপেক্ষা কাঁরতেছেন |” ইহা! শ্রবণ কারয়। 
অমরদন্ত তাহার সেনাপাতকে সসৈন্যে সুষেণের নিকট প্রেরণ কাঁরলে মৃগাড্কদন্তও 
সথ্যতাবশতঃ সেনাপাতর সাঁহত অধযোধ্য। হইতে রাজকুমারের দর্শন মানসে গমন 
কারল । বহুদূর হইতেই উভয় রাজপুত্র অশ্ব হইতে অবতরণপৃবক কুশল প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসান্তে পরস্পর আলঙ্গনাবদ্ধ হইল । পৌরবধাদগের নয়নের প্রচুর আনন্দ 
উৎপাদন কারয়। উভয়ে প্রীতিবশতঃ একই রথে নগরীতে প্রবেশ কারল। 
€ ১৬৭-১৭৮ ) 

তথায় সুষেণ নৃপাতর সাক্ষাং লাভ কাঁরয়া তং কর্তৃক সসম্মানে অভ্যার্থত 
হইয়। ভাগনী শশাঞ্কবতীর অন্তঃপুরে প্রবেশ কারল। বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে 
উাঁথত হইয়া সে ম্রাতাকে ব্রীড়াবশতঃ আলিঙ্গন কাঁরলে সুষেণ রাজকমারীকে বাঁলল, 
'পতা তোমাকে বালিতে আদেশ কাঁরয়াছেন যে, তুমি কোন অশোভন কাধ 
কর নাই, কারণ তান সম্প্রাত অবগত হইয়াছেন যে স্বপ্নে গোরীদেবী মৃগাজ্কদন্তকে 
তোমার পাঁতর্পে নিবাচিত কারয়াছেন। পাতির পন্থা অনুসরণ করা রুমণীদগের 
পরম ব্রত ।' এই কথা বাললে সেই বাল! লজ্জা পাঁরহারপূর্বক অধোমুখে বক্ষের 
[দকে দৃঁষ্ট সংলগ্ন কাঁরয়া যেন বাঁলতে চাহল যে, তাহার মনোরথ সিদ্ধ 
হইয়াছে । 

অতঃপর সষেণ নৃপাঁতর সমক্ষে শশাঙ্কবতীকে তাহার নিজের সাত ববিত্ত- 
রাজ প্রদান কারল । যথা--দ্বিসহম্্র ভার সুবর্ণ, পণ উদ্ট্রবাহত রত্রময় অলঙ্কারাদ 
এবং আরও 'কিয়ং পাঁরমাণ সবর্ণ। সে বাঁলল, 'ইহা উহার নিজের সাত 
বিশ্ত। পিত। যাহ প্রেরণ কাঁরয়াছেন আমি তাহ। যথাকালে বিবাহ বেদীতে 
স্থাপন কারব।' অতঃপর তাহার ম:গাঙ্কদত্ত এবং তাহার অনুচরাঁদগের সাহত 
নৃপাঁতর সমক্ষে পানভোজনাস্তে সেই দিন মহাসখে অতিবাহত করিল । 

পরাদবস শুভলগ্রকাল উপস্থিত হইল । মগাঙ্খগু গ্বায় ম্লান আঁহকাদ 
কর্ম সমাপ্ত করিল। নৃপাত স্বয়ং আতশয় আহলাদত হইল । শশাঞ্কবতীর 
স্বীয় সৌন্দ্যই বধ্বেশের পধাপ্ত অলঙ্কার হইলেও প্রয়োজন না৷ থাক সত্বেও 
দেশাচারবশতঃ পুরনারীগণ তাহাকে সুসাঁজ্জত কাঁরল । সষেণ কক 'বিবাহপ্ৰ 


২৯৮ কথাসারৎসাগর 


আচারাদি সম্পন্ন হইলে বর ও বধ অস্তঃপুর হইতে নিগ“ত হইয়া যজ্ঞবেদীতে 
আরোহণ করিল । তথায় আগ্র প্রজ্জালত হইতোছিল। তদুপাঁর রাজকুমার 
বিষ্কু যের্ুপ লঙ্ষ্মীর হস্ত ধারণ কারয়াছলেন সেইর্প রাজকমারীর 
পদ্সরাগরস্ত হস্ত ধারণ কাঁরল, যখন তাহারা আগ্ন প্রদক্ষিণ কারতেছিল তখন 
ধুম ও তাপে শশাঙ্কবতীর আনন অশুপূর্ণ এবং আরম্ত হইয়াছিল। যখন 
অঞ্জাল হইতে লাজ আগ্রতে পতিত হইতোঁছিল তখন মনে হইল কামদেব যেন 
তাহার প্রধত্তর সফল হইয়াছে দৃষ্টে হাস্য কাঁরিতেছিলেন। প্রথম লাজাঞ্জাল 
নাক্ষপ্ত হইলে সৃষেণ পণ্চ সহস্র অশ্ব, একশত হস্তী, দুইশত ভার সুবর্ণ এবং 
বিংশাত উন্ট্রভার পাঁরমাণ উত্তম পাঁরচ্ছদ, মৃল্যমান রহ এবং মুস্তালজ্কার প্রদান 
কারয়াছিল। পরবর্তী প্রত্যেক লাজক্ষেপের সময় ভ্রাতা কুকি পৃথিবী জয়লক্ক 
বস্তাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল । €১৭১৯-১৯৬) 

উৎসবের তৃর্ধধবান গগনে উখত হইলে মগাঞ্কদন্ত শুভ বিবাহান্তে নব- 
পাঁরণীতা বধূ শশাঙ্কবতীসহ গ্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ কারল। অনুগত নৃপাতিবর্গ 
হইতে আরপ্ত করিয়া শৃকসারী পর্যস্ত মন্ত্রী এবং রাজধানীর প্রতোক ব্যান্তকে 
তাহাদের গুণানুসারে মগাঙ্কদত্তের পিতা হস্তী, অশ্ব, পারচ্ছদ, আভরণ, খাদ। 
এবং পানীয় প্রদান কারয়াছিল। নৃপাত এই উৎসবে এত অত্যধিক উদার 
হইয়াছিলেন যে বৃক্ষসকলও বগ্নরত্তালং্কৃত হইয়া পৃাঁথবীর কপ্পবৃক্ষের আকার 
ধারণ কারয়াছিল । 

অতঃপর ভূপাতি এবং মগাঙ্কাত্ত; রাজনাবণ+, শশাজ্কবতী এবং সযেণের 
সাহত দিবসের অবাঁশষ্টাংশ পানোংসবে অতিবাহিত কাঁরল। তদনস্তর প্রাসাদ- 
বাসিগণ উত্তম খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণকরতঃ নৃত্যবাদ্যাদি সন্ভেগ কাঁরিলে মাতগুদেন 
প্রথবীর রস পান কাঁরয়। পর্ষটনান্তে পাশ্চমাচলের কন্দরে প্রবেশ কাঁরলেন। 
দিবসশ্রী তাহাকে রন্ত্রাগ সন্ধার সাহত কোথাও অন্তাহত হইতে দোঁখিয়। চষা- 
কুপিত হইয়। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাংৎ ধাঁবত হইল এবং পাক্ষকুল ইতস্ততঃ 
উদ্ভীন হইয়! তাহার মেখলার আকার ধারণ কাঁরয়াছিল। অতঃপর যথাকালে 
আভিসারক।৷ রজনী তাহার মনোরম তিমির বসন আলোকিতপ্বক বিলোল 
তারকানয়ন প্রদর্শনকরতঃ কামদেবকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছল । আয়তাক্ষা 
নবাসন্দুররাগরাগ্তিত শশাঙ্ক উদয়াচল হস্তীর অঙ্কুশস্বর্ূপ উদত হইল । 
তমসাপগমে পৃবাকাশ সমূজ্জল হইলে রতিবল্পরীর নবপল্পবসম ইন্দ্ু তাহার 
সহাস্য বদনের কর্ণাভরণ রূপে প্রতীয়মান হইল । সান্ধ্যাবধি সমাপনান্তে মগাস্কদন্ত 
বধ্‌ শশাঙ্কবতীসহ প্লজনীতে মহাথ্য বন্তু দ্বারা সুসাঁজ্জত বাসরগৃহে প্রবেশ কাঁরল। 
(১৯৭-২০৬ ) শশাড্কবর্তীর চন্দ্রানন কক্ষপ্রাচীরস্থ চিত্সমৃহ আলোকত কারয়। 
অন্ধকার দূরীভূত কাঁরলে তথাকার মণিপ্রদীপসমূহ অনাবশ্যক বাঁলয়৷ বোধ হইতে 
লাগল । শয়নপূর্বক প্রিয়াকে আলিঙ্গনকরতঃ অধর চুম্বন দ্বারা তাহার লঙজ্জ। 
অপনোদন করিয়া প্রিয়তমার মাঁণমেখলাবন্ধা শিথিল কাঁরলে সে ক্ষীণম্বরে “যথেষ্ট 
হইয়াছে, আর নহে" এই কামপূর্ণ নবমোহনবাণী উচ্চারণ কারল। সম্ভোগাস্তে 


যট্ান্রংশ তরঙ্গ ২৯৯ 


শশাঙ্কবতীর অঙ্গাবলেপন লুপ্ত হইয়াঁছল এবং সে আলুলায়ত কেশে শ্রমাশাথিলদেহে 
অবস্থান কাঁরতোছগ এবং তাহার ঘুখচন্দ্রে নয়ন অর্ধানমীলত ছিল । পাঁরভোগ 
লীলায় সেই রজনী ক্ষীণা হইলেও সপ্তোগসুখলালসা প্রীঠত উৎপাদনপ্বক বীদ্ধ- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । পরাঁদবস প্রাতঃকালে মগোঙ্কদত্ত বন্দিদগের এই সুমধর 
সঙ্গীতে জাগারত হইয়াছিল--'দেব, রজনী এখন অপগত ! রাতিসখশযা। 
পাঁরত্যাগ করুন। হারিণনয়নাদিগের সুগান্ধ চুর্ণালক কাম্পত কাঁরয়া বায়ু প্রবাহত 
হইতেছে । দুবাঘাসের উপর চন্দ্রকে অনুসরণ কাঁরয়৷ উষার শিশিরবিন্দু রজনীর 
কণ্ঠহার হইতে পাঁতিত হইয়৷ মুস্তার ন্যায় ঝলমল করিতেছে । চন্দ্রাকরণ স্পর্শে 
উন্মীলিত শ্বেতোংপলের অভ্যন্তরে যে আলবৃন্দ বহুক্ষণ যাবৎ মধুপান কাঁরতৌছল, 
দেব, অবলোকন করুন, এখন সেই কৃমদসমূহ দাহমা অপগত হওয়ায় [নগলীত এবং 
আলরাজ শ্বেতপদ্রসমূহ পরিত্যাগকরতঃ অন্য আশ্রয় অন্বেষণ কারতেছে । আপংকালে 
যাহার৷ মালন হইয়াছে তাহাদের উপর কে আস্থা স্থাপন কাঁরতে পারে 2 কামদেব 
রজনীর অধরতিলকর্প চন্দ্রকে 'তাঁমর কৃষ্ণাচ্ছাদন দ্বারা অপনোঁদত কারয়াছেন ।' 
উষ্ধাকালে এই সঙ্গীত তানে জাগরিত হইয়া মূগাঙ্কদন্ত শশাঙ্কবতীকে পাঁরত্যাগপূর্বক 
আিরে শযা। হইতে উাথিত হইল । পিতা অগ্রেই সমস্ত প্রস্থৃত কারয়। রাখিয়াছলেন । 
মগাঙ্কণ্ত দিবসের আহিকাদি সম্পাদন কারল এবং দায়তার সংহত বহু 
উংসবে দিবস যাপন বরিল। (২০৭-২১৭) অতঃপর পিতা অমরদ্তত 
মগ/জ্কদন্তের শ্যালক সূষেণকে পৃতবারতে আভাবন্ত কারয়া তাহার মস্তকে 
পটঃবন্ধন কাঁরয়া দিল এবং সম্মাননার প্রতীক স্বরুপ তাহাকে উপযুস্ত পাঁরশাণ 
ভন, গজ, অশ্ব, সুবর্ণ ভার এবং একশত সংন্দরী রমণী প্রদান কারল । অতঃপর 
শবররাজ এবং করাতরাজ, মায়াবটু এবং শীন্তরাক্ষতকে, তাহাদের ভাষা এবং 
স্বজনবগ্গকে, মাতঙ্গাধপাঁতি লুগশপশাচকে এবং মগাঞ্কদত্ডের মন্ত্িব্গ ও শৃতাধিকে 
ভূমি, গো, অশ্ব, স্বণণ এবং বদ্র/াদি উপতেকন স্বরূপ হদান কারয়। “স তাহাদিগকে 
সম্মানিত কাঁরস। কিরাতরাজ প্রমথ ভূপাতিদিগকে এবং সহন্ণকে তাহার 
নিজ রাজ্যে প্রেরণকরতঃ প্রথ্াত শোৌধশালী নৃপাতি অমরদল্ত সুখে নিষণ্টক 
হইয়া রাজাশাসন কাঁরতে লাগল । মগাহদত্তও শত্যাদগকে জয় কাঁরয়। ভীম- 
পরাক্রমপ্রমুখ মন্ত্রীদগের সাহত বহু কষ্টার্জত পরী শশ)ড্কবতীসহ সফল মহনারথ 
হইয়। সুখে বাস কারতে লাগিল 1 (২১৮-২২৩) 

কালক্রমে নৃপাঁত অমরদন্তের কর্ণমূল জরা ধারে ধারে আবু*শ কারয়া যেন 
তাহাকে বাঁলল, 'তুঁমি সৌভাগাশ্রী ভোগ কাঁরয়াছ, তোমার এখন পারণত বয়স, 
সংসার ত্যাগ কারবার সময় উপাস্থিত হইয়াছে ।' নৃপাঁত ভেগবাসনায় বীতশ্রনধ 
হইয়। তাহার মন্ত্রীদগকে বলিল, “আমার মানসে যাহা ডীদত হইতেছে এখন 
তোমাদিগকে তাহা বালব । আমার জীবনের শেষ পর্যায় উপচ্থিত হইয়াছে। 
মৃত্যুর অগ্রদূত শ্বেতবর্ণ আগার অলকগুচ্ছ সদ; আক্রমণ করিয়াছে । ফ্রর। 
আক্রমণ কাঁরলে যখন সমস্ত বাসনা অস্তাহৃত হয় তখন আমার মত ব্যাস্ত 
পক্ষে ভোগতৃষা, ব্যসন বিড়ম্বনা মান্র। যাঁদও কাহারও কাহারও বয়োবাদ্ধির 


৩০০ কথাসারংসাগর 


সাহত লোভ এবং কাম বার্ধীত হয়, ইহা ক.ব্যান্তীদগের শ্বভাবজ | সস্ধ্যান্তগণের 
এ রুপ প্রবান্ত হয় না। অবস্তীরাজ এবং তাহার মিত্রগণকে পরাজিত করিয়া 
সং পত্র মৃগাঙ্কদত্ত খ্যাত অর্জন কাঁরয়াছে । সদগুণাবলীর 'নামত্ত সে প্রমা- 
দিগের নিকট প্রয় এবং তাহার বহু সৎ সুহদ আছে । আমার এই প্রবল- 
পরাক্রমশালী রাজ্য তাহার হস্তে অর্পণ কাঁরয়া আমি কোন তীরস্থানে তপশ্চয? 
কাঁরতে গমন কারব। বয়সানুসারোচিত কর্কে কেহ নিন্দা করিতে পারে না । 
মনস্বীদগের ইহাই কাম্য ।, 

নৃপাতর এই সনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়। বার ও দৃঢ়চেতা মান্ত্রগণ এবং 
যথাকালে পৌরজন, রাজ্ঞী সকলেই 'তাহাই হউক' এই কথা বাঁলয়৷ অনুমোদন 
করলে দ্বিজশ্রেষ্টগণ নির্পিত এক দিবসে গণকগণ নির্ধারত শুভলগ্নে রাজ 
মুগাঙ্কদত্তের অভিষেকানন্দোৎসব সম্পন্ন কারল ॥। সেই দিবস প্রতীহারীর আদেশে 
ইতস্ততঃ ধাবমান জনগণে রাজপ্রাসাদ পূর্ণ হইল, রাজকর্মচারগণ করমব্যস্ত হইল 
এবং প্রখ্যাত চারণগণের সঙ্গীতে ও সংন্দরী রমণীগণের নৃত্যে রাজপ্রাসাদ মুখর 
হইল। ম.গাঙ্কদত্ত এবং তাহার ভারার শিরোপার যখন তীর্থবার সাত 
কর৷ হইতোছল তখন হষ্ট পিতামাতার নয়ন হইতে 'দ্বতীয় জলপ্রবাহ নিগণত 
হইতোছল । সিংহপরাক্রম নবনৃপাঁতি যখন সিংহাসনে আরোহণ কাঁরল তখন 
নে হইল যেন শন্ুগণ তাহার কোপভয়ে নত হইয়া ভুমাসংহাসন গ্রহণ 
করিল । (২২৪-২৩৪ ) তাহার পিত। রাজ অমরদন্ত সপ্তাদবস এই মহোৎসব 
প্রান্ত কারল । অষ্টম [দিবসে নরপাতি ভাষার সাহত নগরী হইতে যারা 
কারয়া অনুসরণকারী মগাঞঙ্কদন্ত এবং পোরজনদিগকে নিবৃন্তকরতঃ মন্ত্রীদিগের 
সাঁহত বারাণপী প্রদ্থান কারল। তথায় সে গঙ্গাবারিতে অবস্থানপূবক মুনির 
ন্যায় ত্রিসন্ধা। শিবের আরাধনায় রত থাকিয়া ভাষার সহত ফলমূল ভক্ষণপ্বক 
তপশ্চর্যায় নিরত রহিল । 

অস্বরসদূশ বিস্তৃত এবং বিশহদ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়। সূর্ধদেব যেমন তাহার 
ব্যবস্থা করেন, মুগাঙ্কদন্তও তদ্বুপ নৃপাঁতাদগের উপর নানাপ্রকার কর আরোপ 
কারয়া তাহাদিগকে বশীভুতকর্তঃ পবতোপার রাবকরের ন্যায় স্বীয় প্রতাপ বার্ধত 
কারল । মায়াবটু এবং কর্মসেন প্রমুখ সাহায্যকারীদগের সাঁহত এবং শ্ৃতাধ- 
প্রমথে স্বীয় মান্বগের সহায়তায় সে চত্ুদিগন্ত সদ্বীপাবীলি অবনীবলয় এক 
ছত্রের তলে আনয়নকরতঃ শাসন কাঁরতে লাগিল । তাহার রাজত্বকালে দু'ভক্ষ 
দস্যৃভীতি, বিদেশী শন্ুর আক্রমণ প্রবাদে পযবাঁসত হইয়াছিল । পৃথিবীতে 
সকলে হর্ষে এবং আনন্দে অভূতপূর্ব সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ কারতে লাগল 
এবং মনে হইল যেন পুনরায় রামভদ্রের সোৌরাজায পৃথিবী ভোগ 
কারতেছে । এইর্প মৃগ:ঞ্কদন্ত অযোধ্যাতে মন্ত্রীদগের সাহত রাজত্ব কাঁরতে 
লাগিল। নানাদিদ্দেশ হইতে নৃশাতিবৃন্দ তাহার চরণকমল বন্দনা করিতে আগমন 


কারত এবং সে নিজ্কপ্টক হইয়া তাহার [প্রিয়তমা শশাঙ্কবতীর সাহত বহুকাল 
আনন্দে বাস কারয়াছিল । 


যটানংশ তরঙ্গ ৩০১ 


মলয় পর্বতে প্রিয়াবিরাহত নরবাহনদত্তের নিকট অরণাপ্রদেশে পিশঙ্গজট এই 
কাহিনী বর্ণনা কাঁরয়া তাহাকে বলিল, 'বংস, পরাকালে মগগাঙ্কদন্ত যের্প বহু 
কষ্ট সহ) কাঁরয়া শশাঞ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল তুঁমও মদনমঞ্জকাকে তদ্রুপ 
প্রাপ্ত হইবে ।* মহর্ষি পিশঙ্গজটের এই অমৃতোপম বারী শ্রবণ করিয়া নরবাহন- 
দত্তের হৃদয়ে মদনমগ্জুকাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছ৷ পুনরায় অক্কুরত হইল। 
তাহার উপর হদয় নিবন্ধ করিয়া সে মুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক 
তথায় ষে প্রথমে তাহাকে আনয়ন কাঁরয়াছিল সেই হারানো ললিত লোচনার অন্বেষণে 
মলয় পর্বতে ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরতে লাগিল। (২৩৫-২৪৫) 


ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসাঁরংসাগরের শশাঞ্কবতী ল্বকের ফটরান্ংশ তরঙ্গ সমাপ্তু। 
শ্লোক সংখ্য--২৪৫ 

ব্ামক শ্লোক স্‌ংখা--১৭,/৪২। 


শাশাঙ্কবতী নামক দ্বাদশ লম্বক সমাপ্ত । 
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